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ভূমিকা । 


ভঠ$রতবর্ষ আর্য্যখধিগণের তপস্থার স্থান, হাতি প্রাচীন 
কাল হইতে তাহারা কঠোর তপস্থা! করিয়া পরমেশ্বরকে 
লত করতঃ তাহাকে হস্তামলকবছ দর্শন করিয়া গিয়াছেন ; 
তাহাদের বংশধরের৷ যুগযুগান্তরব্যাপী তপুস্তা ছারায় 
-ধর্ষ্ের নিগুড় তত্ব সকল আবিষ্ষার করিয়া ক্রমে ক্রমে 
সনাতন ধর্শ্ চরমোতকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাহাদের . 
তপস্থর ফলে হিন্দু জাতি ধর স্বন্ধে সমস্ত পৃথিবীর শীর্ষ- 
'স্থানীয়। হিন্দুধর্টের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে রুচি ও 
' আঁকার ভেদে বিভিন্ন পম্থার উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । 
কাহাকেও ধর্ম হইতে বঞ্চিত করা! ইয় নাই। প্রবৃপ্তি 
ও অধিকার অনুসারে কেহ কম্মাঁ, কেহ ব্রন্ষোপাসক, 
কেহ যোগী, কেহ বা ভক্ত, কেহ অদ্বৈতবাদী, 'কেহ 
দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাঁবৈতবাদী, কেহ বিশিহ্টাবৈতবাদী 
ইত্যাদি ইত্যাদি ( বাহার যতটুকু জ্ঞান ঝ| বিশ্বাস, তিনি - 
. সেই মত ধশ্ম সাধন করিয়া থাকেন। এই উদ্ধার ধর্শ 
সকল পন্থাবলম্বীকেই আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। ভগবান 
এই সনাত্তন ধর্মকে িরকাল রক্ষ। করিয়। আসিতেছে 
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এবং ধর্ম রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ & করা মহাতু৮/ 
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 

» এই সনাতন ধন্দ্রকে বহুকাল হইতে নানা উৎ্পীত ও 
অত্যা্ার সহা করিজে হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্্মাবলম্থী 
প্রবল প্রতিদ্বন্দী জাতি সকল ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন 
করিয়া ইহাকে নির্মূল করিবার জন্য বিবিধ উপায় অব- 
লগ্ন করিয়াছেন। এক সময় শুন্বাদী বৌদ্ধগণের 
দ্বারায় ভারতবর্ষপরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ; সনাতন হিন্দুধর্ম 
“বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, পরে ভগবান্‌ শ্তরীশস্করাচার্ধ্যের 
, প্রভাবে এই বৌদ্ধংঘ্্দ ভারতবর্ষ হইতে [বিতাড়িত হইয়! 
ধদেশান্তরে আশ্রয় লইল, সনাতন ধু ভারতবর্ষে পুনঃ 
্বাীপিত হইল। | 

_ আহার গর আবার মুসলমানের! ভারতবর্ষ অধিকার 
করিয়া সনাতন ধর্মের বিনাশ সাধন মানসে ৭৮* শত 
ব্ব্যাপী তরবারি 'ালাইতে লাগিল্‌; শাস্ত্র গ্রন্থ সকল 
ভষ্মীভূত করিয়া ফেলিল। প্রকাশ্য ভাবে হিন্দুধন্্ম বীজন 
প্রচার বন্ধ করিয়। দিল, ছলে ও বলে হিন্দুদিগের জাতি 
নাশে প্রবৃত্ত হইল, দেব-মন্দির,ও ঢেব-ুত্তি সকল ভাঙ্গিয়! 
চর বিচুর্ণ করিতে লাগিল। রাজনীতির কৌশলজাল 
বিস্তার করিয়া ও নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়! হিন্দুগণকে - 


+*. যদা যদ হি ধর্খন্ত গ্রীনির্ভবদ্ছি ভারত, 
অভ্যুতথানমধন্মন্ত তদীস্বানং স্যজাস্যহম্‌। 
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মুসলমান করিতে লাগিল ; ধর্ম রন্গনুর জন্য লক্ষ লুক্ষ, নর- 
নারী চিতারোহণে ও. মুসলমানের অন্্রাধাতে প্রাণ বিম- 
ভর্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান আর, কত সহ 
করিবেন? দুঃস্থ ভারতবাসীর আর্তনাদ তিনি বিচলিত 
হইলেন; ভারতবর্ষের শাসন 'ভার মুসলমানের হস্ত 
হইতে কাড়িয়া লইয়। স্ুসভ্য ইংরাজ জাতির হস্তে সমর্পন 
করিলেন। তীহারা ঘোষণা করিলেন জাতিধর্্দ - নিধি: 
শেষে প্রজা পালন করিবেন, প্রজার ধর্মের উপর হস্তজ্ে্গ 
.করিবেন না। ভারতে শান্তি স্থাপিত হইল; নিদাঘ্, 
তাপে সন্তাপিত তারতবাসী ইংরাজ শাসনের হল 
ছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমন্মহাগ্রভু? 
চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া! প্রেম-ভক্তি-পরিমাজ্জিত বিশুদ্ধ 
বৈষ্ঞবধর্ম প্রচার করিয়া কালক্রমে সনাতন ধর্মে ফে 
সকুল গ্লানি উপস্থিত্‌ হইয়াছিল, তাহা নিরাকৃত করিলেন। 

" কিছুকাল পরে আবার এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত 
হইল-_্ীষটান রাক্জার রাজ্য দেখিয়! শ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার্ক্গণ 
ভারতবর্ষে আসিয়া! শ্রীষটধ্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। 
ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ, যুবকগণ ত্ীষ্ট ধর্মের আপাতঃ 
রমণীয় আলোকে বিমোহিত হইয়া, পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ 
করতঃ দলে দলে টীউ ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ 
ই পাদরীগণ উৎসাহিত হইয়া গ্রামে গ্রামে স্কুল 
স্থাপন করতঃ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও ।যুবকগণকে 
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শ্রীধর্দে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইহাদের নিকট 
হিন্দুর দেব দেবী উপহানের বস্ত হইল, শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের 
ঘরে তালপাতার পুঁথী আকারে লুক্কাইত থাকিল; 
কেহ শান্ত্র পড়িতে পাইল না- ব1 পড়িবার চেষ্টা করিল 
ন!ঃ শান্তে কি মাছে, না আছে, কিছুই টের পাইল নঃ। 
এদিকে পান্রীগণ বাইবেল প্রভৃতি গ্রাউট ধর্মের গ্রন্থসকল 
বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থ 
পাঞ্ঠ করিয়। সরল প্রকৃতি যুবকগণের মাথা থুরিয়া গেল, 
তাঁহার। আর স্বধন্মে স্থির থাকিতে পারিল না সদাহার 
সাচার কুসংক্কারের মধ্যে পরিগণিত হইল, ধর্মানষ্ঠ 
হিন্দুগণ প্রমাদ গণিল; ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণের কথা কচ 
শুনে? তাহার! শিক্ষিত যুবকগণের নিকট হাস্াস্পদ ; 
কে তাহাদিগকে গ্রাহ্ করে?  হিন্দুধন্সা.* যায়? 
যায়। 

এইবার আবার হিন্দুধণ্ রক্ষ| কারবার জন্য ভগবান 
অন্য উপায় অবলম্থন করিলেন । দেশের উপস্থিত বিপদ 
“দেখিয়া রাজ| রামমোহন রায়ের প্রাণ কীদিয়া উঠিল। 
তিনি রাজধানী কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত 
যুবকগণকে স্বধন্ম আলোচনার ভন্য আহ্বান করিলেন। 
ব্রক্মসর্ভা সংস্থাপিত হইল। উপনিষদের প্রতিপাদ্য পর- 
ব্রঙ্গের উপাসনাই যে প্রকৃত উপাসনা, ইহাই শিক্ষিত যুবক 
_্রণকে বুঝাইতে লাগিলেন । শ্রীষট-ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
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_ এ্লিয়। লৌক সমাজে ঘোষণ! করিতে লাগিল গুরুবাদ 
মিথ্য। কথা; ভগবান্‌ সর্ববদশী, ভাহাকে আত্মনিবেদন 
করিবার জন্ত গুরুরূগী একটা উকিল বা মোস্তারের 
আবশ্যক রাখে নাঃ অবতার বাদ, পুনজ্জন্মবাদ এ সব 
কার কথা । ইহার মূলে কোন সত্য নাই; হিন্দুয়ানী 
কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ত্রাক্মগণ এই সব প্রচার করিতে 
লাগিল; তাহারা হিন্দুগণ হইতে আপনাদিগকে সম্প্ণ 
রূপে পৃথক্‌ করিয়। তুলিল ৷ শাপনাদিখকে অহিন্দু বলিয়া 
পরিচয় দিতে লাগিল ও ক্রমে হিন্দুধর্্ের ঘোর বিদ্বেষ্টা 
হইয়া! পড়িল। হিন্দু ধন্্ ও হিন্দু আচার ব্যবহারের 
বিরুদ্ধে ভীঘণ সমর ঘোঁষণা! করিয়া! দিল। যাহারা এক 
সময় গ্রাষটান ধর্মের গ্রাস হইতে মনাতন হিন্দুধশ্্মকে রক্ষা 
করিয়াছিল, আজ তাহারাই আবার হিন্দুধন্মকে সমূলে 
.বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল । 

্রীষ্টীন হওয়া বন্ধ হইয়াছে । এইবার ত্রাক্মদিগের 
প্রচারে যুবকগণ আকৃষ্ট হইয়। সনাতন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ্ন 
করিয়। দলে দলে ত্রাঙ্মবর্ণে দীক্ষিত হইতে লাগিল । 
.আত্মীয় স্বজনের ন্সেহের বন্ধন ছিন্ন করিল, গুরু পুরোহিত" 
ত্যাগ করিল ; অসবর্ণ বিবাহ করিয়৷ বর্ণসম্কর উৎপন্ন করিতে 
লাগিল $ স্তরাম্বাধ।নত! দিয়া সাহেব সাজিয়া বসিল; হিন্দুর 

. জার কিছুই ভাল দেখিতে গারিল না) ইংরাজী শিক্ষা্ন 
যতই বিস্তার হইতে লাগিল। শিক্ষিত লোক সকল ততই 





আাহ্ম-সমাজে যোগ দিতে লাগিল হিন্দু-সমাজ আত্মরক্ষা 
অসমর্থ হইয়! পড়িল ; হিন্দু আর টেকে না। শিক্ষিত, 
যুবক্গণের নিকট ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ মুর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ৷ 
গুরুগুলা অপদার্থ, তাহাদের- কথ। শুনে কে? পান্দ্রী- 
গণের স্থায় ব্রাঙ্মগণকে নিরস্ত করিবার কেহ নাই। স্ৃতব্লং 
ব্রা্মগণ ভারতের সব্বত্র ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন' করিয়া 
অবাধে হিন্দুধন্্ম বিনাশে তৎপর হইলেন। 
সরল বিশ্বাসী হিন্দুগণকে ব্রাঙ্ষেরা বুঝাইয়। দিল, 
ব্রাহ্মণের দেশটাকে মাটা করিয়াছে, তাহার! ব্রাঙ্মণেতর 
জাতিগণকে সর্ববপ্রকার অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ কারয় 
আপনাদের স্বার্থ সাধন করিয়াছে! তোমর! জাগ্রত হও. 
স্বাধীন চিন্তার বশবন্তী হইয়া আপনাদের কল্যাণ দেখ, 
- ব্রাঙ্মণগণের কুহকে পড়িঘা আর ঘুমাইয়। থাকিও না. 
আপনার উন্নতির পথে এগ্রসর হও) পাশ্চাত্য জাতি 
সকলের স্যায় তোমরাও স্থৃবৈশ্ব্য ভোগ করিতে যন্তবান - 
হও। এই সকল কথ। যুবকগণের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে 
লাগিল, তাহারা আর হিন্দুয়াণীর গন্ভীর মধ্যে থাকিতে 
চাহিল না, চারিদিকে ব্রাঙ্গ-মাজ স্থাপিত হইল, যুবকগণ 
্রাঙ্ধর্থে দীক্ষিত হইল। যাহার) প্রকাশ্ঠভাবে ত্রাঙ্ধর্ে 
দীক্ষিত হইল না তাহাদেরও হৃদয় ব্র্গীভাবে পরিপুণ 
হইল 7 ফলতঃ হিন্দুধর্্ ও হিন্দু আচার ব্যবহারে জন সাধা- 
রণের অনাস্থা জন্মিল। 
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এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মগণের আক্রমণে মৃত" 
প্রায় হইল ; ইহাকে আর বাঁচাইবার কোন উপায় নাই ঃ 
ইংরাজরাজন্ব, কাটাকাটা রক্তারক্তীর উপর নাই ;. 
বিচার তর্কে ব্রাহ্মগণকে পরাস্ত করা অপম্তভব। তাহারা! 
স্পগ্ডিত শু সসভ্য ; রাজনাতি, সমাজনীতি, সর্ববপ্রকাঁর 
আন্দোলন ও শিক্ষা তাহাদের হস্তে ॥ সমস্ত সংবাদ গক্র 
তাহাদের দ্বারায় পরিচালিত; কালপ্রভাবে দেশের 
লোকের রুচিও ব্রাঙ্মদিগের অনুকূল ₹ স্থৃতরাং সনাতন. 
হিন্দুধর্্ের জীবন রক্ষ। একেবারে অসম্ভব । 
ভগবান সনাতন হিন্দুধশ্মীকে রক্ষ। করিবার জন্য প্রতি- 
এত হইয়াছেন এজন্য এইবার তিনি এক অভিনব উপায় 
অবলম্বন করিলেন? মুগুর্ুণ হিন্দুধশ্্দকে রক্ষা! করিবার জন্য 
 সময়োচিত ওষধের ব্যবস্থ/ করিলেন। পণ্ডিত বিওয়ক্) 
গোস্বামী ব্রাহ্ম সমাজের একজন খ্যাত্তাপন্ন লোক, অত্যন্ত 
বধশ্পিপান্থ, ব্রাঙ্মগণের আদর্শ পুরুষ ও নেতা; ব্রাহ্ম 
মাত্রেই তীহাকে প্রগাট় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়! থাকেন ॥; 
ইনি হিন্দুধর্দ্দের ঘোর. প্রতিদন্দী এবং সমাজ সংস্কারক- 
দিগের অগ্রণী । "ত্রাক্ম-সমাজের উচ্ছেদ সাধন ও সনাতন 
হিন্দুধন্ম সংস্থাপন জন্য ইহাঁকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা 
করিয়া গয়ায় আকীাশগনা পাহাড়ে কোন মহা ইহাকে... 
_নিজশক্তিবলে অভিভূত করিয়া বলপুর্ববক দীক্ষামন্তর 
প্রদান কণরেন। দীক্ষার অল্পদিন পরে ইনি অবস্থা লাভ 
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করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। 
হন্দুশান্্র অভ্রান্ত, দেবদেবী সব সত্য, ভগবত প্রাপ্তির - 
পক্ষে সদ্গুরুর কৃপালাভ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম, ইত্যাদি 
ধর্্ের যাবতীয় নিগুঢ় তন্ অবগত হইলেন। ত্রা্গগণের 
রান্তি ্রাঙ্গর্্ের অসারতা বুঝিতে পারিলেন। ব্রাঙ্ষ-. 
দ্িগের সাধন গণালী ও সামাজিক লাচার ব্যবহীর যে উচ্চ 
-ধর্মী লাভের সম্পূর্ণ অন্তরায় ইহা জানিতে আর তাহার 
. বাকি রহিল না । যে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সংসারের 
যাবতীয় বাধাবিক্প উপেক্ষ। করিয়। কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন 
হইয়াছিলেন, গোন্নামী মহাশয় আজ সেই ভগবানকে লাভ 
করিয়। কৃতার্থ হইলেন। তীহার সকল আশ। পুর্ণ হইল।- 
এতদিনের পর যদিও গোস্বামী মহাশয় প্রকৃত হিন্দু হই- 
লেন, কিন্তু গুরু আজ্ঞা তাহাকে কয়েক বৎসর যাবত 
্রাহ্ম-সমাজেই থকিতে হইল। ব্রাচ্মগণ গুরুবাদ স্বীকার-.. 
না করিলেও গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাব দেখিয়। দলে দলে 
সাহার নিকট দীক্ষামন্্র গ্রহণ করিতে লাগিল। গোস্বামী 
মহাশয় মুখে কাজাকেও কিছু বলিলেন না, কেবল তাহার 
প্রদত্ত মহামন্ত্রপ্রভাবে তাহারা হিন্দু হইতে লাঁগিল। 
ব্রাহ্গ-সমাজের সামাল সামাল গড়িয়া গেল। তাহার! 
আর হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করিবেন কি? ব্রাক্ম-সমাজ 
রক্ষা করাই তাহাদের পক্ষে দায় হইল। যে সকল উ৪-- 
পথগানী ক্রাঙ্গ কিছুতেই গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষ। 
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যায়না । এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্ম ্রীষ্টান ধর্ষ্দের গ্রাস 
হইতে মুক্তিলা করিল। 

অতঃপর নব্য যুবকদল ব্রহ্ষোপসনার রসাক্বাদন 
করিয়া মহোৎসাহে ব্রপ্পনামের জয় পতাকা দেশে দেশে 
উড়াইয় দিলেন, তাহারা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রক্মোপাসনা প্রচার করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের আন্দোগনে স্থদুর ইয়ুরোপ, আমেরিক। পর্য্যন্ত 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। শ্রীষ্টান ধশ্ম কেবল যে 
[ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল এমত নহে, সদর আমে- 
'রিক! ও ইয়ুরোপে ত্রীহ্টান ধর্ম শিখিল হইয়া পড়িল, ব্রাহ্ম 
ধর্মের গ্রতিভায় খ্রীষ্টান বর্খম মলিন হইয়া গেল। 

এইবার আবার সনাতন হিন্দুধর্টের মহাবিপদ 
উপস্থিত হইল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ্রাহ্মগণ ৷ 
ইয়ুরোপ বাপীর আদর্শে খাপনাদের সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত 
হহলেন। জাতিভেদ উঠ।ইয়া দিয়া হিন্দু মুসলমান, 
হাড়ী- শু) ডী ব্রাহ্মণ, চগ্ডাল সব এক করিতে লাগিলেন। 
বিধবা বিবাহ দিয়! পৰি সভী ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত 
করিলেম.। যাহার তাহার হাতে যাহ হাহা খাইতে 
লাগিলেন ; খাদ্য রুচিকর ও স্বাস্থ্যকর হইলেই হইল। 
ইহাদের নিকট সদাচার, সাহার বলিয়া কোন জিনিস 
থাকিল ন!। শ্্ীবিগ্রহ সকল ইট, কাট, পাথর বলিয়া _ 
প্রচার করিতে লাগিল। শান্ত্রগুলি কেবল গাজাখুরী 
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ঘোষণা করিলেন। পাদরীগণকে বিচারে. আহ্বান 
' ক্রিলেন। তাহার. অসাধারণ প্রতিতা ও অকাট্য যুক্তি- 
তর্কের নিকট পকলকে পরাস্ত হইতে হইল। খ্রীস্টধর্ট্ে 
অসারতা, উহার ভ্রম প্রমাদ তিনি সৃস্পষ্টূপে দেখাক 
দিলেন। শিক্ষিত যুবকগণের মতি ফিরিল। খ্রীফটধর্শের 
অসারতা উপলব্ধি হওয়ায় তাহারা আর খ্রীষ্টধর্ম্মের পঞ্গ- 
পাভী থাকিলেন না। ব্র্ষোপাসনায় মনোনিবেশ 
করিলেন । এই সময় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্তে ব্রহ্ম" 
সভার ভাক্াপণি করিয়া তিনি ইংলগু যাত্র! করিলেন। 
তথায় তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। , 
তাহার পর ম্হধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রন্ষৌপাসনায় 
প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন। আদি ব্রাঙ্গসমাজ সংস্থাপিত 
হুইল, তিনি তীহার তুল এশ্বর্্য, অসামান্য প্রতিভা, 
_ স্থগভীর সাধনা ও_ অসাধারণ জ্ঞান এই খ্রীষ্টান ধর্ট্ের 
প্রতিরোধ ও ব্রন্ষোপাসনা প্রচারে নিয়োগ করিলেন। 
ক্রমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পৃণ্ডিত বিজয়কৃষণ গোস্বামী 
ও সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মপিপাস্ত্র উৎ্দাহী 
যুবক এই ত্রাঙ্গদমাজে যোগদান করিয়া ব্রাহ্ম প্রচার 
আরস্ত করিলেন! ব্রহ্ধ নামের জয়ডস্কা চারিদিকে -বাজিয়া 
উঠিল। খ্রীষ্টৎর্শ্ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল : 
পাত্রীগণের প্রচার বন্ধ হইয়। গেল। 211951970 5০৮০০! 
সকল উঠিয়। গেল। আর পুকান যুবক খ্রীষ্টান হইতে 
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গ্রহণ করিবে না, গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগের সম্বুখে 
এমন সব কৌশল জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, 
তাহারা গোস্বামী মহাশয়ের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া 
তাহার জালে পড়িতে লাগিলেন এবং দীক্ষ। গ্রহণানস্তর 
ব্র্ম-সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 

ব্রান্মগণ ফি ধাতুতে নিশ্দিত গোস্বামী মহাশয় তাহা 
জানিতেন; ব্রাঙ্গগণ পিতামাতার ক্রন্দনে কর্ণপাত করে 
নাই, আত্মীয় স্বজনের স্লেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে ; 
স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হইয়1 শাস্ত্র সদাচার ঠাকুর দেবতা! 
সব অগ্রান্থ করিয়াছে, ইহার| কাহারও কথ। শুনিবে না; 
একারণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মগণের নিকট ত্রান্গা- 
সাজে সডিজিত থাকিয়া,কেবল একটা দীক্ষামন্ত্র প্রদান করি. 
তেন। এই মন্ত্রশক্তির এমনি প্রভাব যে, এই মন্ত্রশক্তির 
বলে ব্রাহ্মগণ আপন!দের ইচ্ছার 1বরুদ্ধে হিন্দু হইতে 
লাগিলেন। তাহারা বনু চেষ্টা করিয়াও স্বমতে স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। তীহার। হিন্দুধর্মের মাহাক্ম্য 
হদয়ঙ্জম করিলেন; ত্রাহ্মধর্ম্ের ভাসারতা বুঝিতে পারি- 
লেন; হিন্দ্ু-আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেন এবং অনেকে 
আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে হিন্দুসমাজ হইতে আনিয়া 
গোস্বামী মহাশয়ের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিলেন। এই 
সম্য় শান্গ্রন্থ সকল ছাপা হইতে লাগিল হরিসভার ধুম 
পড়িয়া গেল, হিন্দু, প্রচারকগণ হিন্দুধন্্ম প্রচার করিয়। 
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বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিযা 
গেল, হিন্দুধশ্্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইল । শাস্ত্র ও সদাচার' 
রঙ্ষিত হইল । ূ 
গোস্বামী মহাশয়ের শিষাগণ মধ্যে অনেকেই হিন্দু- 
ধর্মের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাহারা শুরুবাদ, শাস্ত্র, 
সাচার ও ঠাকুর দেবতার ঘোর বিদ্বেষী, উৎ্পথগামী 
ত্রাঙ্গছলেন। ইহাদের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম সংস্থাপন 
করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়কে কিরূপ অলৌকিক 
কৌশল জাল বিস্তার করিতে হইয়াছে এবং কি অমানুষী 
শক্তিবলে ইহাদের মত ও ধর্মবিশ্বাস পরিবন্তন হইয়াছে, 
এই গ্রন্থে তাহার অনেকট। পরিচয় পাওয়া যাইবে 
গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের, একজন ঘোর প্রতিদ্ন্দ্রী ছিলেন ; 
শান্ত্র-সদাচার ঠাকুর-দেবত! গুরুবাদ বা মধ্য-বর্তী বাদের 
বিরোধী ছিলেন! কি কৌশলে কি অমোঘ শক্তির বলে 
গোস্বামী মহাশয় তাহাকে হিন্দু করিয়াছেন এই ক 
প্রকাশ করিবার জন্য গোষ্ধামী মহাশয়ের কোন কোন 
শিষ্য একাস্ত অনুরোধ করায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহার 
কথিত বর্ন করিলেন। অতিরিক্ত ঝ| রপ্তিত কোন 
কথা লিখিত হয় নাই, বরং এই অবিশ্বাসের যুগে সকল 
কথা প্রকাশ করিতে তিনি সাহস করেন নাই । এই গ্রন্থে 
গরন্থকারের বা গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখিত 
হয় নাই। গ্রোস্বামী মহাশয়ের জীবন-৮রত তাহার: 
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জীবনী,লেখকগণ লিখিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকারের সহিত 
গোস্বামী মহাশয়ের যতটুকু সংশ্রাব ও তিনি রন্থকারের 
জীবনে যে যে লীলা করিয়াছেন একবল তাহাই সংক্ষেপে 
বর্ণিত, হইয়াছে । ইহাতে সাধন »রাজোর অনেক তত্ব 
পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। 

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুঞ্ষ সকলের পাঠোপযোগী 
করিবার জন্য এই পুস্তক চলিত কথায় লিখিত হইয়।ছে, 
ইহাতে দীক্ষাতত্ব সঅবতারতব,পুনভ্জম্ম বাদ,ভগবত্তব,সাধন- 
তত্ব ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা আছে। যিনি 
একবার এই গ্রস্থ পাঠ করিতে আর্ত করিবেন, তিনি 
ইহার শেষ না করিয়া ছাড়িচ্ে পারিবেন ন1। ধন 
পিপাস্থ চিন্তাশীল লোক মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা 
কর্তব্য। যাহারা এই গ্রস্থ শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করিবেন 
তাহারা নিশ্চয়ই জীবনে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন ॥ 


গ্রন্থকার । 


সূচীপত্র । 


সপ্ন উস 


বিষয়। ০ 
লেখকের গঠদ্দশা ৪ ৮ 
হিন্দুধর্ে অনাস্থা 

ব্রাহ্মধন্মে অনুরাগ 

নাস্তিকতার তীব্র যাতনা 

পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব 

দীপ গ্রহণ 

ব্রন্গোপাসনা পুনরারস্ত 

প্রথম ঢাকা গমন 

কলিকাতা শ্যামবাজার গমন 2 
দ্বিতীয়বার ঢাক গমন -... তত 
কলিকাতা! সুকীয়া হ্রীট রাখালবাবুর বাটীতে গমন 
প্রয়াগৃতীর্থে ঝুস্তে গন 
গুরুশক্তি বা কুগুলিনীশক্তির, প্রকাশ 


পৃষ্ঠা 


১০ 
১৪ 
৯৭ 
৩২ 


৪৯ 
১ 
৭৮ 
৮৮ 
ম্৬ 
১৪৮ 


: বিষয়। ষ্ঠ ॥ 
সংকীর্তন আরম্ভ *ত তত টা 
পরিবর্তন আরম্ত শত ০১৭৯ 
পণ্থিত স্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরীক্ষ। * ১৮৫ 
গুরুদর্শনে সীতারাম ঘোষের দ্রীটে গমন ৮৮ ১৯৪ 


শান্তিপুরে শ্টামনুন্দর ও নবদীপে মহাপ্রভু দর্শন ২১৬ 
পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বোলপুর ত্যাগ ও 


প্রত্যাগমন ৪ টে ২৫৮ 

প্রথম পুত্রের জন্ম ড ২৭১ 
প্রথম ধুলট ( এদৈতপ্রতুর জন্মতিথির পূজা ) আরম্ত ২০৮ 
 পৰ্ডুরী প্রদান ৪৪7 ১১ ২৮৬ 
কালাটাদ রা ২৯৩ 
জ্যেষ্ঠপুত্রের অন্নপ্রাশন ১০ হই 
গুরুদর্শনে কলিকাতা। গমন *"* ১ ৩৩৯ 
সরলনাথের আগমন 2. এর 
আসন প্রাপ্তি ১ ০ ৩৩৩ 
শীমদদ্ৈতুপ্রভুর জন্মোত্সব করিবার আঁদেশ প্রাপ্তি, ৩৪৬ 
প্রীমদদৈতপ্রভুর জন্মোলব "২. ৮৮৩৫৭ 


- কন্যাগণের দীক্ষ! জন্য কলিকাতা গমন স ১৩৬৯ 


বিষয় । 
»জশ্মাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্ত 
*  কুলীনগ্রাম গমন 


গুরু দশনে কলিকাতায় গমন্ন * রা 
পঞ্িত মহাশয় ও দিদিমার কুলানগাম গমন ... 
পুনরায় গুরু দর্শনে কলিকাতায় গমন 
শ্রীমদদৈত প্রভুর তৃতীয় বারের জন্মোসৰ 
কুলীনগ্রামবাদীর দীক্ষালাভ ... রা 
গোস্বামী মহাশয়ের পুরী গমন / 
দ্বিতীয় পুত্রের রোগমুক্তি ০ 18১5 
পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের খণ 
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ভক্ত বৈষ্ণব বংশে আমার জন্ম। আমার ভ্তাতি- 
যছুনাথ বন্থ মহাশয়ের নিকট থাকিয়া দিনাজপুরের 
গভর্ণমেন্ট স্কুলে ইংরাজী পড়িতাম। স্কুলের ,শিক্ষক ও 
ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ত্রাক্ম ছিলেন। আমাদের 
বাসার নিকটে ব্রাঙ্গ ও ছাত্রগণের প্রধান “আড্ডা, 
আমাদের বাস৷ বাটাতে শ্রীশ্র৬কানাইয়। লাল বিগ্রহের 
সেব। প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 
ভক্তিভরে ঠাকুরের আরতি দর্শন করিতাম। সহাধ্যায়ী 
কোন কোন ব্রাঙ্ম বালক আরতি দর্শন কালে উপস্থিত 
থাকিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কদধ্য ভাষায় গালাগালি দিতেন ; 
ইহাতে আমার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিত। হিন্দু- 
সমাজে নান! দেবদেবীর , উপাসন৷ প্রতিষ্ঠিত; কেহ 
জীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, কে* কালী দুর্গ 
ভজিতেছেন, কেহ ব! শিব আরাধন। করিতেছেন ; এই 
সকল ব্যাপার দেখিয়! আনি হতবুদ্ধি হইতাঁম। এই সমস্ত 
ভিন্ন চ্ভিন্ন দেবতা কে ? এবং. উপাসনা মণুষ্যের অবশ্য 


হ সদ্‌গুরুর লীলা । রর 


ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদাচার ও সদাহারপ্রছল না; আমি 
: স্কুলে যাইবার সময় তাহাদের রান্নাঘরের পিছনে পেঁয়াজ 
রস্থনের খোসা, হাসের ডিমের খোলা ও পাখীর পালক 
দেখিয়৷ ব্রাঙ্গাদগের উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলাম ₹ তখন 
তথাকার হিন্দুদিগের চক্ষে ব্রাঙ্গগণ অত্যন্ত ঘৃণিত ছিলেন। 
'কোন ব্রাহ্ম বাসায় আসিয়! বিছানায় বসিলে হিন্দুরা হু'কার 
জল ফেলিয়া দিতেন। এজন্য ব্রাহ্মগণ হিন্দুর বাসায় 
আসিয়া তাহাদের ব্ছান। স্পর্শ করিতে সাহস করিতেন 
না। 
এই সময় পণ্ডিত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী ত্রাঙ্গধধ্ প্রচার 
জন্ট দিনাজপুরে উপস্থিত হন। শাণমাদের পাড়ায় কোন 
ব্রাহ্ম জমিদারের বাসায় তাহার বন্তুত! হইবে, এই কথা 
শুনিয়া বক্তৃতা শুনিতে যাইবার জন্য আমি খুড়া মহাশয়ের 
অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি অনুমতি প্রপ্ধান 
করায় সন্ধ্যার পর আমি বস্তুত শুনিতে গেলাম । লোকে 
€লোকারণ্য, বক্ত-তার বিষয়-_ভক্তি ও বিশ্বাস । গোস্বামী 
মহাশয় জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত ওজন্বিনী ভাষায় বণ্তছুতা 
'আরম্ত করিলেন। সমস্ত লোক মন্ত্রমুগ্ধের ম্যায় নীরব 
নিস্তদ্ধ; বন্তংত! শুনিয়া আমার প্রাণ একেবারে উদাস 
হইয়! গেল; হাত পায়ে বল নাই, বাসায় আর আসিতে 
পারি না, মনে করিলাম, আমাদের গুরুবংশীক্ক এই 
গোস্বামী যখন ত্রাহ্ন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ইহাই 


পাঠ্লাবস্থা ৷ ৩ 


প্রত, ধশ্ম হবে। বক্তংতার বিরুদ্ধে একটা কথা 
'বলিবার নাই। 

বাধায় আদিলে খুড়! মহাশয় বক্তার কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমি সবিস্তারে বর্ণ করিলাম। খুড়া 
মহাশয় ও তাহার বন্ধুগণ শুনিয়া নারব রহিলেন; কোন 
কথ! বলিলেন না। 

দিনাজপুরের পড়। শেষ হইলে জামি হুগলী কলেজে 
পড়িতে লাগিলাম। সহাধ্যায়ী সচ্চরিত্র ও নবধন্মানিষ্ 
ব্রাহ্মণ যুবক বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত (ইনি 
পরে সর্বজন পুজিত মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য হন) 
আমার অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল। তীহার সহবাসে চরিতের 
উত্তকর্ষ সাধনের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তীহার 
সঙ্গগুণে আমার নৈতিক জীবন পরিমাভিজিত হইল; এবং 
অন্তর নিহিত ভালবাসার ফোয়ার! যেন খুলিয়। গেল । 


হিন্দুধর্ষে অনাস্থ। ৷ 


হুগলী কলেজের পড়া শেষ হইলে আমি ওকালতী 
পরীক্ষা দিয়া জেল' বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরে আসিয়! 
তথাকার মুন্সফী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলাম । 
তখন বোলপুরের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল, 
মদ্যপান ও ব্যভিচারের আ্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত, এই 
সকল দুষ্ষাধধ্য দোষের বলিয়া পরিগণিত ছিল না। 

এই সময়ে বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুরে 
আসিঘ। ওধধ বিরুয় আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন 
অতি উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। তাহার নিশ্ধীল চরিত্রগুণে 
আমি দিন দিন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। 
ক্রমে ব্রাঙ্গধন্মের আলোচনা আরম্ত হইল। উপনিষদ 
বেদান্তসূত্র প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্র পাঠে ব্রন্মোপসনাই যে 
শরনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম ইহাই আমার ধারণ| হইল। প্রচলিত 
ছিন্দুধশ্রের প্রতি আমার অনাস্থ। জন্সিল। আমি. 
ত্রাঙ্মদিগের সহিত খুব মেশামিশি করিতে লাখিলাম। 
কখনও নববিধান সমাজ কখনও বা সাধারণ ব্রাঙ্গমাজে- 
গিয়া উপাসনায় যোগ দিতামু। 


হিন্দুধন্মে অনাস্থ]। € 


আ।মার জেট তুতা ভগ্নিপতি বাবুষছুনাথ রায় এক জন 
তি মিষ্ঠাবান্‌ ধর্্মপরায়ণ ত্রাঙ্গ ছিলেন। তাহার যত 
ও চেষ্টায় রামপুরহাটে এক শ্বন্দর ব্রাঙ্গমন্দির সংস্থাপিত 
হয়। তিনি জীবন ভোর রষ্ঈমপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের 
সেক্রেটারী ছিলেন। তাহার প্রভাবে রামপুরহাটে 
ত্রাঞ্মদিগের এক প্রধান আড্ড| হইয়াছিল । - যদ্্ুবাবু 
আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, গতিবসর উৎসবের সময় 
আমি রামপুরহাট যাইতাম। 
আকাশগন্গ। পাহাড়ে দীক্ষ। লাভের পর রামপুরহাট 
্রাঙ্মদমাজের উৎসব ও যছুবাবুর গৃহ প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে 
যদুবাবু কর্তৃক নিমগ্রিত হইয়। গোস্বামী মহাশয় র।মপুরহাটে 
আসিয়াছিলেন। তখন তীহার মস্তক মুগ্ডিত, হস্তে দণ্ড 
কমগুলুংপরিধানে গৈরিক বসন । সেবার শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ 
বাবু ও ভ্রেলোক্য বাবু প্রভৃতি শনেকগুলি নামজাদা ব্রাহ্ম 
রুলিকাত| হইতে রামপুরহাঁটে আসিয়াছিলেন। এখান- 
কার ব্রাঙ্ষমন্দিরের বেদীর -কাধ্য ভক্তিভাজন নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত ছিল। তিনি অন্ুস্থতা নিবন্ধন 
“সেবার রামপুরহাটে আপিওুত পারেন নাই £ শিবনাথ বাবু ' 
ও ত্রৈলোক্য বাবু বেদীর কার্ধ্য করিতে অসম্মাত প্রকাশ 
করায় যডুবাবু চিন্তাকুল হইলেন; এমন সময় গোস্বামী 
অহাশয় বলিলেন, চিন্তার কারণ নাই, অদ্যই নগেন্দ্র বাবু 
অপগিয়। উপজ্থিত হইবেন। যছুবাবু বলিলেন নগেন্দ্রবাবুর 


ভ সদ্গুরুর লীলা । 


শরীর অস্থস্থ হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিবেন না বলিয়া 
পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, অদ্য. 
নিশ্চয়ই নগেন্দ্রবাবু আসিয়। উপস্থিত হইবেন। যদ্ুবাবু 
জিজ্ঞাসা করিলেন আপাঁন কেমন করিয়া বলিতেছেন 
যে নগেন্দ্র বাবু আসিবেন? তাহাতে গোস্বামী মহাশয় 
উত্তর করিলেন “ভামি নগেন্দ্রবাবুকে ঘোড়গাড়ী করিয়! 
হাবড়।৷ ফেঁপনে আসিতে, টিকিট খরিদ করিতে ও টেণে 
উঠিতে দেখিলাম” যথাসময়ে নগেন্দ্রবাবু রামপুরইাটে 
আমিয়। উপস্থিত হইলেন। সকলে আশ্চর্য্য হইয়। 
গেলেন। 

এইবার রামপুরহাট ব্রাঙ্ষমাজে উৎসবের যে জমাট 
হইয়াছিল এমন আর কখনও হয় নাই; গোস্বামী মহা- 
শয়ের ভাবাবেশে ও নৃত্যে ত্রাঙ্গমন্দির যেন কীপিতে 
লাগিল। উপাসক মণ্ডলীর প্রাণ ভাবে গর গর । আমাদের 
সতীর্থবাবু যুগলকিশোর সরকার এইবার ক্রাঙ্গৎর্টে 
দীর্ষিত হন। 


১ একদিন গোস্বামী মহাশয় বেদীতে বসিয়! উপাসনা করতঃ 
বন্ধতায় বলিলেন “হে দেব তুমি আমাকে শিরোমণি 
কর,-_আতাকে পরশুরাম কর--” উপাসনা শেষ হইলে 
আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করিলাম ;-_ 
প্রশ্ন-মহাশয় বৃত্তূত। কালীন কি বালিসেন ? “আম্মুকে 
শিরোমণি কর--আমাকে পরশুরাম কর,” 


হিন্দুধর্ম অনাস্থা। চর 
এ কথার অর্থ কি? পরশুরাম ৩ মাতৃহত্ডা 
করিয়াছিলেন । 
উত্তর-সে পরশুরাম নয়। পূর্বববাঙ্গলায় ধাগরাই* 
গ্রামে পরশুরাম বলিয়া* একটী জন্মান্ধ লোক 
*ছিলেন তিনি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিতাক্ত হইয়া 
তথাকার মাধব বিগ্রহের আশ্রয় লন। মাধবের 
প্রসাদ খাইতেন, মাধবের বাটীতে থাকিতেন এবং 
“মাধব মাধব” বলিয়া কাদিতেন তিনি অসীম ভক্তি *€ 
বলে শেষ বয়সে চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন । 
আর শিরোমণির নাম গৌর শিরোমণি; ইনি 
* শীবৃন্দাবনের একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব, আমি 
ইহার মত ভক্ত বৈষ্ণব দেখি নাই; এই 
বলিয়। শিরোমণি মহাশয়ের গুণ বি করিতে 
লাগিলেন । ৯ 
এই সময় নগেন্দ্রবাবু বলিলেন"একদিন পরশুরাম বাঝা- 
জীকে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি মাধব মাধব বলিয়া 
কাদিতেছেন, আমি তাহাকে বলিলাম আপনি মাধব 
মাধব বলিয়া কেন কীদিতেছেন, মাধব যে আপনার : 
সম্মুখে; তাহাতে বাবাজী মহাশয় বলিলেন ও মাধব 
নহেন উহার পম্চাতে আর এক মাধব আশছেন।৮ 
উপাসনান্তে ্াঙ্গ মন্দির হইতে গোঙ্গামী মহাশয় 
বাহির হইয়া শাসিলে সম্মুখে বুক্ষে একটা তিতির পাখী 


৮ সদ্গুরুর লীলা! 
যেমন ডাকিল অমনি গোস্বামী মহাশয়ের ভাবসিন্ধু উলিযা 
উঠিল। তিনি কীপিতে কাপিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া 
” গেলেন। ূ 
ফাল্গুনী পুর্ণিমা, পু্নচন্দ্রের উদয় হইয়াছে--একদিন 
টাদ পানে এক দৃষ্টে চাহিযা রহিলেন, আর ভাবে বিভোর 
হইয়া সংজ্ঞাশম্য হইলেন। একদিন ডাক্তার কেদারনাথ 
মিত্রের জামা! তাহার বাগান হইতে একটী প্রকাণ্ড 
* গোলাপফুল আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের হস্তে দিলেন, 
তিনি ফুলটা দেখিতে দেখিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন । 
এইবার ব্রাহ্মদমাজের উৎসবে সমস্ত নরনারী বিমো- 
হিত কইয়া পড়িয়াছিলেন ; সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে- সে 
কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না। 
গোস্বামী মহাশয় যড়বাবুর গুহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
সেবার তাহার সঙ্গে দিদিম! ( গোন্দামী মহাশয়ের শাশুড়ী) 
মা ঠাকরুণ (গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী) নগেন্দ্রবাবুর. স্ত্রী 
কন্ঠ) প্রভৃতি অনেকগুলি ত্রাহ্মমহিলা কলিকাতা হইতে 
রামপুরহাটে আসিয়াছিলেন ; উপাসনাস্তে দিদ্রি গরদের 
একট! জোড় ও কয়েকটা টাকা আনিয়া গোস্থামীমহাশয়কে 
ছিলেন; গোস্বামী মহাশয় যছুবাবুকে বলিলেন, একি ? 
্রাঙ্মামাজে আবার পৌরহিত্য ? দিদি বলিলেন, না, 
আমি সেজন্য দিতৈছি না; আপনি আমার গুরু॥ বংশীয় 
কেবল আপনার মর্যাদা রক্ষার জন্য জামি দিতেছি। 


হিন্দুধন্মে অনাস্থা । ৯ 


*গোস্বানী মহাশয় বস্ত্র ও টাকা! নিজে না লইয়া সাধারণ 
ব্রার্মীসমাজে পাঠাইয়! দিলেন। 
ষুতই ব্রান্মদিগের সংসর্গে আসিতে লাগিলাম শামি 
ততই তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্*হইতে লাগিলীম। তাহাদের 
সর্তনিষ্ঠা, ধশ্মানুরাগ, সরলতা, সদ্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়া 
পড়িলাম। ব্রাঙ্গ না হইলে কথা কহিয়া তৃপ্তি নাই, 
্রাঙ্মের সঙ্গ ব্যতীত অন; সঙ্গ কুসঙ্গ বলিয়া মনে হইতে 
লাগিল, সথতরাং ব্রাহ্মদিগের সংসগে ই কালযাপন করিতে 
'লাগিলাম। ্ 


্রান্মধর্মে অহ্রাগ। 


যতই শাস্ত্লোচনা করিতে লাগিলাম, ব্রক্মোপাসনাই 
*. যে প্রকৃত ধর তাহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জম্মিল। 
ক্রমে ক্রমে আমি একজন পুরা ব্রাঙ্গ হইয় দাড়াইলাম। 
এই সময় ত্রাহ্মধর্্ের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজে ঘোর আন্দো- 
লন উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে হরিসভ! প্রতিষ্ঠিত 
হইতে লাগিল। নানাপ্রচারক নানাদেশে হিন্দুধর্সরর, 
প্রচার আরম্ত করিলেন। আমি কোন কোন প্রচারক 
ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতের সহিত শান্্রীয় বিচার আর্ত 
করায় ব্রহ্মোপাসন! যে প্রকৃত ধশ্ন তাহ! তাহারা স্বীকার 
করিয়া বলিলেন নিকৃউ অধিকারীর জন্য যুত্তিপূজ্জার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থতরাং ব্রন্মোপাসনা ষে প্রকৃত 
উপাসনা ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এই সময় বাবু 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বত মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর আপন শান্তিনিকেতন আশ্রম ব্রক্মোপাসনার জন্ত 
অর্পণ করিলেন। অঘোরবাবু আশ্রমধারীর পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ ্ 
শান্তিনিকেতন বোলপুর হইতে দেড় মাইল উত্তরে 


লি 


ব্রাহ্মধর্থ্দে অনুরাগ ) ১১, 


এক স্ববিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে মহখি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হ্থরম্য অট্টালিকা, হন্দর পুস্পোদ্যান 
বিবিধ কলের বাগিচা । চারিদিকে বিস্তৃত প্রান্তর ধু ধু 
করিতেছে । এই শান্তিনিকেতন তাহার তপস্তার স্থান . 
এইস্থীনে বহুকাল তপস্তা। করিয়া বৃদ্ধ বসে তিনি কলি- 
কাতার পার্ক্ীটে গিয়।৷ অবস্থিতি করেন । 

শান্তিনিকেতন ব্রন্দোপাসনার জন্য অর্পিত হওয়ায় 
আমি নিয়ত তথায় গিয়। ব্রন্মোপাসনা করিতাম। সাপ্তাহিক 
উপাসনার দিন ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি সমস্ত বাধা-বিদ্ 
অগ্রাহ্য করিয়া বোৌলপুরের বাসা হইতে আমি শান্তি- 
নিকেতনে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতাম। কাছারী বন্ধ 
হইলে শান্তিনিকেতনেই আহার, আবস্িতি, আলোচনা 
ও শান্ত্রপাঠ করিতাম। 

আমি যতই ব্রাঙ্গধন্মনের আলোচনা করিতে লাঁগিলা'ম, 
হিন্দুর যে অসার, মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ ইহাই 
আমার প্রতীতি হইতে লাগিল আমি ক্রমে হিন্দুধর্ের 
ঘোর বিরোধী হহয়া দাড়াইলাম । আমার মনে হইত 
হিন্দুগণ স্বাধীন চিন্তার অভাবে কেবল ইট, কাট, পাঞ্র 
পুজা করিয়! মরিতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোর কপট! 
চারী, তাহারা মনে মনে কিছুই মানে না, কেবল বাহিরে 
ধশ্ঘানুষ্ঠান দেখাইয়া! কপটাচরণ করিতেছে ) বাবুর বাঁটীতে 
ছুর্গোৎ্সব হইতেছে, পুরুত ঠাকুর চাল, কলা, সন্দেশ 


পে 


১২ সং্গুরুর লীলা ।. 

ইত্যাদি কাপড়ে বান্ধিতেছেন, বাবু মদ্য মাংস বেশ্যা ও 
ইয়ার লইয়া মন্ত হইয়াছেন; সাধারণ লোক ভোজ 
খাইতেছে, আর নাঁচ তামসা, দেখিতেছে। কোথায় ঝা 
ধর্্দ আর কোথায় ঝ| হিগ্রগণের মন! গুরু পুরোহিত- 
গণ কেবল শিষ্য ও যজমানগণকে ঠকাইয়। নিজদের 
স্বার্থনাধন করিতেছে । সন্যাসিগণ জটাধারণ ও ভস্ম 
লেপন করিয়া সং সাজিয়! বেড়াইতেছে, বৈষ্ণবগণ ডোর 
একৌগীন পরিধান করত মালা তিলক লইয়া লোক-চক্ষে 
ধুলা নিক্ষেপ করিতেছে ; অ্লবুদ্ধি লোকদিগকে ঠকাইয়! 
উদরান্নের সংস্থান করা ভিন্ন ইহাদের অন্য কাজ নাই। 
শান্ত্রগুলি কেবল গাঁজাখোরী ব্যাপার । এতদিন ইংরাজী 
শিক্ষা লাভ করিয়াও যখন হিন্দুদের চৈতন্য হইল না, 
তখন এ জাতির আর মঙ্গল নাই। ইহারা কোন কালে 
মানুষের মত হইতে পারিবে না। ক্রমে হিন্দুগণের প্রত, 
বিশেষ গুরু, পুরোহিত, সাধু, সন্যাসী, শাস্ত্র ব্রাহ্মণ ও 
ঠাকুর দেবতার প্রতি আমি খড়গহস্ত হইয়৷ উঠিলাম । 
সাধু সন্ন্যানী বা বৈষ্ণব দেখিলে মনে হইত ইহাদিগকে 
ঠাস ঠাস্‌ করিয়া চড়াইয়। দিই; ব্রাঙ্মণ, গুরু, পুরোহিত 
দেখিলে মনে হইত ইহাদের কান ধরিয়া ঘোড়দৌড় করি । 
ঠাকুর দেখিলে মনে হইত এগুলা ভাঙ্গিয়। গুড়! করিয়। 
নদীর জলে ফেলিয়া দ্রিই; শাস্তগ্রন্থ দেখিলে মনে হুইত 
পুড়াইয়৷ ভ্মীভূত করি। হিন্দুদের কিছুই ভাল দেখিতে 


ব্রাহ্মধর্দ্ে অনুরীগ | ১৩, 


পাইতাম না; আমর| যে কয়েকটি ব্রাঙ্গ আছি কেবল 
ইহারাই মানুষ। আমি নিজের ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া প্রাণপণে ব্রহ্মোথসনায় শরীরের রক্ত জল 
করিষ্কৃত লাগিলাম 1 

শান্্সীলোচনাকীলে কোন তন্ত্র মধ্যে এক মনোম্ত নাম 
পাইয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই নাম পাইয়া 
আমি অধিক উৎসাহের সহিত নাম জপও সাধন তজনে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। অতঃপর শুনিলাম 
গৌত্বামী মহাশয় ব্রাঙ্ষসমীজ পরিত্যাগ করিয়াছেন।. 
এই কথ! গুনিয়! আমার অত্যন্ত দুখ হইল । আমার 
মনে হইল ভারতের মাটীতে মানুষ হয় ন৷ ; এমাটার এমনি 
গুণ যে ইহাতে ঠাকুর গড়িতে গেলে বানর হয়। অগ্মি- 
হোত্রী একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম- 
সমাজ ত্যাগ করিলেন; আবার গোসাঞ্চিজী ব্রাক্ষসমাজ 
পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে চলিলেন। গোস্সামী 
মহাশয়ের উপর আমার যে শ্রদ্ধ। ভক্তি ছিপ ত্রাঙ্মসমাজ 
ত্যাগের পর হইতে সে* ভক্তি শ্রদ্ধা আর থাকিল ন!। 
লোকটাকে অপদার্থ জ্ঞান হইল। মাহা হউক আঙগি- 
প্রাণপণে ব্রল্পৌপসনায় প্রবৃত্ত থাকিলাম। 


লা 


নাস্তিকতার তাবত্র যাতনা | - 


আমি বুদিন যাঁর ব্রন্মোপসনায় প্রবৃত্ত থাকিয়াও 
আমার জীবনের কোন প্রকার উন্নতি ন৷ দেখিয়া আমার 
মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল । আমি দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলাম 
ক্রমে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ায় মনোমধ্যে শঞ্জেয়তাবাদের 
উদয় হইল।. ব্রচ্মোপসন। শিথিল হইয়। পড়িল । আমার 
মনের উৎসাহ ও উদ্যম সমস্ত কমিয়া গেল । : মন বিষঞ্ 
হইতে লাগিল । 

কিছুদিন এইভাবে কাটিয়া গেলে নাস্তিক ও আস্তিক- 
গণের বিচার তর্ক যুক্তি সম্বন্ধে আমার মনোমধ্যে আন্দৌ- 
লন উপস্থিত হইল। আমি ভাবিয়। চিন্তিয। দেখিলাম 
নাস্তিকের মতই ঠিক, ব্রহ্মবাদ একট। কথার কথা মাত্র। 
সম রক্ষার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির ঈশ্বররূপ একটা জুজুর, 
ভয় দেখাইয়া! ম নবগ্ণকে জডপড় করিয়। রাখিয়াছে। বাস্ত- 
ৰিক ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই। পাপপুণ্য, ্বর্গ- 
নরক, আঁত্সা এদব কিছুই নয়। বেদান্ত আদি শাস্ত্র কেবল 
প্রতিভাশালী লোকের বুদ্ধি কৌশলের পরিচায়ক । প্রাকৃত 
পক্ষে এ সকল শাস্ত্রে ব্রঙ্গ স্থাপন হয় নাই। দর্শন-শান্ত্ 
সকল পরস্পর বিভিন্ন ; যাহার যেমন বুদ্ধি তিনি ন্তেমনি 
..মত প্রচার করিয! গিয়াছেন |, " 


৬ 


নাস্তিকতার তীব্র'যাতনা। ১৫ 


সান্থরে না্ভিকতা প্রবেশ করায় 'নীতির বন্ধন আঁর 
কতদ্দিন টেকে? এখন মনে হইল 501681687)  0:90৮৮ 
ফেলিবার জিনিষ নহে ; খাও ”“$9 আমোদ আহলাদ কর, 
৩৪1০০৭৩ বাঁচাইয়! যাহ। খুসী, তাহাই করিতে পার. 
পরকালের 1 নরক যন্ত্রণার দোন ভয় নাই; কোন চিন্তা 
নাই, লোকনিন্দ! গ্রান্থ করিবার প্রয়োজন নাই, যে যাহা 
ৰলে বলুক, যাহাতে আনন্দ পাও তাহাই কর। 

মন বিষণ হইতে আরম্ত হইয়াছে, এশনও বিষণ্নতা 
দুর করিবার জদ্ 8০০০০, 107০০7) অবলম্বণ করিলাম 
কিন্তু কার্ধযকালে দেখিলাম এই 7০০ অনুসারে 
চলিয়া মানুষ স্ুণী হইতে বা আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে : 
পারে না বরং ছুঃংখ আধিক হইলে অধিকতর বাড়িয়। যায়, 
নীতির বন্ধন হতই শিথিল হইতে লাগিল, পার্থিব আমোদ 
আহলাদে মনকে ততই ভুলাইতে .আরম্ত করিলাম তত 
অধিকতর ছুঃখ আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগ্িলু। 
ক্রমে আমার জীবন ভারবহ হইল। রাবণের চুল্লীর তায় 
'দিবারাত্রি প্রাণ হুছু করিতে লাগিল । না আছে আহারে হ্খ, 
না আছে বসিয়া স্থুখ, না আছে কাহারও সঙ্গে কথা কহিয়া 
সখ, প্রাণ দিবানিশি ভ্বলিতেছে ; আমি যেন একটা 
প্রকাণ্ড সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া, ধরিবার একটা কুটাও মাই; 
আমি একাকী এই বিশ্বমধো, মরিলেই 8০770079095 ! 

যন্ত্রনা দিন দিন বাড়ীতে লাগিস, ক্রুমে অসহা হইয়া 


১৬, সদ্গুরুর লীলা । 


উঠিল। তখন আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা দ্রিবাইব 
মনস্থ করিলাম। যখন ২৫ দিন পরেই ৪010012607 
হইবেই হইবে, তখন এই ২1৫ দিন কেন ছুঃখ ভোগ করি ? 
একটা পিস্তলের গুলিতে সকল ছুঃখের অবসান হুইতে 
পারে। এখন আত্মহত্যাই ছুঃখ নিবারণের একমাত্র 
উপায় স্থির করিয়।৷ আমি আত্মহত্যার উপযুক্ত হইয়াছি 
কিনা ইহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। মন এতই 
বিষ ও আমি এমনি আত্মহারা হইয়াছি যে একদিন 
সাইতা হইতে বোলপুর টেনে আসিবার জন্য ফ্টেশনে 
টিকিট খরিদ করিয়া প্ল্যাটকরমে বেঞ্চের উপর বন্নিয়! 
আছি, এমন সময় টেপ আসিয়। সম্মুখে দীাড়াইল, লোক 
জন টেণ হইতে নামিয়া' গেল, যাত্রীগণ ট্রেন উঠিল, 
টেণ ছাড়িয়া দিল, হুস্‌ হুস্‌ করিয়া ট্রেণ চলিয়। গেপ, 
আমি সমস্ত দেখিলাম কিন্তু ট্ণে উঠিতে হা'স হইল না। 
তারপর পরের টে'ণে বোলপুর আঙিলাম। 

আবার সময় সময় আমার মনে হইতে লাগিল আমি 
কি পাগল হইব? আমার মস্তি কি বিকৃত হইয়াছে! 
আমি কেন এমন হইলাম! এই ছুর্দিনে আমার ফে 
মানসিক ক্রেশ তাহা বর্ণনার অতীত । 


পরুলোকবাণী আত্মার আবির্ভাব । 


এই' সময় ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট রাইপুর নিবাসী বাবু 
প্রতাপনারায়ণ সিংহের পুত্র বাবু হেমেন্ট্রনাথ পিংহ 
বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি নিরা- 
মিষাসী ব্রঙ্গ উপাসক যুবক। বিল্লান্ত গেলে তথায় 
মাংসাহার করিতে হইবে, এইজন্য তিনি মাংসাহার অভ্যাস 
করিতেছিলেন। একদিন কলিকাত। হইতে আপন বাটা 
রাইপুঘ মোকামে আসিয়া একটা ছাগল খরিদ করিরা 
কাটিয়। খাইবার জন্য ক্মীর নিকট পাঁচটা টাকা চাহিলেন। 
হেমেন্্রবাবু বৈষঃব-বংশো্তব, তাহার ভগ্রী, স্ত্রী ও শাত্ীয়া 
জীলোকের। ছাগাল কাটিয়! খাইবে শুনিয়া, হেমেন্দ্রনাথকে 
তিরস্কার করিয়! বলিলেন, একি! একটা নিরীহ ছাগল 
কাটিয়া থাইবে ? তুমি এমনি নিষ্ঠুর ! 
হেমেন্্র__-আমাকে বিলাত যাইতে হইবে আমি মাংসাহার 
অভ্যাস করিব না? * 
স্্রী-তোমার বিলাত যাওয়। কেবল মেম বিবাহ, করিবার 
জন্য। তোমার মেম বিধাহ করিবার ইচ্ছা! হইয়াছে, 
সেইজন্য বিলাত যাইতেছ ; সেখানে গেলে. মেম 
দেখিয়া তোক্লার মন ভুলিয়া যাইবে। 
হ 


১৮ সদ্গুরুর লীল!। 


হেমেন্্--কি ! এমন কথ! গামার মন কেহ ভুলইতে 
পারে? আমার মনের তেজ তোমরা জান 
না; আমার এমনি মনের তেজ €ষ আমি 
ইচ্ছা! করিলে এই স্থানে বসিয়! মনের বলে দূরস্থ 
লোককে মারিয়া ফেলিতে পারি । 
স্্রী-_ইস্‌, এই নাকি হয়? (হাস্য।) এসব পাগলামীর 
পূ্বব লক্ষণ ; আমি কিছুতেই মরিব না, কই আমাকে 
মার দেখি 
হেমেন্দ্র_দেখবে? দেখবে? এই বলিয়া যোড়ণ 
বর্ধীয়। আপন স্ত্রীর প্রতি একট? তীব্র দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন । 

: দৃষ্টি নিক্ষেপ সার হেমেন্্রবাবুর সী, স্থশীলাবাল! 
(ইনি ব্যারিষ্টার এস্‌, পি, সিংহের সহোদরা ভগ্মীর কন্যা) 
ুচিতা হইয়। ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সকলে ভীত ও 
কিংকর্তব্যবিুড় হইয়। পঁড়িলেন; হেমে্দ্রথাবুং ভয়” 
বিহ্বলচিত্তে মনে করিলেন, হাঁয় কি করিলাম অকারণ 
ত্রীত্যা করিয়া ফেলিলাম ; হে ভগবন্‌ আমাকে রক্ষা 
"কর; স্থশীলাকে বাটাইয়া দাও, আমি কিছু জানি না, 
মারিব মনে করি, নাই একটা! তীব্র দৃষ্টি দিয়াছিলাম মাত্র । 
তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়। কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন | 

স্বশীলার চৈতন্য হইল, কিন্তু তিনি ঠিক রগ 


পরুলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব । ১৯ 


ইলেন এনা, যেন তন্য কোন ব্যক্তি তাহার দেহে আবিভুতি 
রা গীক ভাষায় কথ| কহিতে লাগিলেন ; তীহার রর * 
স্বর ও চক্ষের চাহনি তীহার নিজের নয়, কোন গ্রীক 
ভাষাভিজ্ঞ লোক েন তাহার ভিতর হইতে কথা 
কহিতেছেন। 

এই অবস্থায় তিন দিন কাটিয়া গেল, তিনি বন্ধুবর 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সংবাদ দিলেন; অঘোরবাবু 
শাসিয়া হেমেন্দ্রবাবু ও সুশীলাকে শান্তি- নিবে লইয়া 
গেলেন। যাইবার সময় আমাকে ভাকিয়। লইলেন। 
বেল। অবপানে শান্তি-নিকেতনে পৌঁছিয়! স্থশীলাকে 
দেখিলাম যেন মদ্য পানে টলটলায়মানা । তিনি প্রকৃতিস্থ 
নহেন। আমরা ম্থশীলাকে লইয়া হাত ধরাধরি করিয়া 
চক্ত (০:৭০) করিয়া ব্রক্ষোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 
উপাসন৷ করিবামাত্র স্থশীলা প্রকৃতিষ্থ হইলেন । এই দিন 
রাত্রি হইতে হুশীলার উপর পুনঃ পুনঃ নান। পরলোকবাসী 
আত্মার আবির্ভাব হইতে লাগিল। 

পুজার ছুটা, কাছারী ধন্দ,এই সময় আমি প্রায়ই শান্তি- 9 
নিকেতনে থাকিতাম। আমর! অতি সন্তর্পণে স্থশীলাকে * 
রগ্ষ/ করিতে লাগিলাম। দিন দিন অনেক ব্যাপার দেখা 
যাইতে লাগিল, ষখন কোন পাগী আত্মার আবির্ভাব হইত 
তখন স্থশ্ীলা উচ্ছু হ্খল, ছুর্দমনীয়া হইয়া ধুষ্টতার পরিচয় 
দিতেম, আবার সাঁধু আত্মার অুবি ভাব হইলে, শান্তিময়ী 


২০ সর্গুরুর লীলা । 


মনোহারিণী হইয়া দাড়াইতেন, পরলোকব৷সী শবস্মার 
আঁবি9াব হইলে তাহার ক্স্বর লাবণ্য ও মুখ-্রী স্বতন্ত 
হইয়! যাইত। তীহার চেহারা ও কথাবার্তার বৈলক্ষণ্য 
দৃষ্টিগোচর হইত। কৌন কোন পাপী প্রেতাত্মার 
পরিচয় লইয়! তাহার পাপ জীবনের অতি গুহ "ইতিবৃত্ত 
শুনিতাম. এবং গ্রামে গিয়। তদন্ত করিতাম তাহাতে সমস্ত 
ঘটন। মিলিয়া যাইত। আমি পরলোকবাসী আত্ম! 
(51%75) বিশ্বীস করিতাম না । এই ব্যাপারটা কি. 
ইহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতাম না। একবার মনে 
হইত ভিহ্রিরিয়। ব্যারাম, কখন ঝ। মনে হইত 9০য10217 
৮015 ঝা তদ্রাপ কৌন ব্যারাম। ফলতঃ শনুসন্ধিৎস! 
দুর হইল না, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারিলাম না। কয়েকদিন পরে যুবতী স্ত্রীলোকের 
নিকট থাকা আকর্ণব্$ মনে করিয়া আমি একটু স্বতন্ত্র 
ভাবে থাকিতে লাগিলাম । 

একদিন রাত্রি ৯ ট৷ বাজিয়াছে, সুশীল। কা উপর 
বসিয়। আছেন,-_-লানি,হেমেন্দ্র বাবু ও অঘোর বাবু নিকটে 


, বসিয়া আছি-_এম্ন সময় হঠাৎ এক পরলোকবাসী আত্মার 


আবির্ভাব হইল। ইংরাজী কেতায় তিনি আমাদের হস্ত- 


.. মর্দন করিয়া মধুরালাপ আরম্ত করিলেন! তীহার 


হাবভাব কথাবার্তায় আামরা মুগ্ধ হইয়। জিজ্ঞাস! 
্ নি পি 
করিলাম জাপনি কে? 9০1 "পরিচয় দিলেন 


পে ০১টি 
৬ 4 

এ রঙ 
চা 


* পরলোকবামী আত্মার আবির্ভাব। ২১ 
না। বপিলেন আপনাদের জানিবার আবশ্যক 
নাই। 
আমরা-_আপনার কতদিন মৃত্যু, হইয়াছে, আপনি কি 

কাজ করিতেন ? 

১0191-এসব কথার দরকার কি? 
আমর।--আাপনি আমাদের নিকট কেন আসিয়াছেন ? 
8087৮-আপনাদের উপকারার্থে। 

তারপর আমাদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়! সদালাপ 
করতঃ 9187 চলিয়া গেলেন। এইরপে ক্রমান্বয়ে. ৩৪ 
দিন যাবত এ 91৮ আসিয়া আমাদের সহিত সদালাপ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু 1তনি কে, একথা আমর! 
কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না| 

একাদন পাতে উদ্যানের এক প্রান্তে আমি একাকী 
বেড়াইতেছি, স্থশীলা, হেমেন্দ্রবাবু ও অঘোরবাবু উদ্যান 
মধ্যে চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটা টেবিল; 
এমন সময় -এঁ সাধু 3১: এর আঁবির্ভাৰ হইল। অঘোর . 
বাবু জামাকে দেখাইয়। 9]শ$কে বাঁললেন, এ যে 
লোকটা উদ্যানের  একপ্রান্তে একাকী বেড়াইতেছেন,* 
উনি ঈশ্বর মানেন না, পাপপুণ্য স্বর্গ-নরক কিছুই বিশ্বাস 
করেন না। উনি নাস্তিক । এই কথায় ১৮/7 বলিলেন, 
উহীকেন্ডাকিয়। আনুন ! অঘোরবাবু আমাকে ডাকায় আমি 
31ণ, এর নিকট উপস্থিত হইলাম । 9: বলিলেন, 


২২ সদ্গুঞর লীলা । 


920৮-আপনি কি পরমেশ্বর মানেন না ? 
“ আমি-ঈশরের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, এ পর্যন্ত কেহই 
ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই । '* 
90-_আপনি নাকি পাপ-পুণ্য স্বর্গনরক কিছুই 
মানেন না? ্ 
আমি-_পাপ-পুণ্য বলিয়া কিছু বুঝ! যায় ন|; স্বর্গ-নরক 
মানুষের কল্পনা মাত্র । 
997৮ মৃত্যুর গর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ? 
আমিনা । 
90৮--আপনি শাস্ব মানেন ? 
আমি-_ শাস্ত্র কল্পনা প্রপৃত। 
ইহার পর 901৮ এর সহিত নানা কথোপকথন 
ও বিবিধ প্রন্মের অবতরণ হইতে লাগিল। আমি 
বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের বিবিধ জটিল প্রশ্নের অবতারণ৷ 
করিলাম। 910৮ সকল গুলিরই সুষ্ঠ, উত্তর দিতে 
লাগিলেন। আমরা তাহার উত্তর গুনিয়! অবাক হইয়া 
গেলাম। 
*.. স্থশীল। বোধোদয় ন। হম কথামাল! পর্য্যন্ত পড়িয়া ছেন, 
তাহার সাধ্য নাই যেদশন শাস্ত্র বা বিজ্ঞানের জটিল 
প্রশ্মের উত্তর দেন! ভাবিলাম ব্যাপার কি? শুনা 
গিয়াছে, স্বপ্রাবস্থায় কখন কখন মক্তিক্ষের এপ অবস্থ! 
হয় যে, তখন অনেক জুটিল প্রশ্নের " মীমাংসা হইয়! 


পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব । ২৩ 


যায়। যদি একথা সত্য হয় তাহ! হইলে এমন রোগও 
হইতে পারে, যাহ। হইলে সেইরূপ রুগ্নাবস্থায় মন্তিফ, 
বিকাশ প্রান্ত হইয়া জটিল প্রঃশ্নর মিমাংস করিয়া 
দেয়। বর্কমীন অবস্থায় স্বশীলার কোন ব্যারাম, না 
সত্য সতাই 915 বলিয়' কোন পদার্থ আছে? ইহ] 
কি সেই 815৮ এর কাধ্য ? শুনা যাইতেছে আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশে এখন নাকি ১0101951150 এর খুব আলো!- 
চন! হইতেছে । যাহ। হউক আমি কিছুই স্থির করিতে 
পারিলাম না । প্রকৃত অবস্থ! কি জানিবার জন্য আমার 
কৌতুহল বাড়িতে লাগিল । 

অঘোরবাবু 390 কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 
কে, আমাদিগকে খুলিয়৷ বলুা। ১৭৫ এ কথার উত্তর 
দিলেন না। আমি হঠাৎ বলিয়। ফেলিলাম, তোমরা 
ইহাকে চিনিতে পারিতেছ না? ইনি সাধু অঘোরনাথ । 
একথা আমার মুখ দিয়া কেন বাহির হইল তাহ]. আমি 
বলিতে পারি ন।। প্রকৃষ্ঠ পক্ষে আমি কিছুই জানি না । 
আমার কথ! শুনিয়া 5217৮ আুচকে হাসিলেন এবং মাথা 
নাড়িয়। আমার কথায় সায় দিলেন। আমরা সকলে আনন্দ, 
লাভ করিলাম । 

আশ্বিন মাস, সামান্য শীতের আমেজ দেখ! দিয়াছে, 
এমন *সময়ে শান্তিনিকেতনের অট্রালিকায় শুইয়া আছি, 
রাজি ওটার সময় হেমেন্দ্রবাবু আমার নিকটে আলিয়! 


৪ সদ্‌গুরুর লীল]। 


বলিলেন্,স্থশীল! মাপনাকে ডাকিতেছেন ; আপনি, তাহার 
« নিকট যান। আমি বিদ্বান! হইতে উঠিয়। হেমেন্দ্রবাবুকে 
বলিলাম আপনি আমার সঙ্গে আহ্থন । তিনি বলিলেন, 
আমার যাওয়া হইবে ন।, স্ুশীল। আমাকে যাইতে নিষেধ 
করিয়াছেন, আপনি একাকী তাহার নিকট যান। 
এই কথ! শুনিয়! শাঁমি একাকী স্থুশীলার শয়ন কক্ষে 
গ্রমন করিলাম। দেখিলাম তিনি শয়ন কক্ষের কপাট 
ঠেকাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে চুপ করিগা দাড়াইয়! 
আছেন; আমি তীহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র 
স্থশীলা ইংরাজী কেতায় আমার কর মর্দন করিয়া ঈষৎ 
হাসিয়া! আমার হস্ত ধারণ করতঃ নিজের শয়নের পাণক্কো- 
পরি আমাকে আদর করিয়। বসাইলেন। তিনি আমার 
দক্ষিণে বসিলেন, আমি তাহার বামদিকে বসিলাম। 
তিনি আমাকে এত আদর করিয়া নিজের শয়ন কক্ষে 
লইয়৷ গেলেন, কিন্তু আমার সহিত কোন কথা কহিলেন 
না, একেবারে নীরব নিস্তব্ধ । আমি কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রকৃতি 
ও শয়ন কক্ষের শোভা! দর্শন,.করিতে লাগিলাম। প্রকৃতি 
“ঘোর তমসাচ্ছন্ন, কিছুই দৃষ্টিগোচর তয় না; মনুষ্য, পশু, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাহারও কোন শব্দ শুনা যায় না, 
সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে নান। জাতীয় ফুল ফুটিয়। চারিদিকে . 
সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে ! বিশেষ সেফালিক! ”পুষ্পের 
গন্ধে আশ্রম আমোদিত হইতেছে । 


+ পরলোকবাসী আত্মার ন্মাবিভাব। ২৫ 


স্থুশীলার প্রকোষ্ঠ স্থুরমা শখ্যায় স্থশোভিত, উপরে 
নেটের স্থন্দর মশারী, প্রকোষ্টের এক পার্থ টুলের উপর 
'মেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে$ স্থুশীলার পুর্ণ যৌবন, 
রূপ লাবণ্য ঘর আলোকিত হইতেছে । ধেন শ্বর্গ হইতে 
কোন দেবকন্টা ভূতলে অবতীর্ণ! হইয়াছেন। বিছানায় 
নানা জাতীয় ফুল ও ফুলের মলা ছড়াইয়া৷ রহিয়াছে । 
স্বশীল! বহুক্ষণ যাবৎ নিস্তপ্ধ থাকায় আমার মনে হইল 
স্বশীলা স্ত্রীলোক অল্ল বয়স্ক, বোধ হয় লভ্জা বশতঃ 
আপন মনোগত ভাব আমার নিকট ব্যক্ত করিতে পারি" 
তেছেন না, আমি পুরুষ মানুষ প্রথমে আমারই কথা কহা 
কত্তব্য এই ভাবিয়া শামি জিজ্ঞাসা করিলাম। 
আমিএ ত রাত্রে তলব কেন ? 
স্থশীলা_-একটি কথা আছে। 
আশি--কি কথা ? 
স্থশীলা__আগ্ে প্রতিজ্ঞা করুন আমার কথাটা রক্ষা 
কারবেন। 
আমি-অঞ্ডে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে নাই, আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতে পারিব ন!। ্ 
 ্শীলা--আপনাকে তামার কথাটী রক্ষা করিতেই হইবে। 
আমি--রক্ষা করিবার উপযুক্ত হইলে অবশ্য রম্ষা করিব, 
*.. অযোগ্য হইলে করিতে পারিব না। 
স্থশীলা না, আপনাকে রঙ্গ! করিতেই হইবে। 


৬, সদ্গুরুর লীলা ; 


আমি-ব্যাপার কি নিঃসক্ষোছে খুলিয়া! বলুন। « 
সুশীলা-মামার গায়ে হাত দিয়া বলুন আমার কথাটা 
[.. রাখিবেন?  , 
এই প্রকারে অনেকক্ষণ ধরিয়৷ ধস্তাধস্তি চলিতে 

লাগিল, আমি কিছুতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে স্বীকৃত 

হইলাম না; সুশীল! অনন্যোপায় হইয়া ছুই হাতে 

আমার ছুইটা হাত ধরিয়া মুখের দিকে এক দৃষ্টি 

চাহিয়া! থাকিলেন,কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগলেন, 

আমি স্থশীলার ভাবগতিক দেখিয়। বলিলাম, অধিক পীড়া 

পীড়ির আবশ্যক নাই, আপনার কথা প্রতিপালন যোগ্য 

হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিব, আপনি মনের 

কথা খুলিয়া বলুন । 

স্থশীলা । আপনি যোগ অভ্যাস করুন, আপনার কল্যাণ 
হইবে । 

আমি--আমি বিবাহিত, আসার সন্তান জন্মিয়াছে, আঁমার 
ত্হ্মচর্য্য রক্ষিত হয় নাই; আমি কি প্রকারে 

যোগাভ্যাস করিব। 

সুণীলা--একি কথা ! অমুক খধির এতগুলি ছেলে 
ছিল, তিনি বিবাহিত, অথচ মহাযোগী 
ছিলেন ; অমুক খধির এগুলি সন্তান, তানও 
মহাযোগী , আপনাকে কে বলিয়াছে যে £ববা- 
হিত হইটলি যোগাত্যাস হয় না? 


পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব । ত্ঁ 


স্থশীলা অনেক খাঁষ ও তীহাদের সম্ভানগণের. 
নামোল্লেখ করিলেন। সেসব নাম আমার মনে নাই। 
আমি খ্ুশীলার কথায় অবাক হইগা গেলশম, বলিলাম 
বুৰিয়া উত্তর দিব। এদিকে রাত্রি প্রভাত; 9775 
বলিলেন, সকাল হইয়াছে, এক্ষণ আমি যাই; আমি 
বলিলাম, আপনি যাইবেন মিডিয়ামের কি প্রকারে ৮ৈতন্য 
সাধিত হইবে? তিনি বিছামী হইতে একটা গোলাপ 
ফুল লইয়। আমার হস্তে দিয়া বলিলেন এই গোলাপ 
ফুল মিডিয়ামের কপালে ছুঁয়াইলেই তাহার চৈতগ্ হবে, 
আমি গোলাপ ফুলটা হাত পাতিয়া লইলাম। ৪0 
যেমন আমার কর মর্দন করিয়। বিদীয় হইলেন, সুশীল! 
অমনি অচেতন হুইয়! বিছানায় পড়িরা গেলেন। পাছে 
বেকায়দায় পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায় আমি 
তাহাকে পাতালী কোল! করিয়! বিছানার উপর শুয়াইয়! 
দিলাম ॥ স্ুশীলার মুখের দিকে জনিমেষ নেত্র চাহিয়। 
থাকিলাম, দেখিলাম চৈতন্তের লেশ মাত্র নাই, যেন 
গভীর নিদ্রায় অভিভূত; আমি ডাকিলাম, গায়ে হাত 
দিয়া নাড়িয়! দেখিলাম, চৈতন্) নাই , কিছুক্ষণ কাছে বঙ্িয়া 
ভাবিলাম একি হইল ! স্থুশীলা এতক্ষণ ধরিয়া আমার কাছে 
এত কথ। বলিতেছিলেন, মুহূর্ত মধ্যে অচৈতন্য ! আমার 
ক্ষুত্রে« বুদ্ধি এই রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না; 
এটা কি স্ুশীলার ব্যারামু; না সুত্য সত্যই 31৭ 


২৮. সদ্‌গুরুর লীলা! । 


বলিয়া একটা পদার্থ লাছে ; এট। কি 95 এর কার্য্য ? 
আমি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া স্থশীলার চৈতন্য 
সম্পাদন জন্ত 9৮৭৮ : এর প্রদত্ত গোলাপফুলটা 
হার কণালে ছয়াইলাম; কপালে ফুলটা ঠেকাইবা 
মাত্র স্শীলার চৈতন্য হইল; তিনি ধড়মড় করিয়। উঠিয়া 
বসিলেন; আমি তাহার অলক্ষিতে গৃহ হইতে নিক্রান্ত 
হইলাম. সুশীল কিছুই টের পাইল না। 
এই অভিনয় কিছুদিন যাব রাত্রি তিনটা হুইতে 
প্রাত্তকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অভিনীত হইতে লাগল। 
স্থশীল! প্রত্যহ আমাকে ধোগাভ্যাস করিবার জন্ পীড়া- 
পীড়ি করিতে লাগিলেন; আমি একদিন অগত্যা তাহার 
কথায় স্বীকৃত হইয়। বলিলাম । 
আমি--আমি জানি আপনি একজন মহাযোগী আপনি 
নিজে আমাকে যোগ শিক্ষা! দিউন 
স্থশীলা-_মামার কি দেহ আছে? যাহার দেহে 
বর্তমান নাই, তাহাদের যোগ শিক্ষা দিবীর নিয়ম 
নাই । 
আমি--কে আমাকে যোগ শিক্ষা দিবেন ? 
স্শীলা-_-আপনি ( অমুকের ) নিকট গমন করুন ( আমার 
পরিচিত কোন সাধু লোকের নাম করিলেন ) 
আমি-তিনি এক্ষণে কোথায়? 
স্ুশীলা। ওষ্কারনীাথ পাহান্ডে। 


পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব । ২৯ 


আমি আচ্ছা বলিয়! আপন অন্মতি প্রদান করিলাম $ 

প্রভাত কাল উপস্থিত ; 91৮ পূর্ব আমার কর মদ্ধন 

করিয়। বিদায় হইলেন; আমিও পূর্বক মিডিয়ামের 

চৈতন্য সম্পাদন করতঃ তীহার অসক্ষিতে গৃহ হইতে নিষ্র্রান্ত, 

হইলধম। পরদিন রাত্রে আবার এই অভিনয় অভিনীত 

হইতে লাগিল। 

স্থশীল-_আপনি ওষ্কার নাথ যাইবার কি করিয়াছেন ? 

আমি-_তথায় যাওয়া হইবে না। 

ন্থশীলা--কেন ? 

আমি-_লোকটাট্স. প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই, তিনি 
মাংসাভারী। 

সুশীলা_-( ধীরে ধীরে ) হিংসা প্রবণ, হিংসা প্রবণ। 
তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
আমি আপনাকে আমার বন্ধুর নিকট পাঠাই- 
তেছি আপনি আমার বন্ধুর নিকট গমন করুন । 

আমি- আপনার বন্ধু কে? 

স্বশীলা-_পঞ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । 

আমি-তি'ন কোথার ? * 

স্থশীলা- কলিকাতায় । 

আঁমি-__আমি তাহার নিকট গেলে তিনি কি আমাকে 

এ. যোগ শিল্প! দিবেন ? 
স্থশীলা--দিতবন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আপনার 


পর সদ্গুরুর লীল!! 


প্রভৃত কল্যাণ হইবে, আপনি অবহেলা 
করিবেন না। £ 
আমি-_-মাপনি আমার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিষেন কি ? 
স্থশীলা-ই। আনুরোধ করিব। আপনি কোন বিপদে 
পড়িলে আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি আপ- 
নাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিব! 
মনে কোন সন্দেহ হইলে তাহা! কাগজে 
লিখিয়। বালিশের তলে রাখিয়! শয়ন করিবেন 
আমি স্বপ্রযোগে বলিয়া দিব। 
এইরূপ নানা কথায় স্থশীল। আমাকে খুব উতপাহিত 
করিতে লাগিযিলন, আমি চিন্তায় মগ্ন হইলাম, কেবল ভাবি 
এসব কি বের । আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া! কিছুই 
স্থির করিতে পারিলাম না। স্তৃশীলাকে বলিলাম । 
আমি--সম্মুথস্থ বৃক্ষের একট! ডাল যদি হঠাৎ আপন! 
হইতে ভাঙ্গিয়া যাঁয়, তবে আপনার কথায় 
আমার বিশ্বাস হয়। 
ুশীল/--আজ বলিবেন গাছের ডাল ভাঙ্গ, কাল বলিবেন 
পাখ। টান, পরশু ঝলিবেন দেওয়ীলট ফেলিয়া 
দাও, যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না 
হয় তাহা হইলে আার আমি আপনার নিকট 
আসিব না, জার আপনাকেও কোন কথা 
বলিব ন। 


পরুলোকবাসী আত্মার আবিভাব ! ৩১ 


আমি 517৮ এর অভিমান দেখিয়। তাহার নিকট 
ক্ষম! প্রার্থনা করিলাম, তিনি নানা কথায় আমার সন্দেহ 
ভঞ্তন ১ও আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । 

গুদিকে রাত্রি প্রভাত হইল, 3 পূর্ব আমার 
কর মর্দন করিয়। বিদায় হইলেন। স্থুশীল! + সংজ্ঞাহীন 
হইলেন, আমি 917 এর নির্দেশ মত স্থশীলীর চৈতন্য 
সম্পাদন করিয়া তাহার অলঙক্ষিতে গৃহ হইতে বাহির 
হুইয়। গেলাম । 

এতদিন ধরিয়া এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইল, 
হ্বশীলা ইহার কিছুই জানেন না। আমি প্রত্যহ রাত্রি 
-তিনট| হইতে প্রভাত পর্যন্ত স্তুশীলার নিকট নিড্জনে 
থাকি, স্ুশীল। কেনই ব! আমাকে প্রত্যহ ডাকিয়। লইয়া 
যান, এ সম্বন্ধে হেসেন্দ্রবাবুও আমাকে কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করেন না; স্থশীল। পুর্ণ যুবতী, রা'ব্রকালে 
তীহার নিকট যাইতে বা থাকিতে আমার আদৌ সঙ্কোচ 
হইত না; যেন ছুই বন্ধ একত্রে বসিয়া সদালাপ 
করিতেছি। স্থুশীল। স্ত্রীলোক এজ্ঞানই যেন আমার 
“ছিল না। 


দীক্ষা! গ্রহণ। 


এইবার*্৯ কলেজ খুলিবে, হেমেন্দ্রবাবু স্থশীলাকে' 
লইয়া কলিকাতা চলিয়া! গেলেন, আমি নাস্তিক, মৃত্যুর 
পর আত্মার্গ অস্তিত্ব সীকার করি না। এই ব্যাপারে 
আমার চিন্তার আত শাবার পরিবর্তিত হইল স্থশীলার' 
ব্যারাম কি? ইহা 9017৮ এর কার্ধ্য ইহ! ঠিক করিবার, 
জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। দিন কয়েক 
পরে আমি কৌতৃহলাকরান্ত হইয়! কলিকাতায় গিয়। 
হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় উঠিলাম ; বাসায় পদার্পন করিব! 
মাত্র হেমেন্দ্রবাবু গীমার নিকট আসিয়া বলিলেন, স্থশীলা 
আপনাকে ডাকিতেছেন। আমি স্ত্রশীলার : প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলাম, হেমেন্দ্রবাবু আপনার বন্ধু বাবু রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত অন্য প্রকোষ্ঠে কখোপকথন করিতে 
লাগিলেন। স্তুশীলা আমাকে দেখিয়া! গানন্দে আটখানা 
হইলেন, তীহার মুখে হাঁসি ধরে না। তিনি নামাকে নানা 
কথায় উৎসাহিত করিয়া বৈকালে গোম্বামী মহাশয়ের 
নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন । 

আমি পূর্বেই বলিয়া, ব্রাহ্ম সমা'জ পরিত্যাগ করায় 
আমি গোস্বামী মহাশয়েয় উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম ;. 


দীক্ষা গ্রহণ । ৩০ 


তীহার নিকট" যাইবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল লা, 

কেবল নিজের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য গোস্বামী 

অহ্থাশয়েরু নিকট চলিলাম।. এই সময় গোস্বামী মহাশয় - 

'সুকীয়া স্বীটে অবস্থিতি করিতেছিলেন । আমি,অপরাহে 

.একাকঈ তীহার বাসায় গিয়। সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, 

এমন সময় দেখিলাম একটা যুবক (বোধ হয় বৃন্দাবনবাবু) 

সিড়ি দিয়া নামিয়া এাসিতেছেন । যুবক আমাঙ্ে দেখিয়া 

নিড়িতে দ্ীড়াইলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--- 

যুবক--আাপনি কে ? কোথায় বাইতেছেন ? 

আফি-্গামি এরালপুরে থাকি, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
যাইতেছি । 

যুৰক-কি জন্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকর্ট যাইতেছেন ? 

মামি_-প্রয়োজন আছে। 

যুবক-_কি প্রয়োজন ? সাধন লইবেন নাকি ? 

কথ। শুনিয়। আমার মনে হইল এখানে একটা ফাঁশ- 

কারথান। কিছু আছে, আমি প্রকাশ্যে হাল্লাম ॥ 

আমি-_হা, সাধন লইব। 

সুবক-কোথায় সন্ধান পাইলোন ? 

আমি-সব জানি ( প্রকৃত পঞ্চে আমি কিছুই জান না$)" 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট, কোন যোগের 
ব্যাপার আছে কিনা এবং তিনি কোন শিক্ষা 


দেন কে ন। এসব কিছুই জানি ন্ কেবল 
৩ 


৩ সদ্গুরুর লীলা । 


স্থশীলার ধ্যারাম কিন! এইটা পরীক্ষা কারবার 
জন্য আমার আগমন |) রর 
' যুবকস্-গোস্ামী মহাশয় সাধন দিতে বড় একটু! রাজী 
নহেন, তিনি শহজে কাহাকেও সাধন দেন লা. 
আপনি কিছুতেই ছাড়িবেন না, ষদি * সাধন 
লইতে পারেন, কিছু না হউক তবু. আপনাকে, 
একটা নৃতন মানুষ গড়িয়া দিবেন; আপনি, 
কিছুতেই ছাড়িবেন না । 

, এইঃ বলিয়া যুবক নামিয়া গেলেন, আমি উপরে উঠি, 
দেখিলাম গোস্বামী মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে তিনি একখান! 
প্রকাণ্ড মগ চন্মের উপর শুইয়া আছেন; প্রকাণ্ড" 
দেহ, অল্প জটাভার, যেন সাক্ষাত কৈলাসপতি দ্নেবাদি-- 
দেব মহাদেব । | 

তাহার কন্তা প্রেমসথী একটা ক্ষুদ্র পিতলের ধুনুচীন্তে" 
ধুনা ভ্বালিয়। লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের শয়নকক্ষে ষাইতে, 
ছেন; সেখানে কোন লোক জন নাই। গোসাগ্রিজীকে 
শয়ান দেখিয়], আমি আর তাহার, প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিলাম ন৷ ; বান্ধান্দায় অল্লক্ষণ দীড়াইয়। রহিলাম। দুই তিন 
মিনিটের মধ্যে গোসাঞ্চিজী উঠিয়া বলিলেন ; আমি সাহার 
প্রকোষ্ঠে গির। প্রণাম করিয়া বসিলাম। .. 
গোসাপ্রিজী---আপনি কি জন্য এখানে আঁসিয়াছেন? 
: আমি- আমি কি বলিব? বলিবার কিছুই নাই, শ্রুশীলারু- 


দা! গ্রহণ | , ৩৫ 


কথায় যোগ শিক্ষা করিতে আসিয়াছি এ কখাত 
বিল৷ যায় নাঃ আমি ওকালতী বুদ্ধি খাটাইয়া' 
বলিলাম, “আপনার কৃপালাভের জন্য আসিয়াছি” 
গোসাঞ্ঃজী--কি ? আপনি কি সাধন লইবেন ? 
আমি-এআছ্ ই (সমস্তই মিথ্যা কথা,আমি তখন সাধ না 
বলিয়। কিছুই জানিতাম না ) 
গোসাঞ্জিজী--শ্ামি ত সাধন দিই না। 
আমি-অনেক আশ! করিয়া আসিয়াছি ( কথাটা ঠিক 
নহে, আমি কোন একট! কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতে আসিয়াছি০০ 
গোসাঞ্জিজী-_আমার গুরুজী সাধন দেন। 
আমি--তিনি কোথায় ? 
গোসাঞ্চিজী_মানস সরোবরে | 
আমি__ছেলেবেলায় ভূগোল পড়িয়'ছিলীম তিববত দেশে 
. মানস সরোবর নামে এক হুদ আছে, ইহা কি 
সেই মানস সরোবর ! 
গোসাঞ্িজী-হ, ক্লীই মানস সরোবর | « 
এই খানেই কথা৷ শেষ হইল ; আমি“আার কোন কথা. 
বলিলাম লা। ভল্লক্ষণ পবে- গোম্বামী মহাশয় বলিলেন, 
“আমি অসময়ে গুরুজীকে স্মরণ করি না, আজ আপনার 
অস্ত আমি অস্ময়ে গুরুজীকে স্মরণ করিতেছি_-আপনি 
একটু সিরিয়া ফাউন।” আমি আবার বারান্দায় গিয়া 


৩৬ : স্গ্ুরুর লীল। ৷ 


ফ্বাড়াইলাম ; গ্লোস্থামী মহাশয় গুরুজীকে স্মরণ করিলেন। 
“জয় গুরু,লয় গুরু/জর গুরু” এই শব্দ কয়টী মাত্র” শামার 
' শ্রুতিগ্নোচরটহইল, আর ঘকিছুই শুনিলাম না। .ছুই এক 
মিনিটের মধ্যে গোস্বামী” মহাশয় আমাকে ডাকিয়। বলি- 
লেন, “গুরুজী বলিলেন সাধন পাইবেন ; অদ্য রার্তি »টার 
সময় আপনি আসিবেন” আমি প্রণাম করিয়া বাসায় 
। ॥ ফিরিয়া আসিলাম। 
সাধন কি স্্ুই বুঝি না, প্রাণের মধ্যে কোন আগ্রহ 
নাই, বাতিকালে কে আবার নুকিয়া গ্রীটে যায়? পরদিন 
প্রাতে আবার গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি 
তমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি গরকাশ করিয়া আমাকে : 
ফিরাইয়া দিলেন । আমি বারাসতের নিকট মগ্ডনরগাথা গ্রামে 
ক্তামার সেই বন্ধু কেদারবাবুর নিকট চলিয়া গেলাম। 
সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া বোলপুর ভ্াাসিবার উদ্দেশে 
কলিকাতায় হেসে্দ্রবাবুর বাসায় আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলাম 3 বাসায় আসিবামাত্র হেমেন্দ্রধাবু আমার নিকট 
ভখসিয়া বলিলেন সুশীল আপনাকে স্াকিতেছেন ; আমি 
. স্শীলার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,-- 
"স্ুশীলা--আপনার সাধন হয় নাই ? জাপনি হন্তীশ হই- 
বেন না। আপনি পুনরায় ,গোস্বানমী মহাশয়ের 
নিকটে যান । 
কামি--ভিনি জামাকে জগসানিত করিয়াছেন, আর আমি * 
তাহার নিকট যাইব ন1। ৮ ূ 


রর 


ক্ষ পরহণ। 


শী এ্এমন হইয়। থাকে, শাপনি ছুঃখিত হইবেন 
তাহার নিকট ফের যান, আাপনার কলা, 
"হইবে । | 
আমি-__মাবার-বদি অপমান করেন 
নশীলা-:শ্রামাকে সেইখানে স্মরণ করিবেন, আমি নিজে 
উপন্থিত থাকিয়া সাধন দেওয়াইৰ | 
এই কথ৷ বলিয়া স্বশীলা নানা কথায় আমার মনগ্ততি 
করিতে লাগিলেন। .স্ুশীলার' একান্ত অনুরোধে আঙি 
আবার বেছারার মত সেই স্থকীয়। দ্রীটের বাসায় গেলাম ; 
গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিয়া তেলেবেগুণে জ্বলিয়। 
উঠিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
গোসাঞ্জিজী_-ঙ্গাপনি আবার কেন আসিয়:ছেন ? দেদিন 
নিষেধ করিয়! দিয়াছি, আপনার সাধন; 
হইবে না। 
আমি- মহাশয় আমার সাধন লইবার ইচ্ছাও নাই, আনি 
, আপনা! হইতেও আপনারঞ্রুনিকট আনি নাই,সাধু - 
অঘোরনা্ধ একান্ত জিদ করিয়া আমাকে আপনার 
» নিকট পাঠাহয়াছেন। » ৭ 
সাধু স্মঘোরনাথের নাম শুনিয়া [ানাহী। মহাশয় যেন 
হততন্বু হুইয়া গেলেন) ক্গণকাল চুপ :করিয়। থাকিয়া, 
আমাক মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিতে লাগিলেন ;' তিনি 
বলিলেন “অসময়ে কিছু হয় ন[.এখন আশ্বিন মাস, সম্মুখে, 


তত সদ্গুরুর লীলা . 


যে আম গাছ দেখিতেছেন, ইহার শিকর, গু'ড়ী ডাল পালা, 
সন্ত চিরিয়ী দেখুন ; কোথাও একটা আমের ছুটী দেখিতে 
পাইবেন না। আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিবেন, 
এই বৃক্ষ আমে পরিপূণ হইয়। রহিয়াছে , সময় না তইলে 
কিছু হয় না; সময় উপস্থিত হইবে, তিথি নক্ষত্রের “যোগ 
হইবে, তবে সাধন হইবে ; আাপনি এখন বোলপুর ফিরিয়। 
যান, সময় উপস্থিত হইলে, আমি আাপনাকে সংবাদ দিব” 
এই কথা শুনিয়া আমি গোস্বামী মহাশয়কে প্রণা 
করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। স্তশীলা আমাকে 
দেখিয়! খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, গোস্বামী মহাশয় 
সংবাদ পাঠাইলে আসিবার জন্য, আমাকে নিতান্ত জিদ 
করিয়। আমাকে বিদায় দিলেন? আমি ঃ নুন মেলে বোলপুর 
চলিয়া আসিলাম । 

কয়েক দিন পরে গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র যোগজীবন 
গোন্বামীর.একখানি পত্র পাইলাম; পত্রে লেখা আছে 
“আপনি আগামী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে আপিলে 
সাধন. পাইবেন” পত্র পাইয়া নির্দিষ্ট, দিনের পূর্ব দিন 
ন্মামি কলিকাতা গিয়া ছেমেন্দ্রবাবুর বাসায়: উঠিলাম, 
পুর্বব পুর্বব বারের ম্যায় বাসায় উঠিবামাত্র স্টশীলু! আমাকে 
ভাকাইয়া লইয়া গিয়। মহান? প্রকাশ করিলেন এবং 
অপরাহে যত্বের সহিত গোস্বামী যুহাশয়ের নিকট পাঠাইয়। 
দিলেন। গোস্বামী মহাশয়, আমাকে দেখিয়। বলিলেন 


ঞ্ 


দীক্ষী প্রহণ। ৩৯ 


ন্‌ 


কল্য গ্রাতে আট ঘটিকার সময় আসিবেন।” আমি প্রণাম 
করিয়া বাসায় ফিরিলাম। প্রাতে স্থুশীলাঁ আমাকে 
স্মুৰ উৎসাহিত করিয়! গ্রোস্বামী মহাশয়ের নিকটন্পাঠাইয়া' 
দিলেন। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। 
সাধন কি এ পযন্ত কিছুই জানি না, ব্যাপারও বুঝিতে 
পারিতেছি না) স্থকীয়া গ্রীটের বাসায় উপস্থিত হইয়! 
“দেখিলাম, দুই খানি কুশাসন সারি সারি পাতা রহিয়াছে, 
প্রেমসখী ধুনুচী, করিয়া একটু ধুনা জ্বালিয়া৷ দিলেন 
গোস্বামী সঙ্গাশয় আমাকে ও ্রা্গসমাজের আর একটা 
“লোককে (আমার বোধ হয় প্যারীদাস) এ কুশাষনে 
রমিতে বলিলেন ; আমরা উভয়ে পূর্্মুখ হইয়া উপবেশন, 
করিলাম; গোস্বামী মহাশয় সম্মুখে দীড়াইয়া উপদেশ 
'দিতে লাগিলেন। “ভাব গতিক দেখিয়া আমার প্লীহা 
চমকিয়া উঠিল, একি! এ যে সর্ববনেশে ব্যাপার! 
গোসাগ্রিজী আমাকে শিষ্য করিবেন নাকি ! আছি গুরুধাদ 
ও মধ্যবন্তিবাদ আদৌ ম্বীকার করি না, আমি মন্ত্রদাত! 
কুলগুরু ত্যাগ করিয়াছি, ই্মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি , 
আবঠর গুরুকরণ! মামি রোষে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইলাম, " 
এবং দিঘিদিক জ্ানশূন্য হইয়। লস্ফ প্রদান করতঃ আসন- 
হইতে উদ্ঠিয়। সরিয়া দাড়াইলাম । গোসাএঞ্জীকে বলিলাম, 
মহাশয় আছি মানুষ গুরু মানি না, আপনি ক্ষান্ত হউন” & 
গোস্বামী মহাশয় 'বলিলেন “মানুষ, মানুষই, মানুষ কখনও 


৪৬ স্প্ীষ্কর লালা ; 


গুরু হইতে পারে না; মানুষ দ্বারায় কিছুই হয় না, 
একমাত্র ভগবানই গুরু, তিনি ভিন্ন কেহই গু নাই। 
“ভগবানই গুরু” এই, কথা বলাতে খ্রীমন্তাগ্বতের 
শ্লোক “আচার্যাং মাং বিজানীয়াই”: ইত্যাদি 
আমার মনে পড়িল, আমি আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় আসনে 
উপবেশন করিলাম । আম পূর্বের ত্রাঙ্মাবস্থায় তন্ত্র শান্ত 
হইতে ষে মনোমত মন্ত্রটা বাছিয়! গ্রহণ করিয়া বুকলি 
বাধ জপ করিয়াছিলাম, গোস্বামী মহাশয় কৃপা করিয়া 
ঠিক সেই মন্্রটা প্রদান করিলেন £ আমি সন্তষট হইলাম,. 
॥ আমার মনে হই যদিও গোস্বামী মহাশয় রাহ্মসমাজ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাল ফাক 'ঘায় না। এটা: 
বন্ছকাল ব্রাক্ষসমাজে থাকিকার ফল ) খাহা হউক আমি 
মনোমত নাম লইয়1 পরিতুষ্ট হইলাম,যদি দিন্দু দেবদেবীর 
প্রেতিপাদা কোন নাম দিতেন আমি নিশ্চয়ই তাহা পরিত্যাগ 
করিতাম। আর্মি ঘোর পাষণ্ড, ছুর্ববনীত, গুরুত্যাগী, 
নাস্তিক ; গুরুবাদের ঘোর প্রতিদ্বন্দী ; আমার দীক্ষা গ্রহণ 
এক অসম্ভব ব্যাপার; গোস্বামী মহাশক কিন্তু চৌরের উপর. 
"বাটপার ; তিনি এমনি কৌশলজাল বিস্তার করিলে যে 
আমি কিছুতেই সে কৌশল ভেদ করিতে পারিলাম নাঁ ১. 
তাহার জালে পড়িলাম 7; ১২৯৬ সাল ওর কাক কৃষ্ণা 
করয়োদদ্শী তিথিতে আমার দীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়! €গল । 
দীক্ষা! গ্রহণকালে আমি গুরু-শক্তির ( কুলকুগুলিনী, 
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শক্তি ) কোন পরিচয় পাইলাম না, কেবল মনে হইতে 
লাগিল, আমি যেন একজনকার ভাতে পড়িলাম, কে ধেন 
আমার প্রিছু লইল ; যাহ ন্ট দীক্ষান্তে গুরুকে প্রণাম 
করিয়। বলিলাম_ 
আমি গুরুসেবাই শিষ্যের একান্ত কর্তব্য, র্ববকালে 
শিষ্যের৷ ভিক্ষা করিয়াও গুরুসেবা করিতেন, . 
আমি বিদেশস্থ, নিকটে থাকিয়। সেঝ। করিবার 
আমার সুবিধা নাই, যদি আমার উপার্জিত 
অর্থে আপনার সেবার কিছু সাহায্য হয়, তাহা 
ইইলে, আমি কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি, 
[কিনা ? ্ 
গোসাঞ্ী-_কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন ) ছি 7 সেবা শুশ্রাধা 
বা! অর্থ সাহায্য করাকে গুরু সেব। বলে না; 
গুরু আজ প্রতিপালন ও শ্াসে শ্বাসে নাম 
জপই প্রকৃত গুরুসেবা, যে ব্যক্তি গুরুকে অর্থ 
প্রদান করে সে নরকম্ছ হয়» যে গুরু 
পিষ্যের নিকট অর্থ গ্রহণ করেন, সে গুরুও 
নরকস্থ হয় % উভয়হ পতিত।- গুরু শিষ্যকেই 
. দান করিবেন,শিষ্যের নিকট কিছুই লইবেন না, 
গুরু সম্বন্ধ দানের সম্বন্ধ, গ্রহণের সন্ন্ধ নয়। 
আমার পূর্ব পুরুষের ভাগবভাঁদ শান পাঠ 
* করিয়। বনু অর্থ উপার্জন করিতেন ; তাহাতেই- 


ূ নই সদ্গুরুর লীল! । 


তাহাদের সংসার হাত্রা নির্বাহ হইত এবং 
দরিদ্র শিষ্যগণকে দান করিতেন। তবে গুরু- 
শিষ্য সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যদি কেহ মনে করে, 
একট। লোক এন্নাভাবে ক্ট পাইতেছে, তিনি 
দরিদ্র বিবেচনায় দান করিতে পারেন ।  * 
এই কথায় পর আমি হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় চলিয়া 
আসিলাম; স্থশীলার আনন্দ আর. ধরে না; গামাকে 
-নিকটে লইয়া গিয়। কত কথাই বলিলেন, কত উপদেশই 
দিলেন; বলিলেন কদাচ সাধন পরিত্যাগ করিবেন না,সাধন- 
পশ্থায় মধ্যে মধ্যে শু্কতা আসে,সেইটা বড় বিপদের সময়ঃ 
সেই সময় ধৈরধ্য সহকারে নাম করিবেন; অনেক পরীক্ষার ৪ 
ভিতর দিয়। যাইতে হইবে । [বপদকালে আমাকে স্মরণ 
করিবেন। আমি আাপনাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা 
করিব; এই সকল কথা বলিয়! আমাকে আনন্দের সহিত 
. বিদায়, দিলেন, আমি বোলপুর চলিয়। আসিলাম। ইহার 
পর সশীলার মধ্যে 5৮78 এর যে আবির্ভাব হইত তাহ! 
ঘুচিয়। গেল, আমার সঙ্গেও আর কোন সম্বন্ধ থাকিল না, 
এত কাণ্ড কারখান৷ হইল স্ুুশীলা” বা হেমেন্দ্রবাবু ইহার , 
কিছুই টের পাইলেন না) আমার দীক্ষা হইল ইহাও 
তাহারা, জানিলেন না। এই সময় হইতে যখনই আমি 
শান্তি নিকেতমন যাইতাম, তখনই আমার শরীরে ভ্বরভাব 


হইত | 


ত্রন্মোপাসনী পুনরারস্ত 


শাহই্ঈঠ 


ঈন্দেহবাদ ও ক্রমে নাস্তিকতা প্রবেশ করায়, আমি 
ব্রন্মোপাসন! একেবারে পরিত্যাগ কারিয়। 10০95 এর 
শিষ্য হইয়াছিলাম, এক্ষণ গুরুর নিকট আমার পুর্বৰ 
পরিচিত ব্রহ্মোচিত মনোমত নাম পাইয়। আমি ব্রহ্ম” 
.পাসনায় মনোনিবেশ করিলাম। প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা 
আরম্ত হইল । এই সময় নানা ঘটন। ঘটিতে লাগিল। . 
এই সকল ঘটন৷ যে গুরুর হাত দিয়া থটিতেছে, তখন আমি 
তাহ বুঝিতাম না। এক আধটি ঘটনার উল্লেখ করিলে, 
কি রকমের ঘটন্। তাহ। বুঝিতে পারিবেন। আমার বাসার 
পার্থ বাবুযুশোদানন্নন সিংহ উকিলের বাসা; ভিনি 
বয়োবুদ্ধ বৈষ্ণব । সন্ধ্যাকালে আমি যখন কোটার উপর 
ব্রক্মোপাসন! করিতে বসিতাম, তখন তিনি আপন বাসায় 
করতীল বাজাইয়া “ভালি গোরা চাদের আর্তি বলি” 
এই পদ ধরিয়। গান আরম্ত করিতেন। একে নরপৃজ্া 
তাহাতে আমার করতালের কর্কশ শব্দ ; ইহা আমার সহ 
হইত না) ব্রহ্ষোপাসনার বড়ই বিদ্প উৎপাদন করিত, 
এই, 156:921)০৩ এ ( প্রতিবস্ধাকতায় ) আমি মন, স্থির 
করিতে পার্ধিতাম না, মধ্যে মধ্যে চটিয়৷ লীল হইতাম ৯ 


চে সদ্‌গুরুর লীল11 


এক দিন এতই রাগ “হইল যে শাসনে স্থির থাকিতে: 
প্ঠলাম না, যেমন ধড়মড় করিয়া উঠিয়াছি শমনি কে 
ধেন আমার হাত ধরিয়া বলিল, “ছি]: উপাসনা কি ত্যাগ 
করিতে হয়” 2 প্বসিয়া মাম জপ কর”। আপি আসনে: 
উপবিষ্ট হইয়া ধৈর্য্য সহকারে নাম করিতে-লাগিলাম? 

আর একদিন সন্ধ্যার পর ব্রক্মোপাসনা করিতেছি, 
নীচে গোলমাল হইতেছে, তজ্জন্ত আমার মনস্থির হইতেছে. 
না, ইহাতে আমি অত্যন্ত প্রচ্ধ হইয়! উপাসনা পরিত্যাগ 
করতঃ স্ত্রীকে খুব তিরস্কার করিলাম, তিনিও ছুকথা বেশ 
শুনাইয়! দিলেন, স্ীপুরুষের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়! গেল, 
তিনি কীদিতে লাগিলেন, আমি রাগে কাপিতে কাপি্ড 
রাস্তায় আ'সয়! দাড়াইলাম ; শরীরের তাপ দূর না হওয়ায় 
উকিলবাবু রসিকরুষ্ট ঘোষের বাসায় চলিয়া গেলাম। 
রসিকবাবু আমাকে দেখিয়। বলিলেন__ 
রসিক বাবু--হরিবাবু এত রাত্রে এখানে ? 
আমি-_আপনি শ্রীবন্দাবন হইতে আসিয়াছেন, আপনাকে : 

দেখিতে আঙসিলাম। 

রসিকবাবু__বেশ, বন্ন। 
৯ আমি নিকটে বসিলাম, সেখানে গল্প হইতেছে “সনাতন 
গোস্বামী অতি দীনতাবে সর্বব্দা সাধন "জনে কালযাপন: 
করিতেন, যদি কখনও ভঙ্জনে বি্র উপস্থিত হইত, তাহা 
হইলে তিনি ঈীনে করিতেন আমি ভগবানের "নিকট বড়ই 


ব্ন্মোপাঁসন। পুত্বরারস্ত ! ডু 


'আপরাধ করিয়াছি, সেইজন্য আজ ভজনে বিদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছে, তিনি আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে খিকার ছি 
ভগবানের নিকট কৃপ। : প্রার্থনা . করিতেন এবং ধৈষ্য* 
সহকারে ভজন করিতে থাকিতেন” এই কথ! গশুনিয়! 
আমি বাসায় আসিবার জন্য উঠিলাম, আমাকে উদ্িতে 
. দেখিয়। রপিকবাবু বলিলেন ;-- 
রসিক বাবু--একি ! আপনি যেমন আদিলেন তেমনি 
চলিলেন $ এক দণ্ডও বসিলেন ন।, কোন 
কথাও হইল না? %. 
'আমি--আমার কার্ধ্য শেষ হইয়াছে। 
র্িকবাবু--(গাশ্চর্যা হইয়া) ব্যাপার কি? 
আমি--অ্য সন্ধ্যার পর উপাসন! কালীন বাসায় গোলমাল 
হওয়ায়, আমি উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ ক্রোধ 
ভবে স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়] রাস্তায় বেড়াইতে 
ছিলাম, ভগবান কৃপা করিয়া আপনার নিকট 
আনিয়া জাপনার মুখ দিয়া আমাকে উপদেশ 
দিলেন; জামি কৃতার্থ হইলাম । 
ক্রমাগত এইরূপ নানা “ঘটনা ঘটিতে [লাগিল, উপা- 
সনা কালীন গুরুর দরিন্রুতা ল্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত 
বিষ হইতাম, আমার বুকট। ষ্দে ভাঙ্গিয়া যাইত; ব্রাঙ্গ 
সাজের উপর আমার ঘ্বণা কঈন্িত; আমি ভাবিতাম, 
যিনি ব্রাক্ম সাজের জন্য আজীবন শরীরের প্রত্যেক রক্ত- 


৪৬ সগুকর লীলা ! 

নিগদু পাত করিলেন ; অনাহারে, অকাতরে, জীবনের সগপ্ 
মায়া মমতা পরিত্যাগ করিরা যিনি দেশ বিদেশে ব্রা্গ ধর্ম 
প্রচার করিয়া বেড়াইলেন ; যিনি একদিনের জগ্তও সংসা- 

রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না; কতদিন কাদা খাইয়াঁ 
ও উপবাপী থাকিয়া ব্রক্মোপাসনায় দিন কাটাইলেন 
ব্রাহ্ম সমাজের জন্য নিদারুণ পরিশ্রমে ষাহার শরীর চির- 
দিনের জন্য দুশ্চিকিৎশ্য হৃদরোগে দারুণ যন্ত্র ভোগ 
করিতে লাগিল । অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠ,র ব্রাহ্ম সমাজ শেষাবস্থায় 
তাহার অতি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় মাসহারাটী 
বন্ধ করিয়। দিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের দরিদ্রতা 

ভাবিয়। আমি দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিলাম। গুরু. 
নিষেধ করিয়াছেন, স্থতরাং অর্থ সাহাধ্যের উপায় নাই। 

উপাসনা কালীন শামার মনস্থির হইত না, কেবল মনে- ' 
হইত আমি গুরুকুপ৷ ভিক্ষা করিতেছি ; অথচ গুরুর অব- 
স্থার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছি না, এরূপ কাষ্ঠ- 
ভক্তি নিতান্ত ঘ্বণিত। ক্রমে যখন মন অত্যন্ত বিষাদিত 
হইল, তখন আর থাকিতে প্রারিলাম না; যাহ! হইবার 
হউক,.এই ভাবিয়। শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
মণি অর্ডার করিলাম । তখন গোস্বামী মহাশয় শ্ীবন্দা- 
বনে দ্াউজীর (বলরাম ) মন্দিরে! আমি পরে শুনিয়া 
ছিলাম, গোস্বামী মহাশয় টাক। পাইয়। খুব জানন্দ প্রকাশ 


রঙ 


ত্হ্ষোপাসনা পুনরারস্ত । ৪, 


কারয়াছিলেন ; এবং টাকা পাইবামাত্র সমস্ত টাকাশুলি 
দাউজীকে প্রদান করিয়াছিলেন । ৪ 

গোস্বামী মহাশয়ের টাকা প্রাপ্তির রসিদ 290০৮- 
15120767 ) পাইয়। আমি আশ্বস্ত হইলাম এবং কয়েক: 
দিন পুরে আবার টাকা পাঠাইয়া দিলাম। এবারও 
গোস্বামী মহাশয় টাকা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
পত্র আসিল, “গোঙ্সামী মহাশয় কাহারও মণিঅর্ডার বা 
চিঠি পত্র গ্রহণ করেন না; ট্রাকা পাঠাইবার ইচ্ছা হইলে 
যেন মাতা ঠাকুরাণী (যোগমায়া দেবী) নামে পাঠান 
হয়” সেই অবধি আমি ম| ঠাক্রুণের নামে টাকা পাঠাইতে 
লাগিলামা তিনি প্রাণ ভরিয়া আমাকে আশীর্বাদ” 
করিয়। পত্র লিখিতেন। 

কিছুদিন পরে ম। ঠাকরুণের দেহ ত্যাগের সংবাদ 
পাইয়া আমি মন্মাহত হইলাম। মা ঠাকরুণের দেহ 
ত্যাগের পর যোগঞ্ীবনের নামে মণি অর্ডার পাঠাইতে 
লাগিলাম। 

আমি পুর্বেবই বলিয়াছি, দীঙ্গণার পর যখনই শাস্তি 
নিকেতনে যাইতাম, তখনই স্বামার শরীরে ভ্বরভাব হইত ; 
আমি বন্ধুবর অঘোরবাবুকে বলিতাম, ভাই শান্তি- 
নিকেতনের জল বায়ু আমার আর সহা হইল ন1; আমি. 
যখনই আসি তখনই আমার ভ্বরভাব হয়]। এমন স্থবি- 
স্তৃত প্রান্তর এমন নিণ্্ল জল ও নির্মল বায়ু এমন পরি- 


নখ 


০৮ স্েরুর লীল! : 
ফ্কার পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা কোলাহলশুন্য স্থান আমর 
কিন্তু আর সহা হইতেছে না! বোলপুরে বাসার পার্শে 
বাশ-বন, পচা পুক্ষরিণী, সারকুড় চারিদিকে নর্দমা ও 
ছুর্গন্ধ তথাপি সেখানে আমার শরীর যেন ভাল থাকে । 

শান্তি-নিকেতনে গেলে যদিও "আমার শরীর, অসুস্থ 
হইত তথাপি আমি যাইতে ছাড়িতাম না। ব্রন্মোপাসন! ন। 
করিলেই নয়। ত্রাচ্ম বন্ধুগণের সহিত কথাবার্তা ও 
আলোচনা! বড়ই একটা আনন্দের ক্লিনিস, সে আকর্ষণে 
আমি ঝেলপুরের বাসায় থাকিতে পারিতাম ন।। 
সাধন দিবার সময় গোস্বামী মহণশয় আমাকে উচ্ছিষ্ট 

খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি কোন 

-বিগ্রহের প্রপাদ পর্যান্ত খাইতাম নাঃ ভক্তলোকেরা 
তজ্জগ্য প্রাণে ঝড় আঘাত পাইতেন।: আমি পত্র লিখিয়া " 
শ্রীন্দাবদে গোস্বামী মহাশয়কে জিজাসা করিয়া পাঠাই- 
লাম,-বিগ্রহের উচ্ছিষ্ট খাওয়া! যাইতে পারে কি না। 
গোস্বামী মহাশয় উত্তর দিলেন, বিগ্রহের উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্ট 
নহে, উহা! প্রসাদ, উহা খাইতে দোষ নাই । আমি 

পত্র গাইয়া ভাবিতে লাগিলঃম এ কি হইল 1 গোম্বামী 
মহাশয় কেন এমন কথা লিখিলেন ? পরে স্থির করিলাম, 
বিগ্রহগুল। ইট কাট পাত্র বই ত নয় ইহাদের আবার কি 
উচ্ছিষ্ট হইবে। ইহার! যদ্দি খায় তবেইত উচ্ছ্ষট ? 
নতুবা আৰার উচ্ছিষ্ট কিসের? : . « 


প্রথম ঢাকা গমন । 


এই ভাবে কিছুদিন কাটিঘা গেল, ১২৯৮ সালে 


পুজার ছুটা হইল; বদ্ধমান ব্রাঙ্গপন্মিলনী হইতে নিমন্ত্রণ মা 


পত্র পাইয়া আমি বর্দমান রওনা হইলাম; পেখানে 
গোস্বামী মঠাশরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায়, শামার মন 
একেবারে উদাস হুইয়া গেল, ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়কে 
দর্শন করিতে যাইবার জন্য প্রাণ এমনি ব্যাকুল হইয়৷ 
উঠিল যে, বোলপুর ফেরত আগিয়। টাকা লইবার দেরী 
সহিল না। শামি একেবারে চুচড়ার নিকট ধরমপুরে 
আমার বন্ধু বাবু নবানচন্দ্র মিত্রের নিকট টাকা ও সামান্ঠ 
বিহানা ও একটা ঘটা লইয়া টাকা রওন! হইলাম । ঢাকার 
কোন্‌ স্থানে, কোন্‌ ঠিকানায় গোস্বামী মহাশয় আছেন, 
কোন্‌ পথে কোন্‌ ট্ণে কি উপায়ে ঢাকা যাইতে হয়, 
এসব ভাবিবার আমার সাবকাশ নাই, কেবল এইমার ঠিক 
আছে, গোস্বামী মহাশয় দরিদ্র, আমি তাহার গলগ্রহ 
হইয়া তাহার অন্ন খাইতে" পারিব না, অন্য কোথাবরও 
থাকিব । ঢাকায় আমার_ অবস্থিতির. জন্য নবীনবাবু 
কয়েক জন ভদ্রলোকের নামে - স্ুপারিম' পত্র দিলেন ; 


৫৯ সব্গুকর লীলা । 


আমি উদ্ধশ্বাসে নৈহাটী স্টেশনে আসিয়। উপস্থিত হইলাম, 
ঢাকার টিকিট লইয়! যে টে,ণ সম্মুখে পাইলাম, তাহাতেই 
চড়িয়া বসিলাম ; টে,ণ কোথায় যাইবে জানি না। টে.গে 
শুনিলাম আমাকে - গোয়ালন্দে নামিতে হইবে 
একট টেণ বরাবর গোয়ালন্দে যায়, অন্য” টেএণে 
পোড়াদহে নামিতে হয়, গাড়ীতে এমনি কি একট! কথা 
শুনিলাম। 

পথের পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম, টে,ণে 
উঠিয়। ঘুমাইয়া পড়িলাম। টে,ণ পোড়াদহ হফেঁশনে 
উপস্থিত হইলে, কুলীগণ--“পোড়াদহ পোড়াদহ” বলিয়! 
উেঁচাইতে পাগিল। তাহাদের ডাকে আমার নিব্রাতঙ্গ 
হুইল। দেখিলাম আমার কামরায় কোন লোক নাই, 
একজন ভদ্রলোক প্ল্যাটফরম দিয়! যাইতেছেন; তাহাকে 
জিভভ্তাসা করিলাম “মহাশয়, এ টে; কি গোয়ালন্দ 
যাইবে ?৮ তিনি বলিলেন, “হা” ৷ আবার কি মনে হইল 
একজন রেল কর্মচারীকে দেখিয়া জিভ্ভ্রাস। করিলাম, 
মহাশয় এ টে কি গোয়ালন্দ যাইবে” ? তিনি বলি- 
লেন, “হা” 1. তদপর একজন সাহেব দেখিয়৷ আবার কি 
মনে কইল, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ টেপকি 
গোয়ালন্দ বাইবে % পাহেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সাহেব_-তোমলোক কীহা বাওগে £ 
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-সাহেব-উতার, উতার, জল্দী উতার, ভূয়া টেণ খাঁড়। 
হয, আবি ছোড়েগা, জল্দী যাও, এ টে 
সাঁরাঘাট বায়গ! । 

আমি তাডাতা'ড় করিয়া বিছানাপত্র লইয়া যেমন 
গোয়ালন্দের টেণে উঠিলাম, অমনি টেণ ছাড়িয়া দিল। 
প্রভাতে গোয়ালন্দ উপস্থিত হইল'ম.প্মার বিস্তীর্ণ জলরাশি 
দেখিয়া গ্রাণ বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লীত হইল। এইবার 
শুনিলাম, আমাকে চ্ভীমারে চড়িয়। ঢাকা যাইতে হইবে। 
ঘাটে তিনখানি গ্রীমার সারি সারি রহিয়াছে। কোন্‌ 
খানিতে ঢাক| যাইতে হইবে জানি ন7' আমি ন! বুঝিয়া 
-টেঃণে উঠিয়াছিলাম। এ টেনে সারাঘাট চলিয়া গেলে বিপদে 
পড়িতাম, এখন শিয়ানা হইয়াছি। একজনকে জিজ্ঞাস 
করিলাম, মহাশয় এই তিনখানি গ্রামার কৌথায় যাইবে? 
তিনি বলিলেন, “এই খানি নারায়ণগঞ্জে, এই খানি 
' আসামে, আর এই খানি চট্টগ্রাম যাইবে ।” আমি জিজ্ঞাস! 
করিলাম “আমি ঢাকা যাইব, কোন গ্তীমারে যাইত 
হইবে ? স্তিনি বলিলেন, এই নারায়ণগঞ্জের গ্টীমারে 
' যাইতে হইবে। ইহার পর, আরও ২৩ জন লোকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেই এ কথ! বলিলেন। শামি 
নিঃসন্দেহচিত্তে নারায়ণ গঞ্জের গ্রীমারে আরোহণ. করিলাম, 
স্টীমার, ছাড়িয়া দিল। পদ্মা ও মেঘনার জলরাশির 
(সৌন্া দেখাত দখিাতি সানর আনান চলিলাম। 


৫২ সদ্গুরুর লালা; 
পদ্মা শ্বেতবর্ণা মেঘনার জল কাল, উভয়ের মধ্যে একটা 
রেখা, ঠিক যেন হরহরি মিলন হইয়াছে | . 
বেলা ২০ ঘটিকার ময় আমি নারায়ণ গঞ্জে উপ- 
স্থিত হইলাম। ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, সমস্ত রাত্রি 
অনাহারে কাটাইয়াছি; দিবাভাগেও কিছু খাই নাই। 
দোকানের অপবিত্র লুচী সন্দেশ খাইতে আমার প্রতি 
হয়না | ফ্টেসনের লোকজনকে জিভ্ভাগ! করিয়া . ঢাকার 
টেনে উঠিলাম। টেণ হুস্হুস্‌ করিয়। চলিতে লাগিল। 
কয়েকটা ফ্েসন পার হইয়া গেলে বেলা অবসানে একটা 
যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ্ 
যুবক-_মহাশয়, কোথায় যাইবেন ? 
.আমি--ঢাকা যাঁব। 
যুবক-__কি জন্য ঢাক! যাইতেছেন ? 
আমি--সেখানে আমার গুরু আছেন, উহাকে . দর্শন. 
করিতে যাইতেছি ? 
যুবক--নাপনার গুরু কে? 
আমি-পণ্ডিত বিজয়কৃঞ্ণ গোঁন্বামী ৷ 
যুবক-_তিনিত ঢাকায় থাকেন না? 
আমি-_-কোথায় থাকেন ? . 
যুবক__গেণগারিয়ায়। আপনি ঢাকা এগুলে তাহার দর্শন 
পাইবেন না; অধিকন্তু রাত্রিকালে বিপন্ন 
হইবেন। প 
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আামি_-আমিত জানি তিনি ঢাকাতেই থাকেন ! 
যুবক--না, তিনি গেণ্ারিয়ায় আছেন, দোনাইগপ্র ফ্টেসনে 
নামিতে হইবে, আপনাকে ঢাক। পর্য্যন্ত যাইতে 
হইবে ন। 
আামি--মহাশয়,। যে স্টেশনে নামিতে হইবে, আমাকে 
বলিয়। নামাইয়৷ দিবেন। 
যুবক চলুন, গামিও নামিব, আপনাকেও নামাইর! লইব । 
যথাকালে টেণ সেই দোনাইগঞ্জ ফ্েসনে উপস্থিত 
হইলে, যুবক গাড়ী হইতে নামিলেন, আমাকে ও নামাইয়া, 
'লইলেন, ঝূললেন, আমার সঙ্গে আহ্বন, আমি তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাঁ্ৎ চলিলাম। কিছুদুর যাওয়ার পর যুবক 
গোস্বামী মহাশয়ের জাশ্রমের দরজা দেখাইয়। দিয়। 
আমাকে প্রবেশ করিতে বলিয়া চলিয়! গেলেন । আমি 
আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, -গৌঁসাইজী তাহার 
আশ্রমের আঙ্গিনায় খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতেছেন 
মামাকে দেখিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, কুশল 
'জিজ্কাসা করিয়া! যোগজীবনকে বলিলেন, হরিদাস বাবুর 
সমস্ত দিন আহার হয় নাই, শীঘ্র জলখাবার আনিয়া দাও 
৪ ভাত চড়াইয়৷ দাও চাকক্কে বলিংলন শীত প1 
ধুইবার জল ও বদিতে কম্বল আনিয়া দাও। চাকর ক্ষিপ্র 
হস্তে একখান কাল কম্বল পাড়িয়া এক ঘড়। জল আনি! 


কুটি... শি পীর নগারিযা রর পক 8 || নিন 
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যোগজীবন তাড়াতাড়ি রেকাবী করিয়া জল খাবার্‌ আনিয়া 
দিল। দেখি পেস্তা, বেদানা, কিশমিশ, বিবিধ ফল 
ও সন্দেশ, জলখাবারের উপকরণ (দিয়া ভাবিলীম, 
একি ? গৌসাইজী চিরছুঃখী, জলখাবার যে রাজা রাগড়ার' 
ব্যাপার! তল্লক্ষণ পরে যোগজীবন আমাকে আাহারের 
জন্য ডাকিলেন, আমি বলিলাম সকলের সহিত একত্রে 
আহার করিব, এখন আহারের দরকার নাই। 

গোন্বামী মহাশয় তাহার জনৈক শিষ্য রাধারমণ 
বাবুর বাট়ীর একট! বাহিরের ঘরে আমার শয়নের ব্যবস্থ। 
কারয়। দিলেন, পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ( জনৈক 
শিষ্য) কুটারের শিকায় এক হাড়ী তৈল ঝুলান থকে, 
. এ স্থানে তেল মাখিবার ও গোস্বামী মহাশয়ের আঁশ্রমে- 
আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমি গুরুদর্শনে পরমানন্দ 
লাভ করিলাম। আহারান্তে শয়ন করিলাম। 

নৈহাটীতে যে টেণে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে সাঁরাঘাটে 
গিয়। বিপদগ্রস্ত হইতাম, এবং ঢাকার টেণে রাত্রিকালে 
ঢাকা গিয়া উপস্থিত হইলে, আমাকে বিপন্ন হইতে হইত). 
এই সকল বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়। গোস্বামী 
মহাশয় যে আমাকে আপন সন্নিধানে লইয়া আলিবেন, 
একথা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, মনে করিয়াছিলাম. 
সমন্ুই ০1)8100. প্‌ 
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গিয়াছিলাম, ঢাকা অবস্থিতিকালে প্রাণে তেমান আঘ।ত 
পাইলাম। প্রাত্কালে গৌসাইর সেই বেড়ার ঘরে 
প্রবেশ করিয়া দেখি, একখানা পট টাঙ্গান রহিয়াছে, 
বশোদা গোপালকে কোলে লইয়! স্তন্য পান করাইতে- 
ছেন।' এই পট দেখিয়া আমার শস্তরাত্মা একেবারে 
শুকাইয়া গেল ; বুকট। ভাঙ্গিয়া! গেল $ একি ! গৌদা ইজীর 
ঘরে হিন্দুর দেবতার প্রতিমূর্তি! গৌঁসাই যে একেবারে 
পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন। আমি মনে মনে কত 
ভাবনাই ভাবিলাম ; তফাতে আর একথান! পট দেখিলাম ১ 
ইহা বীশ্ুত্বীষ্টের ০58০5০7 ) এই পটখান৷ দেখিয়া 
কিছু আশ্বস্ত হইলাম, মনে করিলাম, সব রকমই আছে। 

গৌঁসাইজীর অনেকগুলি নিষ্বর্মা শিষ্য তাহার আশ্রমে 
থাকেন; গোস্বামী মহাশয় তীহাদের গ্রীসাচ্ছাদন 
যোগান । প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে চা প্র্তুত হইয়া 
আল, সকলে এক এক পেয়ালা গ্রহণ করিলেন আমি 
চা খাইতাম না, গোস্বামী মহাশয় হনুরোধ করায় আমি 
কিছু চা পান করিলাম । পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
সহিত নামার এই প্রথম সংক্ষাৎ। তিনি আমাকে দেখিয়া 
পরম সমাদর করিলেন; আমি তাহার আচার ব্যবহায় 
কথাবার্তায় মুগ্ধ হইয়। গেলাম, ০এমের সুদৃঢ় রজ্জুতে 
আমরা উভয়ে বান্ধ। পড়িলাম। 


রি বারা নি 


ঠ সদ্গুরুর লীল|। 


করিতে বঙ্লাম ; আহারের পারিপাটা দেখিয়া আমার 
বিস্ময় জন্মিল।.এ কি! এ যে রাজভোগ 1 উত্কুষ্ট 
অন্ন, বিবিধ ডাল তরকারী, মীর সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
আমি শ্রীধর (জনৈক শিষা ) কে জিজ্ঞাস৷ করিলাম-_ 
ামি--পত্যহ কি এই প্রকার আহার হয়? 
শ্বীধর-_ ই প্রত্যহইত এইরূপ খাই। 
আমি-__-কোথা হইতে হাসে ? 
স্রীধর”-তা ত জানি না। পু 
আমি- গোস্বামী মহাশয়ের স্বন্ধে এইরূপ আহার করিতে 
লজ্জা বোধ হয় না? 

ভ্ীধর-_-তাত কিছু হয় না। 

আমি মনে করিলাম, গোস্বামী. মহাশয়. সথদরিদ্র 
নিতান্ত, ভাল. মানুষ বলিয়। এই ভবঘুরে লোকগুল! 
গৌসাইজীর স্কন্ধে ভোগ করিতেছে; ইহাদের কিছুমাত্র 
বিবেচনা নাই। ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত 
নাই। 


আহারের সময় শান্তিহধ। (গোস্বামী মহাশয়ের 
কন্তা ) একপাথর ইলিশ মাছেন্ধ ঝোল আনিয়। উপস্থিত 
করিলেন। লঙ্কা বাট!য় মাছের ঝোল রক্তবর্ণ ধারণ 
করিয়াছে। আরম নিরামিষাশী. জানিয়াও শাস্তি-সধা 
আমাকে ইলিশমাছ্ের ঝোল খাইতে বড়ই জেদ. করিতে 
লাগিলেন, তিনি বলিলেন, প্দাঁদ, বড ভাল"রান। হইয়া 
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একটু খাইয়। দেখুন” ) আমি কিছুতেই মাছের ঝোল 
খাইলাম না, আর আর সকলেই খাইলেন ; ভাল, তরকারী 
সমস্তুই উত্তম রন্্রই হইয়াছে, কিন্ত্বু এমনি ঝাল যে . আমি 
কিছুই মুখে করিতে পারিলাম না, ছুই একথানা ভাজা 
দিয়া আহার করিলাম, তাহ!তেও আমার বুক অগ্নি শিখার 
ন্যায় হুহু করিয়! ভুলিতে লগিল। ূ 
আমি গোন্সামী মহাশয়কে বলিলাম, “আমি দেখি-. 
তেছি আপনার আশ্রমে যোডশোপচারে আহারের 
বন্দোবস্ত, এত ভাল নয়; যাহার! ভজন সাধন করিবেন 
তাহার। কেবল জীবন ধারণ জন্য যণুসামান্য আহার 
করিবেন, জিহ্বার লাম্পট্য ভাল নয়, অধিক পরিমাণে 
উপাদেয় সামগ্রী খাইলে লোভ জন্মায়, ইন্দ্রিয় 
প্রবল 'হয়, ভজন নষ্ট হইয়া যায়”। গোস্বামী 
মহাশয় উত্তর করিলেন, “বাড়ীতে শ্যামএন্দরের সেবা, 
মেয়ের।.অতি যতুসহকারে শ্যামসুন্দরকে বিবিধ বিবিধ 
সামগ্রী খাওযাইতেন, সেই অভ্যাসট! রহিয়া গিয়াছে; 
আচ্ছা আজ হইতে আর অধিক রানা হইবে. না, 
কেবল একট! ডাল, একট!" তরকারী, একটা ভাজা 
ও একটা অম্বল হইবে, ইহার অধিক আর. হইতে 
পারিবে নাঃ বাড়ীর লোক জনকে ডাকিয়া “এই কথ৷ 
বলিয় দিলেন। পরদিন আহারের সময় দেখিলাম, যথা- 


৫৮ সদ্‌গুরুর লাল! । 


ইলিশ মাছের ঝোল আনিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গৌসাই 
হলীয়স্কঞ্ধ কে শুনে? শান্তি আমাকে মাছের ঝোল: 
ক্ীছিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, আমি ৫ কছুতেই: 
খাইলাম না। ূ 
1৫ পরদিন বাবু কুপ্তবিহারী ঘোষ ( গোস্বামী মহাশয়ের 
জনৈক শিষ্য ) আমাকে আহাবের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, 
আমি তাহার বাটাতে আহার করিতে গিয়। দেখিলাম ১. 
লক্ক। বাটা দিয়! বড় বড় লঙক্ীর চড়গড়ী হইয়াঞ্ছে ; বড় বড়, 
লঙ্কা ভাজা হইয়াছে, বড় বড় লঙ্ক। দিয়! শাক ভাজা 
হইয়াছে, লঙ্ক। বাটায় ডল রক্তুবর্ণ ধারণ করিয়াছে ; তর-. 
কারীতেও ভয়ানক ঝাল । আমি রাঢ় দেশের লোক, 
আমর! লঙ্ক! স্পর্শ করি না। ডাল তরকারী শাক ইত্যাদি 
মুখে দেয় কাহার সাধা, আমি ভাঙ্জাভুজি দিয়! 
কোন রকমে আহার করিলাম, বুক হুহু করিয়া 
ক্ললিতে লাগিল। কুপ্ত বাবু আমার সঙ্গে" আহার 
কঙ্গিত্কে বদিয়াছিলেন, তাহার নিকট রাশী-কৃত 
মতস্ত আসিয়। উপস্থিত হইল, তিনি সমস্তই আহার: 
করিলেন । ৯. ্ 

বংশগত সংস্কার বশতঃ আমি কখনই কর্দাহার করি 
নাই, আমি আমষ শাহারের ঘোর বিরোধী, গোস্বামী 
মহাশরের শিষ্যগণের এই তামসিক আহার দেখিয়। আমি, 


০, ক্রি বিরাদা 


রিনা এরারি রি রাযি তা নি্র্তা রা লরাররিরেক লা 
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আহার থাকিতে ইহারা কখনই ধন্দলাভ করিতে সমর্থ 
হইবে না। প্রকৃতি ষতগ্গণ তামস থাকিবে যতক্ষণ 
দেহ তমোগুণাক্রান্ত থাকিবে, ততক্ষণ তামস আহার ভাল' 
লাগিবে। তামস আহার অভ্যস্থ থাকিলে ক্রমশই তমো- 
গুণ বৃদ্ধি পাইবে, সাধনে অনুরাগ জন্মিবে না, ক্রমে ভজন 
নষ্ট হইয়া! যাই.ব। সন্তগুণ জাগ্রত না হইলে ভজনে 
অনুরাগ হয় না, সাধক "জনের রসাম্বাদন করিতে পারে 
না। সাধুর আশ্রমে এ কি! জীবদেহসিদ্ধ? যে মুখে 
ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, সেই মুখে জীবের অস্থিমাংস. 
ভক্ষণ? জীবাস্তি চর্ববণ ? ছি, ছি, ছি? 
চিত্রপট দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়ের উপর অশ্রদ্ধা 
জন্মিয়াছিল, এইবার শিষ্যগণের তামসিক ও রাজসিক. 
আহার দেখিয়া তাহাদের উপরেও শানার অশ্রদ্ধা জন্মিল। 
এই সময় আমার জ্যেক্জ1! কণ্ঠ সরোজিনীর বিবাহ 
কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রঃঙ্গ সমাজে বিবাহ দিষার 
জন্য গোস্বামী মহাশয়ের শনুমতি চাহিলাম, তিনি বলিলেন, 
গোস্বামী মহাশয়-__-ব্রাঙ্ধা সমাজ আবার কি? ব্রাক্ছ সঘাজ' 
বলিয়া কোন সমাক্ত নাই। 
আমি-( স্বগত ) এ লোকটা দেখিতেছি, ব্রা্গসমাজের 
ঘোর বিরোধী হইয়। দাড়াইয়াছে ; চিরকাল' 
. বাসামাজ থাকিয়া আজ কিনা বাঁজিনাভেন 


৬” সদ্গুরুর লীলা। 


যেন কিছুই জানেন ন|। (প্রকাশ্টে) মহাশয় আঁমি 
পৌন্তলিক অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। 

গৌঁদাই__-আপনাকে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হইবে 
না; বাটীতে দাদা আছেন, আত্রীয় স্বজন 
আছেন, তীহাবাই বিবাহ দিবেন। সমাজ 
কাহাকে বলে ? যেখানে খুড়া জেঠা মাম! পিসা 
প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন থাকেন, সেইটা সমাজ; 
আর একজন কোয়েটার, একজন বারমার, 
একজন মান্দ্রাজের আর একজন শিমল1 পাহা- 
ডের জুটীয়া৷ একট! সমাজ হয় ন|। 


এই সৰ কথ৷ শুনিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম ; 
ফলতঃ কথাগুলি আমাকে ভাল লাগিল না। একদিন 
গোস্বামী মহাশয়কে বক্রিলাম, আপনার একখান। জীবন 
চরিত লিখিত হওয়া উচিত; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 
মানুষ কি মানুষের জীবনী লিখিতে পারে ; আমি বলিলাম, 
জীবনের ঘটনাগুলি পড়িলেও মানুষের উপকার হয়, 
আপনি নিজেই কেন একখান আপনার জীবন্চরিত লিখুন 
না? তিনি বলিলেন প্রয়োজন নাই। তাহার পর 
বলিলাম, আমাদগকে একটা চিহ্ুধারণের অনুমতি করুন 
না? নানাদেশে গুরু ভাই ভগ্ন আছেন, চিহ্ন দেখিলে 
বুঝিতে পারিব। গোৌসাই উত্তর করিলেন, অগনিই বন্িতে 
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আমরা পুকষোস্তমের আ্ীএজগনাথ দেবের পট্র- 

ডুরীর % সেবাইত, পুরুষানু কমে উমন্মহাপ্রভূর আদেশে 

আমাদিগকে এজগনাথ" দেবের পঁটুডুরী যোগাইতে হয়! 

আমি ঠাকুর দেবত| মানি না, স্থৃতরাং এই পট্রডুরী বন্দ 

হইয়। গিয়াছে,এই জন্ত গোস্বামী মহাশয় একদিন আমাকে 

বলিলেন। 

গোঁসাই-_পট্ডূরীট। দিতে হয়। 

আমি-_কি মহাশয় ? কাঠের ঠাকুরকে পাটের রস1 দিয়া 
বান্ধ!?£ এ আবার কি? ভগবানকে কি 
কেহ পাটের দড়ি দিয়া বান্ষিতে পারে % 
জানেনত, একদিন ষশোদ। গোপলকে দড়া দিয়! 
বান্ধিতে গিয়াছিলেন, পারিয়াছিলেন কি? 


ভগবানকে বীঙ্ষিতে হইলে, প্রেমের . রজ্জুতে 
গু 





* ৬জগন্নাথদেব বিশ্বস্তর যুস্তি, সহজে নড়াচড়া করিবার উপায় 
নাই, রথযাত্রা ব! স্নান যাত্রা উপলক্ষে তাহাকে রত্্বেদী হইতে 
স্থানাস্তর করিতে হইলে, রেশমের কাছীদ্বারায় বন্ধন করিয়া 
টানিয়া বাহির করিতে হয় । এই কাছীর সাহায্যে স্গান পিড়ী 
ও রখোপরি উঠান হয় এবং তথায় খামার সহিত এই কাছীর 
দ্বারায় জগন্নাথ দেবকে বীন্ধিয়া রাখা হয়। এই রেশমের কাছী 
দেখিতে 'অতি মনোহর, সময় সময় এই কাছীই আবার জগন্নাথ 
দেবের মালারূপে বাবন্ৃত হয়। জগন্নাথ দেবের গলায় পরাইয়া] 
দিল দেহথোতি বেশ অন্দর লাগ । এই কাচীকি পউউক্ী বঁল। 





সম্গুরুর লীলা। 


বান্ধিতে হয়; এই বলিয়া! গোস্বামী মহাশয়ের 
উপর মস্ত একটা 1০৩ (বক্তৃতা ) ঝাড়ি- 
লাম। 
এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় টুপ করিয়া থাকি- 
লেন, অন্ত গুরু হইলে ইস্ট নিন্দা সহা করিতে পারিতেন 
না, আমার কানে ধরিয়৷ আমাকে আশ্রম হইতে দূর করিয়া 
দিতেন । 
পু কিন্তু গোস্সামী মহাশয় শন্তর্যামী, তিনি আমার অন্তরের 
৮ টরছা দেখিয়া ই নিন্দা শুনিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন। 
প্রত্যহ ছেখি প্রাতকালে নান! স্থান হইতে অনেক- 
গুলি পাখী আসিয়া আশমে উপস্থিত হয়; গৌসাই 
বাম হাতে একট! ধামীতে /6৬ সের চাউল লইয়া উগ্নানে 
ছড়াইয়। দেন, পাখীগুলি কুটকাটি করিয়৷ খাইয়। উড়িয়া 
যায়। আমি গুণিয়ী দেখিলাম হ৬ট1 ছাতারে ত২্টা 
কাক, গোট। আষ্টেক শালিক প্রায় প্রতিদিন উপস্থিত হয়, 
ইহাদের সহিত আর আরও পাধ্ী থাকে । দেশে দুর্ভিক্ষ 
টাকায় /৭ সের হিসাবে চাউল বিক্রয় হইতেছে, গোঁসাই 
সদরতর, এ অবস্থায় পাখীগুলাকে প্রত্যহ এতাধিক চাউল 
খাওয়াইবার এ কেমন ব্যবস্থ। ? গৌঁসাইর দেখিতেছি 
সব আজগ্ুবী কাণ্ড ক্ষ! 





* প্রত্যেক গৃহস্থকে শাস্ত্োন্ত পঞ্চ মহা! যজ্ঞ কল্সিতে হুয়, 


প্রথম ঢাকা গমন । ৬ 


গ্রতিদ্দিন সন্ধা্যর পর আশ্রমে কিছুক্ষণ সংকীর্তভন 
হইত, একদিন গান হইতেছে “ভালি গোরাটাদের আরতি 
বলি” যেমন এই কথা৷ আমার শ্ুতিগোচর হইয়াছে, অমনি 
আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল । কে যেন আমার 
সর্ববাঙ্গে- ভুলম্ত কুল কাঠের আঙ্গার ঢালিয়। দিল; আমি 
ক্রোধে ক্ষোভে দিদি জ্ঞানশৃন্য হইয়। তগক্ষণাৎ 
সংকীর €নে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়। চলিয়া গেলাম। আমার 





নচেৎ গৃহবাস জনিত সনাদোষে লিপু হইতে হয়। বান 
করিলে গৃহস্থের ধন্ম হয় না। 

পঞ্চনথনা গৃহসসত চূন্রীপেষণ্যুপন্করঃ 

কগুনী চোদকুন্তশ্চ বধ্যতে যাস্ত বাহয়ন্‌। 

তাসাং ক্রমেণ সর্বাসাং নিষ্কৃতার্থং মহধষিভিঃ 

পঞ্চকন্প্ত। মন্তীষজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং ৷ 

অধ্যাপনং্ব্রহ্মষজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্‌ 

. হোমোদৈবো বলিভৌতো! নৃষজ্ঞোইতিথিপুজনম্‌। 
পৃঞচৈতান্‌ যো মহাধ্ঞীন্‌ ন হাঁপয়তি শক্তিতঃ 
স গুহেহপি বসগ্গিত্যং সুনাদোষৈ নঁলিপ্যতে ॥ 
মনু ৩1৬৮।৭৩| 
গোস্বামী, মহাশয়ের এই পঞ্চষস্ঞ করিবার কোন প্রয়োজন 

ছিল-না। কেবল শি্যগণকে শিক্ষা দিবার জহ্। এই পঞ্চ যুজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতেন | আমি এ সব ব্যাপার কিছু জানিতাম' না ও 


না রিল তির রা বনু 


রি হর. ভা বিবরণ রর ই রন. কন 


চে সগুরত্ম, লীলা 1; 
সর্ববাঙ্গ ভ্বলিতে লাগিল । ভ্বাল। নির্ববাণের নয আছি 
মাঠাক্রণের সমাধি মন্দিরে গিয়া নাম করিতে চেষ্টা 
করিলাম, নাম কি আসে ?£ আমার সমস্ত শরীর হু 
করিয়া ভ্বলিতেছে নাম আসিবে কেন? যন্ত্রণায় অশ্মির 
হইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়। পড়িলাম। ঢাকা ঠাণ্ দেশ, 
কার্তিক মাস বেড়ার স্বর, বে"& একটু শীত পড়িয়াছে। 
বিছানায় শুইয়াও - শরীর শীতল হইল ন1) যেমন 
জ্বলিতেছিল, ঠিক সেইরূপ ভুলিতে লাগিল ; শয্যাকণ্টকী 
উপস্থিত হইল"; একবার এ ' পাশ, একবার ' ওপাশ; 
বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনুতাপানলে দগ্ধ হউতেছি । মনে 
হইতে লাগিল মন্ত্র লইয়! কুকর্ম করিয়াছি। যদিই ঝা 
মন্ত্র লইয়াছিলাম, বোলপুরে পড়ে খাকিলেই হইত £ 
গৌসাইর ছুর্গতি স্বচক্ষে দেখিতে হইত না। ইনি এক্স 
আর ব্র্মোপাসক নাই, ইনি নরপুজক্র ; ছি, ছি, ছি, 
এতকাল ব্রান্মোপাসনা করিয়া শেষে এই ছূর্গাতি? 

রাত্রি প্রায় একট| বাজিল। * যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল, 
ক্রমে অসহা হওয়ায় আমি দিথিপিক জ্ঞানশুন্ত হইয়া বিছানা 
হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া উঠিলাম এবং দ্রুতপদে গোসসামী 
মহাশয়ের ঘরে গিয়। তীহাকে ভীষণবেঞ্জে আক্রমণ 
করিলাম। আমি বলিলাম মহাশয় একি? আমি 
বোলপুরে থাকি, প্রত্যহ উপাসন! কালে যশ্পোদশনন্দন সিংহ 
নামক এক বৈষ্ণব উকিল কণ্তাল বাজাইয়! “ভালি'গোর, . 


এথম টাক গমন। ৬৫ 


-উাদের আইভী বলি” বলিয়! গান আরম্ভ করেন, আমার 
সর্ব শরীর ভ্বলিয়া যায়; এখানে আসিলাম, এখান. 
তাই; ভগবানের পুজ1 পরিত্যাগ করিয়! মানুষের পূজা  - 
ভগবানের সিংহাসনে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা? শ্রীচৈতন্য 
পরম ভক্ত, ইহ! আমি জানি, তাই বলিয়া কি তাহাকে 
ভগবানের সিংহাসনে বসাইতে পহয়? দিন দিন কি 
হইতেছে ? ইত্াি--ইত্যাদি।, 
আমার কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় নীরব, নিস্তব্ধ ;. 
কুগ্গবাবু প্রভৃতি শিষ্যগণ স্তত্তিত; কাহারও মুখে :কথা 
নাই। কিছুক্ষণ পরে আমাকে সামনা করিবার :জন্ত, 
গোস্বামী মহাশয় এ্রীচৈতন্যতন্ব, ্রনিত্যানন্দততব্..ও. 
শত্রীঅদ্বৈততত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্। আরম্ত করিলেন । 
আমি বলিলাম মহাশয়, লোকে কি এসব বোঝে ?£ কেহ 
কি আধ্যাত্মিক ভা গ্রহণ করে ? লোকে মানুষই জানে,. 
মানুষই বোঝে? তিনি আমাকে আর অধিক কি বুঝাই- 
বেন? আমার মন কি এসব কথায় ভোলে ? তিনি 
চুপ করিলেন, আমি আসিয়া বিছানায় শুইয়। পড়িলাম ১. 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা ভইল না, কেবল এপাশ ওপাশ করিয়। 
রাত্রিযাপন করিলাম। 
. প্রভাত হইল, বিছানায় পড়িয়া রহিলম ; কোথায়, 
যাইব? কোথায় গিয়। একটু শান্তি পইব? একটু 


নিন. গরিলা নিরির রতি ন্রা রজত নন. বন যা রিনার রস ািন নিরসন 5 বালী 


৬ সদ্গুরুর লীলা ।- 


ঘরে গেলাম, দেখিলাম ঘরে লোকারণ্য ; আঁমি এক- 
প্রান্তে চু করিয়া বসিলাম। গৌসাই গল্প করিতেছেন. 
কোরানে একটী .আখ্যায়িকা আছে; একদিন গ্রাভু 
পরমেশ্বর আপন প্রিয় দুত শয়তানকে ডাকিয়া বলিলেন, , 
শয়তান, আমাকে এক মুঠ! মাটা আনিয়া দাও--মামি 
তাহাতে মানুষ গড়িব? স্গীয়তান যে আজে বলিয়া মাটা 
আনিতে চলিলেন ; শয়তান প্রথমতঃ পৃথিবীর নিকট গিয়া! 
বলিলেন, প্রভু পরমেশ্বর মানুষ গড়্িবেন আমাকে এক মুঠা 
মাটী দাও, পৃথিবী হবঁলিলেন মানুষ গড়িবার জন্য আমি 
মাঁটা দিতে পারিব না ; শয়তান সূর্ধ্যলোকে, নক্ষত্রলোকে, 
লোকলোকান্তরে গমন করিলেন, সর্বত্রই এ এক কথ! । 
ভিসি কোথায়ও মাটা ন। পাইয়া প্রভূ পরমেশ্বরের নিকট 
ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, প্রভূ সর্বত্র গমন করিলাম, 
কেহই একমুঠ! মাঁটী দিল না। তখন প্রভু পরমেশ্বর 
বলিলেন শয়তান, যেমন করিয়া পার আমাকে এক মুঠা 
মাটী আনিয়া! দাও। চীলে যেখন ছে! মারে, এই বার' 
শয়তান, সেইমত অলক্ষে ছুটীয়া আসিয়া পৃথিবী হইতে 
এক মুঠ মাটী লইয়া পৌঁড় দিলেন; কি কর কি কর. 
বলিয়। পৃথিবী পশ্চা, পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু শয়তানকে 
ধর়িতে পারিলেন না। শয়তান হাপাইতে হাপাইতে 
প্রড়ু পরমেশ্বরের নিকট গিয়া বলিলেন, এই মাটা লউন। 


প্রথম ঢাকা গমন। ৬ 


ঝলব ? ধরা পড়িলে আর রক্ষা! ছিল না। পরমেশ্বর হাত 
পাতিয়। মাটী লইয়! তাহাতে একটী ফু দিলেন, আর 
আদম জন্মিল। তাহার রূপে চারিদিক আলোকিত হইল। 
পরমেশ্বর আপন সিংহাসনে আদমকে বসাইলেন, নিজের 
মন্তুকের মুকুট তাহার মন্তকে পরাইয়। ৰিলেন। পরমেশ্বর 
বলিলেন, 
পরমেশ্বর-_শয়তান দেখ আমার আদমকে কেমন, 
সাজিয়াছে। 
শয়তান_মাজ্ে বেশ সাজিয়াছে । 
প্রমেশ্বর-শয়তান, আদমকে, প্রণাম কর। 
শয়তান__আজ্ে এা, এয । 
পরমেশ্বর_-শয়তান, আদমকে প্রণাম কর। 
শয়তান--আাজ্জে ও কথাটা. 
পরমেশ্বর--আমার কথা শুনবে না? এ দপ্তরট। পাঁড়। 
শয়তান দপ্তর পাড়িলেন, প্রভূ পরমেশ্বর দপ্তর হইতে 
একখানা একরার বাহির করিয়া শয়তানকে দেখাইয় 
বলিলেন,__ 
পরমেশর-_-এ দস্তখত তোমার ? 
শয়তান-_আজেে হা, আমার । 
পরমেশ্বর-একবার এইখানা পড় । 
শয়ুতান একবার পাঠ করিতে লাগিলেন, “আপনি 


টি ১১ রান 


নিল নগর ররর ল্য্রারারারক 


৬৮ সব্গুরুর লীল।। 


আজ্ঞা করিবেন, অবনত মস্তকে বহন করিব নতুব! স্বর্গ 

হহতে দুরীভূত হইব।৮ 

পরমেশ্বর-পড়িলে ? এখনও বলিতেছি ; আদমকে 
প্রণাম কর। 
“পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে” 
গল্প এই পর্য্যন্ত হইলে, আমার মনে হইল কাল রাত্রে 
গোৌঁসাইকে তিরস্কীর করিয়াছি আজ তাহার প্রতিশোধ 
হইতেছে ; গল্পের অর্থ আর কিছুই নহে আমাকে বলা 
হইতেছে, যখন গুরু স্বীকার করিয়াছ তখন যাহ! আজ 
করিব তাহাই করিতে হইবে, নতুবা শয়তানের গ্ভায় ছুর্গতি 
ভোগ করিতে হইবে। একে আমার সর্ববাঙ্গে ঘা. 
কাহার উপর আবার নুনের ছিটে । আমি আর সহ 
করিতে পারিলাম না, উঠিয়া-গৌসাইজীকে বলিলাম-- 
আমি- মহাশয় ব্রাহ্মমমাজ কত দূর ? 
গ্গোসাই--কেন ? 
আমি-_সেখানে যাইব। বঙ্গবাবু কেমন লোক ? 
গৌসাই- বঙ্গবাবু ভাল লোক, ব্রা্গদমাজ এখান হইতে 
এক ক্রোশের উপর। 

আমি-_-আমি সেইথানে চলিলাম। 

গৌসাই-_ওহে শ্রীচরণ বাবু (জনৈক ব্রাহ্ম শিষ্য) ইনি 
ব্রাহ্মমমাজে যাইবেন, রাস্তা জানেন না, তুমি 


৯৬৭2 খল একা? ৩1 ৯ ১ 


প্রথম টাকী গমন । ৬ 


বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্তী সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজের লোক, 
ছাত্রসমাজের সম্পাদক, একজন থোর ব্রাহ্ম, ইহার সঙ্গে 
আমি ঢাকা নববিধান সমাজে চলিলাম ; রাস্তায় ইহাকে 
যগ্পরোনাস্তি তিরস্কার করিলাম; বলিলাম মাঁপনি 
একজন ব্রাহ্ম, গৌসাই দ্রিন দ্রিন পৌত্তলিক হইয়! যাইতে- 
ছেন, গোসাইর আশ্রমে যথেচ্ছাচার হইতেছে, আপনি 
দেখিয়। গুনিয়। কিছুই বলেন না কেন? তিনি বলিলেন 
আমি কিকরিব? আমার কথা “ক শুনিবে? আমরা 
যথাসময়ে নববিধান সমাজে উপস্থিত হইলাম, বঙ্গবাবুর 
সঙ্গে আলাপ হইল; তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন । . অনেকক্ষণ কথাবান্তীর পর আমি- স্লানান্তে 
তাহাদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিলাস। 

আরাধনার সময় আমি সুংজ্ঞাহীন হইয়া দেখি সন্মুখে 
গোসাই। চমক ভাঙ্গিয়া গেল। মনে করিলাম একি। 
আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম ? না আমার মস্তিষষ বিকৃত 
হইল? অথবা গোসাই আমাকে একট! ভেল্কি দেখাই- 
লেন। আমি কিছুই ঠিক করিতে পাঁরিলাম, না; মনে 
করিলাম, এ কথা কাহারও ছিকট প্রকাশ করিব ন1। 
লোকে শুনিলে আমাকে বেকুব বলিবে। 

উপাসনান্তে আমি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। 


তেন রস. রদ ৮ রসাল লামার দর রানি সরা 


৭ সদ্গুরুর লীলা। 


নিকট বিদায় লইয়] ভগ্ন হছণয়ে বোলপুর ফিরিয়া আসি- 
লাম। আসিবার সময় গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, 


আপনি একবার বোলপুর চলুন। গোস্বামী মহাশয় 
বলিলেন যাইব। 


কলিকাতা শ্যামবাজার গমন । 


ঢাক] হইতে বোলপুর আসিয়া আমি অনুতাপানলে 
দগ্ধ হইতে লাগিলাম,গে সাই পৌন্ুলিক, পতিত, তাহাকে 
গুরু করিয়া বড়ই কুকণ্্ করিয়াছি। যাহ! হউক 
ব্রন্মোপাসনাটা পরিত্যাগ করিলাম না, পূর্বের ম্যায় 
উপাসন| করিতে লাগিলাম। এদিকে বড়দিনের ছু'টা 
সিল, কাছারী বন্ধ হইল, গেশসাইর জন্য প্রাণ কীদিয়া 
উঠ্ভিল। আমি তাহাকে দর্শন না করিয়। আর চির 
থাকিতে পারিলাম না, কলিকাতা শ্যামবাজারে রওন! 
হইলাম । গেসাই সুদরিদ্র, আমি আজ তাহার নিকট 
গিয়া! কোথায় কি খাইতে পাইব, এই ভাবিয়া কিছু জল- 
যোগ করিয়া প্রাতের লুপমেলে কলিকাতা যাত্রা 
করিলাম। হাবড়। ক্টশনে ভয়ানক বৃষ্টি, ঘোড়গাড়ীর 
সুবিধা হইল না, একথান। পাল্কীভাড়া করিয়া শ্ামবাজার 
চলিল্াম। 

আমি শ্টামবাজারের বাড়ী চিনি না, বেহীরাগণও 
চেনে না; তাহারা বাড়ীর নিকটবস্তা হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে 
লাগিল, খুব বৃষ্টি পড়িতেছে। স্ডামাকান্তবাবু পুর্বব 


এই এখনে উঠাখন্যানখাহান নাখ্ানাল গুহা গপাউহা। চাদর 


প্‌ সদ্গুরুর লীলা । 


উপর উঠিয়া রাস্ত। পানে চাহিয়! প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, 
বেহারাদিগকে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া উপর হইতে হাক 
দিয় ডাকিলেন এবং দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিয। আমাকে 
সাদরে বাটার মধ্যে লইয়া গেলেন ; দেখিলাম প্রকাণ্ড 
তেশলা বাটা; লোকে লোকারপ্য ; আমি উপরে উঠিয়া 
গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলাম | তিনি সানন্দে 
আমাকে গ্রহণ করিয়া বুখল জ্ডমাস। করিলেন। অল্লক্ষণ 
মধ্যেই ব্রহ্মাচারী (বাবু কলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ) মহাশয় 
একখানা কলাপাতে পেস্ত। বেদানা, কিশ্মিশ, আকরোট 
শুভূতি নানাবিধ মেওয়া জিনিস, এবং রসগোলা ছানাবড়। 
প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন ও নানারকম ফল আনিয়া আমাকে 
জলযোগ করিতে দিলেন; আমি বলিলাম এত কেন ? 
ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, খাও হে, খাও । আম সমন্তুই 
খাইলাম। 

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে আহার প্রস্তুত হইল। ব্রাক্ষ- 
সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনীথ চট্টো- 
পাধ্যায় আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন ; 
আমি বলিলাম আমার খাওয়া হইয়াছে ; তিনি বলিলেন 
ফের খাইবেন আনুন । আমি আহার করিতে গিয়! দেখি 
মহা রাজসুয় ব্যাপার; ছানার পোলাও, ছানার কালিয়ে, 
উত্কৃষ্ট ঝোল, ভাজা, তরকারী, দই, সন্দেশ ইত্যাদি 
ইত্যাদি । পাক পরিপাটী। আনি খবর শীল ৭২ 


কলিকাতা শ্তামবাজ'র গমন । খত 


খাওয়। পূর্বের আর কখনও খাই নাই। প্রত্যহ দেখি 
দিন দ্রিন এইমত রাজসুয় ব্যাপার । কতলোক যে খায় 
কে তাহ ঠিক করিবে। 

এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের মাতা ন্বর্ণময়ীদেবী 
শ্টামবাজারের বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি বিধবা স্ত্রীলোক, 
স্বপাক আহার করিতেন। তিনি নিজের জন্য আলাহিদ। 
পাক করিতেন । তিনি কথনও একা রাধিয়। একা খাইতে 
পারিতেন না। অন্ততঃ ৭। ৮ জনের মত রানা করিয়। 


তাহা হইতে আমাদিগকে কিছু কিছু পরিবেশন করি- 


তেন। 


একদিন বাতৰি ৮টার সময় গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে, 


তিনটা কুলবধুর দীক্ষা হইবে। বথাকালে নীচের উপরের 
ছুয়ার জানালা বন্ধ হইল; ভ্রীলোক তিনটা পৃথক পৃথক 
আসনে সারি সারি হইয়া উপবেশন করিলেন; আমর! 
তাহাদের পশ্চাতে বসিয়া নাম জপ করিতে লাগিলাম। 
“গোক্ামী মহাশয় উপদেশ দিয় যেমন নাম দিবেন অমনি 
একটা স্ত্রীলোক “খ্যাকর খ্যাকর” করিয়া বিকট চীৎকার 
করিতে লাগিলেন। গৌসাই বলিতে লাগিলেন, থাম, 
থাম, কিন্তু কিছুতেই থামে না । অবশেষে অনেক করিয়! 
গোসাই থামাইয়া ছিলেন, স্ত্রীলোক তিনটা তাহাদের অভি- 
ভাবক..সহ গৌসাইর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন । 
জামি /শাস্সাতী হালাকাঠাক কতা! কব 


৭৪ সদ্‌গুরুর লীলা । 


আমি-__গোৌসাই একি ? জ্্ীলোকটী দখ্যাকর খ্যাকর 
করিয়। এমন বিকট রব করিলেন কেন ? 
গৌসাই-- একট। প্রেত ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিল ; নাম 
দিন! মাত্র নামের তেজ সহা করিতে ন| পারিয় 
বিকট রব করিতে করিতে পলাইয়। গেল । 
'আমি-_প্রেতট। কেন ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিল ? 
গৌসাই--+সাধন দিবার সময় নাম পাইয়া উদ্ধার হইবার 
আশায় কখন কখন প্রেতগণ মানুষকে আশ্রয় 
করে; কিন্তু নামের তেজ সহা করিতে না 
পারিয়া যন্ত্রণায় ছট্ফট করতঃ বিকট রব করিয়। 
পলাইয়া যায়। 


আমি-_ছুয়ার জানাল! সব বন্ধ, আমর| নিকটে বসিয়া নাম 
করিতেছি, প্রেত কেমন করিয়া আদিল £ "৮, 

.গৌসাই_এখানে আসিবার পূর্বব হইতে স্ত্রীলোকটাকে 

আশ্রয় করিয়াছিল । ৮ 

আমি_-প্রেতট। “খ]াকর খ্যাকর” রব করিল, ইহ। আপনি 
কি প্রকারে বুঝিলেন ? 

গৌসাই-__আমি স্বচক্ষে দেখিলাম । 

আমি-__প্রেত কি চক্ষে দেখ! যায় ? 

গোলাই- ই, দেখা যায় । 

আমি-_প্রেতটার কেমন চেহারা দোখলেন। 


নিধন. কালপলাানা । 
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কথা শুনিয়। আমি অবাক হইয়া! গেলাম । গৌসাইর 
সঙ্গে কয়েক দিন পরমানন্দে কালফাপন করিতেছি 
এমন সময় একদিন গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাস1 
করিলেন-__ 
গেঁসাই__আপনি কি শাস্ত্র পাঠ করেন ? 
আমি-আাজ্ছে করি । 
'গোসাই--কি পড়েন? 
আমি-_মহরীর ত্রাহ্মধর্ম, ব্রাঙ্গধর্থর ব্যাখ্যান, উপনিষদ ॥ 
গোসাই-_ভক্তিশান্্ কিছু কিছু পাঠ করিতে হয়। 
আমি-__ভক্তিশাঞ্জ কি? 
গোসাই--অধিক আর কিছু বলিতেছি না, এই চৈতষ্ঠী 

চরিতামৃত, চৈতন্ভাগবত, তবে চৈতন্যভাগব্ত 
আগে পড়িয়। চৈতগ্ত-চ়িতাম্ৃত পড়িতে হয় । 

এই কথ শুনিয়া আমি শিশির বাবুর কার্য্যালয় হইতে 
একথানি চৈতন্ক'াগবত খরিদ করিয়া আনিয়া পাঠার্ত 
করিলাম! 

এবার শ্যামবাজারের বাটিতে যেমন রাজসুয় ব্যাপার 
তেমনি লোকের সংঘটু ।. "প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে 
রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত লোকের বিরাম নাই, দলে দলে লোক 
আমিতেছে এবং গোস্বামী মহাশয়কে শত শত প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিতেছে, গোস্বামী মহাশয় ক্রমাগত সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। গ্রোসাইকে বলিলাম__ 


রশ 


৭৬ সংগেরুর লীল]। 


আমি-গেসাই একি ? শ্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৮টা 
পর্যান্ত দলে দলে লোক আসিয়৷ আপনাকে শত 
শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর আপনি তাহার 
উত্তর দিতেছেন, আপনার বিরক্তি বোধ হয় না? 
আমর! উকিল মানুষ, লোকে টাকা দিয়। আঁমা- 
দিগের' পরামর্শ লয়, বেশীলোক বা বেশী কথ 
হইলে, আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়, 
আমরা সহা করিতে পারি ন1। 
গোসাই--মামার সহ্য হইয়া গিয়াছে, এক আ্ণীর লোক 
আছে, তাহারা সমস্ত দিন বাজারে ঝজারে 
কেবল জিনিসের দর জানিয়। বেড়ায়, জিনিস 
খরিদ করে না; ইহারাও সেই শ্রেণীরলোক। 
আমি-_আপনি আর এখানে থাকিবেন না, বড়ই বিরক্কি 
আরম্ত করিয়াছে । আমাদের ধৈর্্যচ্যুতি হইতেছে। 
গোমাই--এবার তি বৃষ্টিতে ঢাকা! অঞ্চল ডুবিয়া গিয়া! 
অত্যন্ত সযাতসেতে হইয়াছে, তাই এখনও 
এখানে আছি ; পরশু রবিবার ঢাকা যাইৰ। 
পরদিন গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া! বোলপুর 
চলিয়া আসিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের কথানুসারে এই- 
কার ভক্তিশান্ত্র চৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে লাগিলাম, 
জগদীশবাবুর সম্পাদিত একখান চৈতম্যচরিতা মৃত খরিদ 
করিয়া চানাইলাম। চৈতগ্ভাগবত পাঠে বড় একটা তৃপ্তি 
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পাইলাম না। চৈতন্তটরিতাৃত পাঠারস্ত হইল । আদি- 

লীলার গোঁড়াটা কড়ই কট মটে, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। 

ুঁরু-আচ্জা, কি করি, কট মটে, ছূর্ববাধ্য হইলেও পড়িতে 

লাগিলাম। একটা শ্লোক দেখিলাম প্যদদৈতং ব্রক্ষোপ- 

নিসদি তদপ্যস্য তনুভা” | শ্লোক পড়িয়া হাসিতে লাগি- 

লাম; মনে মনে ভাবিলাম ব্যাট! বদ্যি কি লিখিয়াছে? এ 

আবার পড়িতে হয় (কবিরাজ গোন্সামী বে ব্রাহ্মণ ছিলেন 

তখন আমি তাহ জানিতাম না)। এ্রগ্রন্থের আর এক 

যায়গায় পড়িলাম “লোভী কায়স্থগণ রাজকার্ধয করে» 

এই শ্লোক পড়িয়া কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি "মামার বগা, 
জন্মিল। মনে তইল এমনি জাতিবিদেষ যে ভক্তিগ্রন্থ 

বলখিতে গিয়াও ব্যাটা বদ্যি কায়স্থগণের উপর গালিবর্ষণ 

করিয়াছে । কায়স্থগণ তাহার কি করিয়াছে? সে এমন 

কথ] কেন লেখে ? গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তের ভক্তির 'পরাকাষ্টা 

বথিত হইলেও আমি দেখিলাম গ্রন্থখানি গেড়ামী ; 
সাম্প্রদায়িকতা ও পৌন্তলিকতায় পরিপুণ। যাহা হউক 

গুরু যখন আদেশ করিয়াছেন, পাঠ করিতেই হইবে; 

প্রতিদিন স্নানের পর উপাসনাকালীন এক পরিচ্ছেদ 

করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের নিয়ম হইল । 





ঢাক! দ্বিতীয় বার গমন। 


গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলেই সংঘর্ষণ উপস্থিত 
হয়, কিন্তু তাহার প্রতি প্রাণের এমনি টান যে তাহাকে, 
না দেখিয়া অস্থির হইয়। পড়ি; ১২৯৭ সাল পুজারবন্ধ 
উপস্থিত, মন মাতিল, প্রাণ গেসাইর দিকে ছুটিল। আমি, 
কাল বিলগ্ব না করিয়া যহোৎুসাহে ঢাক! রওন| হইলাম । 
এবার পথ-ঘাট সব জান। আছে, আমি নির্বিবদ্বে ঢাকা 
পৌছিয়। গোসাইকে প্রণাম করিলাম । টিনি খুব আদর' 
. করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাস! করি- 
(লন। পূরবববারের ম্যায় এবারেও আমার সেইরূপ থাকি- 
বারবন্দোবস্ত হইল। রাত্রি যাপনের পর আমি প্রাতে 
গেবসাইর ঘরে নিয়া বসিলাম। এবার কিন্তু সর্ববনেশে 
ব্যাপার ; গেণসাইর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি 
আসনে উপবিষ্ট, তাহার দক্ষিণে এক সিংহাসন; তন্মধ্যে 
রাধাকৃষ্ণের প্রতিমুন্তি ; সিংহাসনে ঠাকুর দেখিয়া আমি 
চমকিয়! উঠিলাম, এবং ক্রোধাস্থিত হইয়া গোসাইর প্রতি 
তীব্র কটাক্ষপাত করিলাম। তিনি আমার মনোগত ভাব' 
বুঝিয়া৷ বলিলেন, “ইহা কুতুবুড়ীর (ছোট কন্া প্রেমসথী ) 
খেলিবার পুতুল, ইহার পুজ! হয় নু ”। এই কথায় 
আমার প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। 


ঢাকা দ্বিতীয়বার গমন। নি 


প্রাতঃক।লে একত্রে ঢা পান, পণ্ডিত মহাশয়ের কুটীরে 
তেল মাখা, বুড়ী গঙ্গায় স্নান, মধ্যাহ্ছে যোড়শোপচারে 
আহার ; রাধারমণবাবুর বাটার বাহিরের ঘরে শয়ন) 

একদিন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সেই *5৫১০৮এ (ভবঘুরে) 
গুলার সহিত বুড়ীগঙ্গায় স্লান করিতে যাইতেছি__এমন 
সময় পথে তাহারা ব্রাঙ্মসমাজের নিন্দা আরম্ত করিল। 
যদিও আমি এখন ব্রাঙ্গীসমাজের কোন ধার ধারি না, 
তত্রাপি ্রাঙ্মাসমাজকে মনে মনে ভালবাসি । ব্রা্মদমাজের 
নিন্দা আমার সহা হইল না। উহার্দিগকে খুব তিরস্কার 
করিলাম, বলিলাম কেনই ঝ৷ ব্রাঙ্মসমাজে গিয়াছিলে $. 
আর কেনই বা এত ঢলান্‌ ঢলালে । তোমর! নিতান্ত 
অসার, তোমাদের ব্রাঙ্গসমাজে যাওয়া উচিত হয় নাই। 
এই কথা শুনিয়৷ একজন বলিলেন, ঢের ব্রাঙ্গ দেখিয়াছি ; 
আপনি আর কি করিয়াছেন? আপনাকে পৈতা 
ফেলিতেও হয় নাই, অসবর্ণ বিধবা বিবাহও করিতে হয় নাই 
আমি ব্রাঙ্গণের ছেলে, পৈতা ছি'ডিয়াছি,__বিধবা শু'ড়ীর 
মেয়ে বিবাহ করিয়াছি, সাহেব মুসলমানের সহিত 
খানা খাইয়াছি, গোসাই " আমার দফ| রফা করিয়া 
দিয়াছেন। আপনি অধিক জাক করিবেন না, দিন কতক 
সবুর করুন, গোসাই আপনার মাথায় এমনি ভাঙ্গস 
মারিবেন যে. একেবারে সব চুরমার হয়! যাইবে। আমি 
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৮০ সদ্গুরুর-লীল? : 


পরে নবমী পুজার দিন গোস্বামী মহাশয়ের এ সকল 
শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি ঢাকেশ্বরী মাকে দর্শন করেন 
নাই, চলুন দর্শন করিয়। আসি | আমি তাহাদের সঙ্গে 
ঢাকেশ্বরী দর্শন করিতে চলিলাম। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে 
উপস্থিত হইয়। দেখিলাম, নাট মন্দিরে পীঠার রাশি রাশি 
ছিন্ন দেহ পতিত হইয়। রহিয়াছে, রক্তের আত প্রবাহিত 
হইতেছে । আমি .বৈষ্ুব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,_- 
চিরকাল প্রাণহত্যার বিরোধী, বংশগত সংস্কারবশতঃ 
কখনও পশুহত্যা দেখি নাই, এই ভীষণ দৃশ্ঠ দেখিয়। 
আমার সর্বব শরীর শিহরিয়া উঠিল। 

পুর্ব হইতে আমার হিন্দু ধস্মের উপর অনাস্থা 
জন্মিয়াছিল.এই দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু ও হিন্দু ধর্মের ভপর 
আরও বিজাতীয়স্বণ! উপস্থিত.হইল । মনে হইল |ইন্দুরা 
কি বর্বর! ইহাদের মনোবৃত্তি পৈশাচিক; একট! 
ইট « কাট, ঝ। পাথরের মুন্তি নিজে গড়িয়া তাহাকে পুজ! 
করে ও তাহার নিকট পণ্ড বলিদান দেয়» ইহারা এই 
সব মুস্তির নিকট নরহত্য। করিতেও পশ্চা্পদ নহে। 
কেবল$ইংরাজের ভয়ে পারেনা ইহাদের অন্তরে দয়ার 
লেশমাত্র নাই, এই যে ঢাকেশ্বরী ঢাকেশ্বরী বলিতেছে-- 
এটাত একট। অচেতন জড় পদার্থ; আমি যদি ইহাকে 
ভাঙ্গিয় গড। করিয়া বুড়ী গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিই, 
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দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, তাহাদের 
তাপেক্ষা বর্বর আর কে আছে ? 

গুরুভাইগণ ভক্তিসহকারে ঢাকেশ্বরী মাকে প্রণাম 
করিলেন, পূজারী সিঁছ্ুরের টিপ সকলের কপালে ও 
২৪ খানা করিয়। বাতাস প্রসাদ সকলের হস্তে দিল। 
গুরুভাইগণ ভক্তিসহকারে প্রসাদ খ[ইতে খাইতে আশ্রমে 
ফিরিলেন; পুঞ্জারী আমার হস্তেও বাতান৷ প্রসাদ 
দিয়াছিলেন, আমি গ্রহণ করিয়! সকলের হলক্ষিতে ঘ্বণার 
সহিত রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম, আমার মনে হইল গোসাই 
উচ্ছুন্ন গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিষ্যগণও 
উচ্ছন্ন গিয়াছে । 

আশ্রমে একদিন দিবিম। (গোসাইর শাশুড়ী) 
আমাকে জিড্ভীসা করিলেন “মাপনার গুরুদর্শন হইয়াছে ?” 
আমি বলিলাম, “না ; তবে গতবারে ঢাক! নববিধান সমাজে 
একট। ঘটনা ঘটিয়াছিল'” ; এই বলিয়া! পুর্বববারের নব- 
বিধান সমাজের ব্যাপারট! বর্ণন করিলাম; তিনি শুনিয়া 


বলিলেন “আপনার গুরু-দর্শন হইয়াছে ।” 
গেপ্ডারিয়ার আঞশমের একপ্রান্তে গোস্বানী মহাশয়ের 


একথানি ক্ষুদ্র কুটার আছে, পুর্বেব গোস্বামী মহাশয় এ 
কুটারে বসিয়। সাধন ভঙ্গন করিতেন এখন এ কুটা$রর 
ভ্রততর ২একধারে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল গাড়া আছে 


৮২ স্দ্গুুর লীল?। 


এই কুটারে কিছুই থাকে না, এবং কেহ ইহা ব্যবহার 
করে না, ইহা বারমাস চাবি বন্দ থাকে, এই কুটারের 
একট গর্ভ মধ্যে একট! প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বাস করে। 
গোস্বামী মহাশয়কে এই সাপের কথ জিজ্াস। করায় তিনি, 
বলিলেন “এ কুটারে একট। প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বাস 
করিয়া থাকে, একদিন আমি বসিয়া আছি এমন সময় 
সাপট। শাস্তে আস্তে গর্ত হইতে বাহির হইয়। আসিয়! 
আমার মাথার উপর উঠে। মাথাট! ভারী ভারী ঠেকায় 
আমি হাত দিয় দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প; 
সাপটা নামিয়া গর্জে ঢুকিল। তদপর প্রায়ই আমার 
গায়ে উঠিত, শেষে এমনি বেহায়া হইল, যে লোকজন 
থাকিলেও তাহাদের স্সান্গাতে আসিয়া আমার 
গায়ে উ্ঠিত; সবশেষে আমি বেলের মালা ধারণ করিতে 
বাধ্য হইলাম ; বেলের মালা যেখানে থাকে সেখানে সাপ 
যায় না” এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, সাপ আপনার গায়ে কেন উঠিত ! তিনি বলি- 
লেন “যাহারা সাধন ভজন করেন, তাহাদের শরীর বড় 
শীতল হয়, সাপ শীতল স্থান বড় ভালবাসে, এই 
জঙ্য সাধকদের গায়ে উঠিয়া আরামে থাকে, সাপটা এখনও 
একুটারে গর্তে আছে 1” 

একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, আপনে একবার 
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অভাব হয় না, তাহ কোন রকমে জুটিয়! যায়, কিন্তু 
আপন ইচ্ছায় কোন কাষ করিতে হইলে জামার মনে হয় 
আমি যেন নরকে ডুবিতেছি ; জার নিজের ইচ্ছ'য় কোন 
কাব করিব ন| ;.তিনি যাহা করাইবেন তাহাই করিব ১৮ 
এ কথার উপর আর কোন কথ! নাই, আমি চুপ করিয়া 
থাকিলাম। 

এই সাধন কুটারের এক পার্শে একটা বৃহৎ আম গাছ 
আছে, গোস্বামী মহাশয় সময় সময় এ আম তলায় বসিয়! 
সাধন ভজন করিতেন, সেইবার এ আমগাছে মধু বর্ষণ 
আরম্ভ হইয়াছিল ; গোস্বামী মহাশয় 'মধু বর্ষণ দেখাইবার 
জন্য আমাকে আম তলায় লইয়। গিয় বলিলেন 
পরেখুন কেমন মধু বর্ষণ হইতেঙ্ছ,” যে গাছতলায় ভগ- 
বানের উপাসন! হয় সেই বৃক্ষে মধু বর্ষণ হইয়! থাকে বেদে 
ইঞার বর্ণনা আছে?” আমি স্বচক্ষে দেখিলাম বৃক্ষ হইতে 
মধু বর্ষণ হইতেছে, গাছের পাত। সকল মধুতে ভিজিয়া 
গিয়াছে; আনেক পিঁপড়ে গাছতলায় আপিয়া মধু খাই. 
তেছে। আমি কিন্তু এমনি পাষণ্ড এই সব স্বচক্ষে দেখি- 
য়াও বলিলাম “পাতা গজাইবার সময় এ রকম হইয়! 
থাকে ।” .তদপর গোস্বামী মহাশয় পিঁপড়ে দেখিয়া, 
চিনি আনাইয়। তাহাদিগকে খাওয়।ইতে লাগিলেন । 

ঢাকায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ লোক শুাছেন ; 


রন রর... ক: রে, রর দর মানীনিংস্পাঁি.. নারির রি ারিরলন রা, লালন পরি হীন 


৮৪ স্দ্গুপ্কর লীলাশ 


ইতে আসিলেন, একজন তবল।, ও অপর একজন বেহাল! 
বাজাইতে লাগিলেন; ঘরে লোকে লোকারণ্য, যেমন 
বাজনা আ'রন্ত হইয়াছে্টুঅমনি গোস্বামী মুহাশয়ের মাত 
(সেই ্ব্ণন়ী দেব ) কোথা হইতে শাধুনয়া খ্যামটা নাচ. 
জুড়ি দিলেন। আমি তাহার নাচ দেখিয়। অবাক হইয়া 
গেলাম) গোস্বামী মহাশয় - নিরুদ্েগ, নিশ্চিন্ত, 
কোন কথাটা নাই; তিনি যেমন ন্থিক্বভাবে বাজন। 
শুনিতেছিলেন, ঠিক « সেইভ[বেই বাজন। শুনিতে লাগি- 
লেন। ঘরের সমস্ত লোক হতভম্ব । আমি মনে মনে" 
বলিলাম ভ্যালারে শান্তিপুরে মেয়ে, ন। হবে. কেন 
গোস্বামী মহাশয়ের মা এইরূপ নাচিতে থাকায় রাধাকৃষ্ণ 
মুন্তি তাহার পায়ে ঠেষ্চিয়। পড়িয়া াল, এবং লাখির 
চোটে থণ্ড খণ্ড হইল। এই মৃত্তি আমার চক্ষুঃশূল হইয়া- 
ছিল, এইবার পদাঘাতে গগু খণ্ড হওয়ার প্রাণট। জুড়াইয়। 
গেল। বাজনা শেষ তইলে নাচ থামিল। লোক জন 
বিদায় হইয়া গেল; গ্োন্বামী মহাশয় কুগ্তবাবুকে বলিলেন, 
, মাকে সাধন কুটারে শিকল দিয়া আটক করিয়। রাখ” । 
আমি গোন্সামী মহাশয়কে ভিজ্ঞাসা করিলাম ৮ 
আমি-ঠাকুর ম। সকলের সমক্ষে নাচ আরম্ভ করিলেন 
ব্যাপার কি ? 
গোৌসাই_ মায়ের পিতা মাতা সন্তানাভাবে ড় দুঃখিত 


4১৭ ক্লথ বাহ ৮ হকেপাখহা বাহার, 
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চে 


জন্ম হুয়; মায়ের মধ্যে সময়ে সময়ে এ ফকি- 
রের আবিভার্ব হয়, যখন আাবিতাব হয়, তথন 
তিনি উন্মাদ গ্রস্থ হইয়। থাকেন। 
আমি-_সাধন-কুটাঢুর মহা বিষধর সর্প আছে, আপনি 
' ঠাকুর মাকে এ ঘরে” আবদ্ধ করিয়া; রাখিতে 
বলিলেন, যদি সর্পাঘাত হয় £ 
ঠ্ৌসাই--মায়ের যে পায়ের চোট, সাপটা ভয়ে গর্ভ 
হইতে বেরুতে পাল্লে হয় ? 
ঠাকুর মাকে সাধন-কুটারে আৰ্ধ করিয়া! রাখা আমার 
(ভাল লাগিল না, আমি বিপদের আশহ্ক। করিয়। সভয়ে 
রাত্রিযাপন করিলাম ; পরদিন দেখিলাম ঠাকুর মার 
কিছু হয় নাই». 
ভদ্ত্রসমাজে বছ লোক সমক্ষে গোস্বামী মহাশয়ের 
মাতা খ্যাম্টা নাচ নাচিতে লাগিলেন, গোস্বামী মহাশয় 
অবস্ট নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহার কিছুই 
করিলেন না। গোস্বামী মহাশয় নিন্দা, প্রশংসা, ঘ্বণা, 
- লজ্জার অতীত; তিনি সমস্ত ঘটনাতেই ভগবানের লীল! 
দর্শন করিতেন ; মায়ের নাচ তীহার অন্তর স্পর্শ করিতে 
পারে নাই; কে কি মনে করিবে এসব কথা তাহার 
অন্তরে উদয় হয় নাই, একারণ তিনি মাঘ্াঁকে নিবারণ 


করেন নাইঃ)'এসব কথ! আমি তখন বুঝিতাম না ! 
মিনি অবলা লা বর সেরার জে ম্যান 


৮৬ সদৃগুরুর লুল! ৰা 


তিনি বলিয়াছিলেন সাধে তাহার মাতার €ফাঁন অনিষ্ট 
করিবে না, “এ কারণ তিনি সাপের 'ঘরে মাতাকে আটক 
করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন; এ জ্ঞান কিন্ত আমার 
তখন ছিল না; সেইজন্য আমি দুঃখিত ,হইয়াছিলাম ও 
সভয়ে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম। . : 

এবারেও গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “পট্ডুরাটা দিতে 

” এবারও আমি পুর্ব বসরের শ্যায় বেশ দশ কথা+ 
টি শুনাইয়। দিলাম; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন 
পকৌলিক কাঁধ এটা রক্ষাকরা ভাল।” আমি জানিতাম, 
নিজে বড় বুদ্ধিমান, আর গৌসাইটা বোকা ঃ আমি একাদন 
উহাকে কুষ্ণতত্ব জিজ্ঞাস। করিলাম; তিনি উত্তর 
করিলেন “কৃষ্ঝস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং।” এই কথ! শুনিয়া 
আমি তেলে বেগুণে জুলিয়। উঠিলাম, বেদান্তসূত্র অবলম্বন 
করিয়। তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম) তিনি 
তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিপেন। আমি 
ভাবিলাম যে বান্তি বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চায় না, আর 
বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার সহিত নিষ্ঠার করিতে নাই 
এই স্থানে আর থাক! উচিত,লহে। এইরূপ মনে করিয়া 
গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে 
গেপডারিয়। ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। 

আমি জানি শ্রাঙ্গসমাজের প্রচারক বাধু নগেন্দ্র নাথ 


দ্বিতীয়বার ঢাক1 গমন? ৮৭ 


চেগেণারিয়! হইসে, একেবারে কলিকাতা গোয়া বাগানে 
নগেন্দ্রবাবুব বাসায় আধিয়। উপস্থিত হইলাম; তাহাকে 
বললাম - রর 
আমি--আাগনি ত গোস্বাসী মহাশয়ের পরগ ভক্ত; 
গ্োসাইর বিদ্যে শুনেছেন? 
নগেন্দ্রবাবু-_কি ? 
আামি_-তিনি বলিলেন “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্য়ং» । 
নগেন্দ্রবাবু--লো।কট। ভক্ত, কিন্তু বুদ্ধিট। চিরকাল মোট।। 
%. নগেন্দ্রবাবুর কথায় আমি খুন, খুসি হইলাম, নানা 
কথাপ্নান্তার পর বোলপুর চলিয়! জাসিলাম। 


কলিকাতা নুকীয়াপ্রাটে রাখালবাঁবুর . 
বাটাতে গমন। 


ঢাকা হইতে বিষগ্রমনে বোলপুরে আসিয়। আমি 
মনোহুথে কালযাপন করিতে লাগিলাম কিন্তু সাধন-ভজন 
পরিত্যাগ করিলাম না; রীতিমত সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত 
থাঁকিলাম। কিছু দিন পরে আমার শান্মা্নি লাভ হইলঃ 
বেল! একট। বাজিয়াছে এ সময় আমি দেখি, আমার 
সম্মুখে আমি নিজে ঈাড়াইয়। আছি; প্রত্যেক চুলগাছটা 
ও প্রত্যেক লোমকুপটা পর্যাস্ত অতি পরিষ্ষারন্ূপে দেখা 
যাইতেছে ; আয়নাতে এত পরিষ্কার দেখা যায় না। 
মাঝে মাঝে এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল ; ইহাকে যে 
আত্ম-দর্শন বলে একথা তগন আমি বুঝিতাম না। মনে 
করিতাম এমন কেন হইতেছে । যাহা হউক এ সব কথ! 
আর প্রকাশ করিলাম না । 

গোম্বামী মহাশয়ের সহিত মত ভেদ থাকিলেও 
স্তাহার প্রতি শামার প্রাণের আকর্ষণ অত্যন্ত বলবান 
ছিল। তাহার অদর্শনে মন বড় ব্যাকুল হইত, একটু 
স্থুবিধ পাইলেই তাহার কাছে ছুটিয়। যাইতামণ তাহার 


বিরান নালা .. সা ২ এ নি 


৬ 


কলিকাতা স্ুকীয়াষ্্াটে রাখালবাবৃন্ধ বাটীতে গমন । ৮৯ 


দি ছিল? সর্বদা তাহার ছিদ্র অনুসন্ধানে থাকিতাম। 
এক পৌত্বলিকত। ভিন্ন তাহার অন্য কোন দোষ দেখিতে 
পাইতাম ন1। ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসে স্ত্রীকে দীক্ষা 
দেওয়াইবার জন্য স্থুকীয়াস্্ীটে রাখালবাবুর বাটাতে 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছুটিলাম। গোস্বামী মহাশয় 
আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন ; নাম দিবামাত্র আমার স্ত্রী 
নামের শ্রধন-শক্তি সা করিতে ন। পারিয়। একেবারে 
অজ্ঞান হইয়া! পড়িলেন ; গোস্বামী মহাশয় আপন কথাও 
শ্বাশুত়ীকে বলিলেন, তোমরা ইহার পিটের শিরাড়াটা 
বেশ করিয়! দলিয়। দাও ; তাহার৷ আমার স্ত্রীর মেরুদর্জী: 
বলপুর্ববক দলিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ এইরূপ করাতে :.. 
তাহার সংজ্ঞালাভ হইল। 

আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ালা করিলাম, মহাশয় 
আমকে একরূপ নাম দিয়াছেন, ইহাকে আবার অন্য রূপ 
নাম দিলেন কেন? গোস্বামী মহাশর উত্তর করিলেন, 
সকলকে এক নাম দিলে ফল হয় না, যাহার যেরূপ প্রকৃতি 
তাহাকে সেইরূপ নাম দিতে হয় । 

এই সময় গুরু-পরিবারের খুব. দারিদ্রতা ছিল; কফ 
দিনপাত হইত ; এই সময় রাখালবাবু ( জনৈক বড় লোক 
জমিদার শিষ্য ) গোস্বামী মহাশয়ের ব্যবহার জন্য একদিন 
প্রান্তে ২০২ টাকা খরচ কবিয়া একটি ভাল আলগাল্লী, 


নি 


৯০ সদ্‌্গুরুর লীলা । 


বৈকালে দুই জন ন্যাড়া-নেড়ী ডূবকী ও মন্দির ল্লাজাইয়! 
ভিক্ষা করিতে আপিয়! গোত্বামী মহাশয়কে গান শুনাই- 
লেন; গ্রোস্বামী মহাশয় গান শুনিয়া, এ শাল্থাল্লা 
টাক! কড়ি, কম্বল, নিজের বসিবার আসন খানি পর্্যস্ত 
যাহা কিছু ছিল তৎুসমুদ্য় এ ন্যাড়া-নেড়ীকে দ্রিলেন, এবং 
* নিজে ঘরের মেজের উপর ধুলায় বসিলেন। ন্যাড়া- 
লেড়া দয়. এমনি পাজী, যে গোস্বামী মহাশয়কে ধুলায় 
বসিতে দেখিয়।ও ক্ষুদ্র আসনখানিও প্রত্যর্পণ করিল ন]। 
সথনেড়ার এই ছুব্যবহঃরে হ্রাম বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম । 
* গোস্বামী মহাশয় রাখালবাবুর সাধের এই তাল- 
খাল্লাটী ভিক্ষুককে দেওয়ায়, রাখালবাবু দুঃখ ও বিরক্তি 
; প্রকাশ করিলেন, ইহাতে গোস্বামী মহাশয় রোষ-কষায়িত 
লোচনে রাখালবাবুকে তীব্র ভঙ্খগনা করিলেন। তিনি 
বলিলেন, “যে ব্যক্তি, মনে করিবে ভাহার প্রদত্ত জিনিষ 
আমি ব্যবহার করিব, সে ষেন আমাকে কোন জিনিস না 
দেয়, আমি যাহ] ইচ্ছ, তাহাই করিব কেহই কোন কথা 
বলিতে পারিবে না” 
একদিন রাখালবাবু কেন একটা ঘটনা উপলক্ষে 
বলেন, “গ্রোস্বামী মহাশয় লোকের খাতির করেন ।” 
এই কথা শুনিয়া গোন্সামী মহাশয় ভ্রকুটী করিযা! রাখাল 
বাবুকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন “কি ? 


কলিকাতা! সুকিয়াস্ট্রাটে বাখ।লবাধুর বাটীতে গমন । * ৯১ 


কাভারও কোন তোয়াক্ক। রাখি? এই তোমার বাড়ীতে 
রহিয়াছি, তোমার কোন থাতির করি? তুমি এমন কথ! 


' মুখে উচ্চারণ কর?” এই কথা শুনিয়৷ রাখালবাবু 
কাপিতে কাপিতে বাটার ভিতর চলিয়া গেলেন; পরদিন 


প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, 
কল্য সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হয় নাই, আপনি আমার 
উপর রাগান্বিত হওয়ায় আগার বড় ভয় হইয়াছে; আমার 
মনের ভাব ভন্যরূপ ছিল, আপনি “্দয়। করেন” বলিবার 
অস্ভিপ্রায় ছিল, কিন্তু বলিবার সময় প্দয়” ন1 বলিয়! 


“খাতির” বলিয়া ফেলিয়াছিলাম | গোস্বামী মহাশয়, 
কথায় চুপ করিয়। থাকিলেন। টু 


এই সময় ব্রাঙ্গদমাজের অনেক লোক গুরু বারের 
দোযোল্লেখ করতঃ গোস্বামী মহাশয়ের উপর গাপি বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তীহাদের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ 
সকল বাহির হইতে লাগিল। বাবুমনোরগ্জন গুহ 
গোস্বামী মহাশয়ের এক ভক্ত শ্িষ্য। তিনি আন্রান্ত 
গুরুবাদ সমর্থন করিয়া নানা প্রবন্ধ বাহির করিতে 


লাগিলেন । গোস্বামী মনোরগ্রীন বাবুকে বাদ-প্রতিবাদ 
করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।- মনোরপ্রন বাবু বলিলেন, 


ত্রাক্ষেরা আপনাকে গালি দেয় ইহা আমার সহ হয় না; 
গোস্বামী মহাশয় বললেন স্হা করুন, কোন কথা বলিবার 


প্রয়োজন নাই; এই অবধি মনোরগ্নবাবু প্রবন্ধ লিখিতে 





৯২. সংগ্রুর লীল1। 


আমি গোন্সামী মহাশয়ের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখির়া- 
ছিলাম; তাহার আচার, ব্যবহার, কথাবার্চা, কাষকর্ম্ম 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য সর্ববদা তীহার নিকটে 
থাকতাম । রাত্রিকালে এক ঘরে নিকটে শয়ন করি- 
তাম। কোথা কোন ক্রুটী দেখিতে পাইতাম না। 
একদিন নিকটে শয়ন করিয়। ঘুমাইতেছিল।ম, রাত্রি এক- 
টার সময় নিদ্রা! ভঙ্গ হইল, দেখিলাম গোস্বামী মহাশয় 
আসনে উপবিষ্ট আছেন, আমি বলিলাম /-- 
জআামি-মহাশয়, আনেক রাত্রি হইয়াছে, এখনও বসিয়া 

আছেন? শয়ন করুন । 

গৌপাই-রাত্রি কত ? 
আমি- রাত্রি একটা বাজিয়াছে। 
গৌসাই--এখনও অনেক রাত্রি আছে। 

এই কথার পর ঘুগাইয়া গেলাম) রাত্রি ৩টার সময় 
আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গোল্বীমী মহাশয় 
পুর্ব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তখন বলিলাম ,- 
আমি-_মহাশয়, এখনও শন করেন নাই? রাত্রি যে 

৩টা বাজিয়! গিয়াছে । 

গৌসাই_-এখনওত অনেক রাত্রি রহিয়াছে । 

আবার আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল, রাত্রি ৪টার সময় 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, তখনও গোস্বামী মহাশয় 


কলিকাতা সুকিয়াষ্াটে রাখল্বাবুর বাটীতে গমন । ৯৩ 


আমি--মহাশয়, এখনও বসিয়। রহিয়াছেন? শয়ন করেন 

নাই ? শীত্র শয়ন করুন, অন্থখ হইবে। 
গোৌসাই-_ রাত্রি কত ? 
আমি-_রাত্রি ৪ট| বাজিয়াছে। 
গৌসাই--এখনও অনেক রাত্রি আছে। 

আবার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ঘুমাইয়া পড়িলাম, ভোর 

হইয়াছে, পুর্বব দিক ফ€স। হইয়াছে, এমন সময় নিড্রাভঙ্গে 
দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয় পুর্ব আসনে উপবিষ্ট ; 
আমি তাহাকে বলিলাম) রি 
এ।মি-একি! এষে ভোর হইয়াছে, পুর্ববদিক ফরসা, 

আপনি এখনও শয়ন করেন নাই? আসনে 

বগিয়। রহিয়াছেন * 
গৌসাই-__ছুল্ভ সময়, এই সময় কি ঘুমাইয়া নষ্ট করিতে 

পারা যায়? | 
এইবার আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আমি চিন্তা 

করিতে লাগিলাম, এমন মহাপুরুষ ত কখনও দেখি 
লাই ইনি নিন্দা প্রশংসার অতীত) লভ্জা, ভয় 
এক, মোহ ইহার কিছুই নই 3 কাম-ক্ীধাদি রিপুগণ 
ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; সর্বব প্রকার আসক্তি 
হইতে ইনি বিমুক্ত ; ভগবানে ইহার একান্ত নির্ভর । 
শাস্ছে মহাপুরুষের যে সমুদয় লক্ষণ বর্ণিত আছে, তৎ- 


৫ মরতে টি বা রস 


৯৪ সদগুরুর লালা ঃ 


কেন £ ভ্ভাবিলাম যাহার! নিতাই গৌর, রাধাকৃষণ ইত্যাদি 
ভজে তাহারা ও কি ধন্ম লাভ করিতে পারে ? 
আঁগি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছি, 
এমন সময় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যে উপায়ে হউক 
না, “জবস্থ। লাভ হইলেই হইল, অবস্থা লাভই প্রয়োজন” 
অর্থাগু নিতাই, গৌর, রাধাকৃষ্ণ, ভজিযা। যদি মানুষ অবস্থাক্চ 
লাভ করিচ্ছে পারে তাহাতে ক্ষতি কি? 
রাখাল বাবু একজন বড় জমিদার, শুনিয়াছি তীহার 
নাকি ৫**০০২ টাকা জমিদারীর মুনফা) তিনি কৃপণ 
স্বভাবের লোক। একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন /-- 
গৌসাই--পরমহংসজী (গোস্বামী মহাশয়ের গুরু) বড় 
বাড়াবাড়া আরন্ত করিয়াছেন ॥ 
আমি--কি করিয়াছেন ? 
গৌসাই-গত রাত্রে পরমহংসজী রাখালবাবুকে স্বপ্ন 
যোগে বলিয়াছেন “ গোসাই পশ্চিমে যাইবেন 
তাহাকে টাকা দেন” । 





*  অবস্থালাভ এই কথার অর্থ কি আমি গোস্বামী মহাশয়কে 
জিজ্ঞাদা করি নাই! ভগবানের নিতা দাসত্বই জীবের প্রকৃত 
অবস্থা “জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস।” আমরা ভগবানকে 
ভুলিয়া মায়াচ্ছন্প হুইরা নিজের প্রকৃত অবস্থ। বিস্থৃত হইয়াছি। 
এই মায়! হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিজের স্বরূপ লাভ করান নামই 
অবস্থা লাভ। 


কলিকাতা! স্কিয়াষ্ট্িটে রাখালবাবুন বাটাতে গমন ॥ ৯৫ 


আমি-__রাঁখাল বাবু তাহাতে কি বলিলেন ? 
গোসাই-_রাখাল বাবু বলিলেন, আমি টাকা কোথায়: 
পাইৰ ? আমার হাতে টাক। নাই । 
আমি-_-তারপর কি হইল ? 
গোসাই-_পরমহংসদ্দেব বলিলেন, টাকা ন| থাকুলে 
খাইস নাঃ ধার করে টাকা দিগে না? 
এই কথা বলিয়। গোস্বামী মহাশয় হাসিতে লাগিলেন ; 
দিন দিন গোস্বামী মহাশয়ের উপর আমার ম্গুরাগ বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। আমি কিছুদিন তাহার নিকট পরমানন্দে 
থাকিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ববক সপরিবারে বোলপুর চলিয়! 
আমিলাম। 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন। 


চে 

বোলপুর আসার পর আমার শরীর তনুস্থ হইল ; 
দিন দিন কাহিল হইতে লাগিলাম। এমন সময় ১৩০ 
সালের পৌষ মাহায় প্রয়াগ হইতে একখানি পত্র সআদিল। 
পত্রে লেখা আছে “গোস্বামী মহাশয় বলিলেন প্রয়াগে 
কুন্তমেলা, নান স্থান হইতে সকলে আসিতেছেন, হরিদাস 
বাবু কি বোলপুরে বসিয়া কেবল ওকালতী করিবেন, 
আর টাকা রোজগার করিবেন? তাহাকে এখানে 
আসিতে লিখিয়া দাও, এখানে আসিলে তীহার শরীর 
সারিবে।» আমি ঘোর সংসারী, কৃপণ স্বভ।বের লোক, 
পত্রথানি পাঠ করিয়া মনে হইল, গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছ! 
যে আমি প্রয়াগ যাই ; পাছে আমি না যাই, এইজন্য 
“শরীর সারিবে” এই প্রলোভন বাক্য পত্রে লিখিত 
হইয়াছে। 

ঠাকুর দেবতা, তীর্থ ও সাধু সন্গ্যাসীর উপর আমার, 
আদৌ জাস্থ। নাই, প্রয়াগ গিয়া কেবল অনর্থক কতকগুল। 
অর্থ ব্যয় ও ব্যবসায়ের ক্ষতি ইহা মনে ভাবিয়া ও শুরু 
হাজ্ঞা লঙ্ঘন করা অকর্তব্য বিবেচনায় আমি কালবিলম্ব না 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গযূন। ৯ 


কাঁরয়। পরদিন রাত্রি নয়টার সময় একাকী লুপ মেলে 
শ্রয়াগ রওনা হইলাম । ভোর বেলায় মোকামা পৌছিয। 
'পঞ্ভাবমেল ধরিলাম এবং বেল! ২॥ আড়াই ঘটিকার সময় 
এলাহাবাদ ফেশনে পৌছিলাম। টেণ হইতে যেন 
প্লযাট ফরমে নামিলাম, অমনি দেখি সম্মুখে ফ্েঠোদীবন । 
যোগজীবন আমাকে দেখিয়া সন্বোধন করিয়। বলিলেন, 
হরিদাসবাবু, আসিয়াছেন? চলুন বাসায় যাই। 
এই বলিয়া একখানি ঘোড়গাড়ী ভাঁড় করিয়া আমায় 
লইয়া বাসার দিকে রওন। হইলেন; এখন আমার চৈতন্য 
হইল, আমি ভাবিলাম প্রয়াগ পরিচিত স্থান; এখানে 
গোস্বামী মহাশয়কে রেহ চেনে না; মার কোন্‌ ঠিকানায় 
তিনি আছেন তাহ! আমিও জানি ন; যোগজীবন. না 
আসিলে আমি কেমন করিয়া বাসায় যাইতাম) . আমি 
,যোগজীবনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কিজন্য ফ্টেখনে 
বআমিয়াছিলেন ?” যোগজীবন উত্তর করিলেন “আপনি 
আসিবেন বলিয়া বাব! আমাকে ফেঁসনে পাঠাইয়া দিয়াছেন, 
বাবা এখন বাসায় নাই, সন্ধ্যার সময় বাসাঁয় আসিবেন !” 
আমি মনে মনে ভ্াবিতে লাগিলাম, অদ্য এই গাড়ীতে আমি 
.ষে প্রয়াগ আসিব এ কথা গোসাইদী কেমন করিয়া 
জানিলেন! তিনি কি দিব্য দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতে পান ? 
ষাহা হউক আমি বাসায় উপস্থিত ভুইয়া দেখিলাম, 
প্রকাণ্ড বাসা, গোসাই নাই. ভাহার অনেকগুলি শিষা 


৯৮ সগুরুর লীলা । 


বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন ; দিদিমা আমাকে স্লানাহার 

করিতে বলিলেন ; আমি স্নান করিয়া আহারে, বসিলাম? 

দিদিম। কাছে বসিয়া আহার করাইতে লাগিলেন । 

দেখিলাম উৎকৃষ্ট আতপ চাউলের অন্ন, অড়হরের ডাল,, 

বিবিধ তরকারী, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। আমি দিদি- 

মাকে বাড়ী ভাড়া, চাকর, চাকরাণি, রান্ধুনি ও উপস্থিত 

লোকজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি সমুদয় 

বলিলেন) তাহাতে আমি বলিলাম ;- 

আমি-খুব ধুমধাম ত দেখিতেছি, এদিকের (অর্থের), 

ব্যাপারট। “কমন £ 

দিদিম-_কিছুই নাই। 

আমি" তবে এত ধুমধাম কেন? 

দিদিম!-_লামিকি করিব? আমার কথাত কেহ শুনে. 
না। কলিকাতার দোকানে ৫০২ টাঁকা ওষধের 
দাম বাকী আছে প্রত্যহ তাগাদা! আসিতেছে 
দিতে পারিতেছি না। 

সন্ধ্যাকালে গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন) আমি তাহাকে অভিবাদন করিলাম ; তিনি 

আনন্দ প্রকাশ করিয়া কুশল জি্ঞাস। করিলেন তাহারই 

কামরায় আমার আসন ও শয়নের বন্দোবস্ত হইল । পরদিন 

প্রাতঃকালে আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি 


চিরে ারোিরর্র্ররের নর অবরো রর. রান্িন ২: সবর সত নিন 


্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন । ৯৯ 


লেন--হরিদাসবাবু, আসিয়াছেন, বেশ হইয়াছে, এইবার 
মস্তক মুণ্ডন করুন, ত্রিধেণীতে স্নান করুন।” গোস্বামী 
মহাশয় তাহাঙ্ধের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, যিনি 
যাহ] বিশ্বাস করেন না, তাহাকে কখনও সে কথা বলিতে : 
নাই, উনি কেন মস্তক মুণ্ডন করিবেন ? তদপর'আমাকে 
বলিলেন পত্রিবেণীর ঘাটে, যেখানে একট! কাছী দিয়া, 
একখান! নৌকা বান্দা আছে, সেইখানে জলে নামিয়া 
কাচীটা ধরিয়। মনে মনে স্মরণ করিবেন, এই ত্রিবেণী গঙ্গা 
যমুন। স্রম্বতীর সঙ্গম স্থল ; জতি প্রাচীন কাঁল হইতে কত 
মুনি, কচ খাঁষি, কত সাধু, কত মহাত্বা এই স্থানে স্নান 
করিয়। পবিত্র হইয়াছেন, বগুসর বগুসর নানা দেশ হইতে 
লক্ষ লক্ষ লোক আপিয়া পাপ-কালিম! বিধৌত করিবার 
জন্য এই পবিত্র জলে অবগাহন করিতেছেন, “আদ্য আমি 
সেই পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়! আপনাকে পবিত্র 
করিতেছি.” এই বলিয়। ডুব দিবেন। 

এই কথা বলার পর [তনি-পুনরায় বলিলেন, “আপ- 
নার একাকী যাওয়া হইবে না, আমি আপনাকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া গিয়। স্নান করাইয়া আনিব।” 

দরিদ্র ও সাধুগণরে বিতরণ করিবার জন্য আমি 
গোষ্বামী মহাশয়ের হস্তে কিছু টাকা দিলাম, .একথানা 
ঘোড়গাড়ী ভাড়া, হইল, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া! 


চট এনে. রর. ালারাক বা রিবা, সারা রানি স্বদল্র রর লরি 
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ত্রিবেণী বাসা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দুরে ; গোস্বামী 
মহাশয় তথায় পোছিয় ত্রিবেণীর ঘাটের উপর দীড়াইয়। 
থাকিলেন, আমি সঙ্কল্প না করিয়া! স্নান করিলাম, উঠিয়। 
পাগ্ডাকে কিছু পয়সা দ্িল।ম্‌। 

শ্টামাকান্তবাবু সান করিয়। কিছু ফুল কিনিয় 
গোস্বামী মহাশয়ের চরণে অর্পণ করতঃ প্রণাম করিলেন! 
এই সময় শ্যামাকান্তবাবু গুরু আজ্ঞায় ভিক্ষা করিয়া 
খাইতেন, তিনি গোস্বামী মহাঁশয়কে বলিলেন, “মালা ও 
তিলক ধারণের জন্য প্রাণে বড় টান হইতেছে” ; গোস্বামী 
মহাশয় উত্তর করিলেন, “আপনার মাল! তিলক ধারণের 
এখনও সময় হয় নাই” । 

ত্রিবেণী হইতে গোম্বামী মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া বেণীমাধব দর্শনে চলিলেন ॥ সঙ্গে অনেক- 
গুলি শিষ্য । রাস্তার দুই পার্থ ভিখারীগণ ভিক্ষা! চাহি- 
তেছে, গোস্বামী মহাশয় নান! ভঙ্গী করিয়। হাত ও পাছা 
ঘুরাইয়৷ তাহাদিগকে পয়সা! দিতেছেন, আর বলিতেছেন 
“আজ হামত বড় দাত বন্‌ গিয়া” ॥ আমি তাহার রঙ্গ 
দেখিয়। হাঁসি রাখিতে, পারিলাম না। ক্রমে দশাশ্ব- 
মেধের ঘাট ও তন্নিকটস্থ বেণীমাধবের মন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় দরশাশ্বমেধের ঘাট 
দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, “এই স্থানে আ্রমন্মহা প্রভূ 


বত, ১২ র্যা সললার  রাক সার বল রে স্বর -িিভিরীর , 
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শ্রীমন্দিরের হাতার মধ্যে গিয়া বলিলেন, «এই স্থানে 
মহাপ্রভু খাকিতেন” পরে খ্রমন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়া! 
সাফটাঙ্গ দিয়! বেণীমাধবকে প্রণাম করিলেন। 
গোৌসাইজীর এই আচরণ দেখিয়া আমার পেটের 
ভিতর হাত-পা সেন্দিয়ে গেল) আমি স্তস্তিত হইলাম, 
বুক ধড়াশ ধড়াশ করিতে লাগিল । গোস্বামী মহাশয়ের 
দেখাদেখি তাহার শিষ্যগণও সাফ্টাঙ্গ দিয়। প্রণাম করি- 
লেন, আমি এই তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়া অবাক্‌। স্থৃছু 
ইহাই নয়, আবার মন্দির পরিক্রমা আরস্ত ভহল, আমি 
আ'র নাই, কি করি লল্জ্বার খাতিরে হাতে প্রাণ করিয়া 
, ঢুপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম এবং সকলের পিছে 
পিছে ঘুরিতে লাগিলাম। কয়েকবার পরিক্রমার পর 
গোস্বামী মহাশয় ১২ "এক টাকার বাতাসা আনাইয়। 
বেণীমাধবের ভোগ দেওয়াইলেন এবং প্রসাদ লইয়া বাসায় 
ফিরিলেন। 
গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিয়া বলিলেন, “মামি 
অনেক ঘুরিলাম, কোথাও কোন একটা সাধু দেখিতে 
পাইলাম না, একটা সাধু কেবল বেণীমাধবকে দেখিয়া 
কিছু পিয়া আসিলাম”। গৌসাইজীর কার্যকলাপ দেখিয়! 
২ আমি অবাক হইয়| গ্লোম, ক মার উত্তর দ্িব?, ইহার 
পর আবার শুনিলাম, বেণীমাধব স্বয়ং সাধ সাজিয়। 
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গেলেন। আমি এ সব কি বুঝিবঝ, আমি নির্বনাক্‌ হইয়। 
থাকিলাম । ৬ 

পরদিন আহারান্তে কাহাকেশ কিছু না বলিয়া মাঁগায় 
একটা! ফ্যাট বাঁধিয়া হাতে লাঈী লইয়া গোস্বামী মহাশয় 
একাকী যেমন বাসা হইতে বাহির হইলেন, অমনি 
এই বপ্ডুর দল পশ্চা পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, দেখাদেখি 
আমিও পিছু পিছু চলিলাম। 

গোন্বামী মহাশয়ের পাড়ে বেদনা, চকের সন্মুথে 
তাহার জন্য একখান ঘোড়গাড়ী ভাড়া হইল, ঘোড়গাড়ীর 
পিছু পিছু ত আর মানুষ হটিতে পারে না ? কাজে- 
কাজেই আরও ৫৬ খানা গাড়ী ভাড়া হইল; 
সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠাকুর ও সাধু দর্শন করতঃ 
সন্ধ্যার প্রাকালে বাসায় আস্িহইল, সমস্ত গাড়ী ভাড়। 
আমি মিটাইয়া দ্রিলাম। পরদিনও ঠিক এই ব্যাগার। 
তাহার পরদিন কানপুর হইতে উকীল বাবুমন্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন; গোস্বামী মহাশয় 
বলিলেন, প্ছুইটা বয়েল পাওয়া গিয়াছে, খুব বহাইয়া 
লওয়৷ যাউক।” তিনি রহস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, 
আমার কিন্তু বুকে টেকীর পাড় পড়িতে লাগিল । 

আমি পূর্বেবেই বলিাছি আমি কৃপণ স্বভাবের লোক; 
আমার মধ্যে বড়ই অথাশক্তি। গোস্বামী * মহাশয়ের 
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আমি গুরুকে না খাওয়াইয়া খাইতে পারিব না, শুরুও 
আশ্রমবাসী সকলকে না খাওয়াইয়া খাইতে পারিবেন না, 
সুতরাং সমস্ত ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে ; 
অনে এই সব চিন্তার উদ্দয় হইয়। গামাকে অতিশয় ব্ষপ্ন 
করিয়৷ তুলিল, তৃতীয় দিবসের গাড়ীভাডা মণ্মথবাবু 
বহন করিলেন, চতুর্থ দ্রিনের ভাড়া আমি দিলাম, 
তথুপর দিনের ভাড়! মন্মথবাবু দিয়, বলিলেন, “ণামাকে 
কানপুর যাইতে হইবে 1 

গোস্বামী মহাশয় মন্মথ বাবুকে কানপুর যাইতে আনু- 
মতি দিলেন পরদিন তিনি কানপুর চলিয়৷ গেলেন । 
চাকুরের মধো আমি একাকী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
থাকিলাম। এই দিন আমি সমস্ত গাড়ীভাড়। দিলাম, 
এবং ছুই দ্রিন পরে বোলপুর গাগিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলাম ; এই কথা গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণগোচর 
হইলে, তিনি বলিলেন “পরশু ? সেত অনেকে দিনের 
কথ11” ' এই কথ? শুনিয়া! গুরু ভাইগণ বলিলেন, “হরি- 
দাস বাবু, আপনি কদাচ বোলপুর বাইবেন না, যে ব্যক্তি 
যখন যাইতে চায়, গোস্বামী মহাশয় ততক্ষণাৎ তাহাকে 
বিদায় দেন, কাহাকেও থাকিতে বলেন না; আপনাকে 
যখন যাইবার অনুমতি দিলেন না, 'তথন আপনি এই 
স্থানেই থাকুন, ওকালতী নষ্ট হয় হউক, আপনি ক্ষতি মনে 
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অনুমতি না পাওয়ায় আমি প্রয়াগেই অবস্থিতি করিতে, 
লাগিলাম। 

৮একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, এই পাড়ায় 
একটা কুকুর আছে, সে প্রত্যহ আরতির সময় শিষের 
ভজন গায়। আমি শুনিয়। আশ্চর্য্য হইলাম, এবং সত্য 
মিথ্য। জানিবার জন্য আরতির অপেক্ষায় থাকিলাম। 
এখানে জন্ধ্যার সময় আরতি হয় না, রাত্রি ৮টার পর 
আরতি আরম্ত হয়, মুসলমান বাদসাহের আমলাবধি এই 
নিয়ম প্রচলিত আছে । সঙ্ক্ঘাকালে কাসর ঘণ্টার শব্দে 
পাছে নমাজের বিদ্ব হয় তজ্জন্য এই নিয়ম প্রবপ্তিত হই- 
য়াছে। রাত্রি *ট। বাজিয়। গেল, যেমন শিবের আরতি, 
আরম্ভ হইল, অমনি একটা কুকুর ভেউ ভেউ করিয়! 
নানারূপ শব্দ করিতে লাগিল, যেমন আরতি থামিল,. 
অমনি কুকুরের রব থামিল। প্রতিদিন এইরূপ শুনিতে 
লাগিলাম। একদিন আরছি আরস্ত হইলে কুকুরের রব 
শুনিতে পাইলাম না, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, 
কই মহাশয়? আজ ত কুকুরের রব গুনি না? গোস্বামী 
মহাশয় বলিলেন, হয় ত কুকুরটা কোথাও খাইতে গিয়াছে, 
সময় মত উপস্থিত হইতে পারে নাই, এখনি আসিয়া 
ভজন গাইবে। বাস্তবিক একটু পরেই কুকুরের সেই 
রব শুনা গেল, ভজন আরস্তু করিতে যতটুকু বিলম্ব: 
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বর শুনা গেল। আমি আশ্চর্য হইয়া, জিজ্ঞান। 

করিলাম-_ | 

আমি-_-মহাশয়, কুকুরে ভজন গায়, এ বড় জাশ্চর্য্য 
কথা, অন্য কোন কুকুর ত ভজন গায় না? 

গৌসাই---এই কুকুরটা! পুর্ববঙ্ঞন্মে পরম সাধু ছিল, গুরুর: 

অভিশাপে কুকুরষোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আমি--তবে কি জন্মান্তর আছে 
গৌসাই-_হ। নিশ্চয় আছে। আমি পুর্বে জন্মান্তরের 


বিপক্ষে কত লিখিয়াছি, কত বক্তৃতা করিয়াছি, 
যুক্তি দ্বারায় বিচার করিলে জন্মান্তর না থাকাই: 
প্রতীয়মান হয়, কিন্তু এখন যখন প্রত্যক্ষ: 
দেখিতেছি যে পূর্ববজন্মা আছে, তখন কেমন 
করিয়া অস্বীকার করিব। 
আমি- আপনি কি প্রকারে পূর্ববজন্ম জানিতে পারিলেন ' 
গোসাই-গামার দীক্ষা হইবার কিছুদিন পরে হঠাৎ 
হামার পুর্ববজন্মের স্রতির উদয় হইল। পুর্বব-: 
জন্মে আমি এক রামাইত সন্যাসী ছিলাম, 
রামগয়ায় ফন্তু নদী তীরে একটা অশ্বথ বৃক্ষের 
ডালে সীতারামের নাম খুদিয়া দ্রিয়াছিলাম ; 
এই কথ! আমার স্মতিপথে উদয় হওয়ায় সেই 
» বুক্ষ দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখিলাম 


৯০৬ সদ্গুরুর লীলা । 


লাভ হইলে ভূত; ভবিষ্যৎ, বন্তমান সব এক 
হইয়া যায়। 
আমিষ সনস্ত ঘটনা ঘটিগ়াছে, দুরে খটিতেছে, ঝা 
ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহা কি আপনি জানিতে 
পারেন £ 
গোসাই-_হাঁ, জানিতে পারি । 
আমি-কেমন করিয়া জানিতে পারেন ? 
'গোসাই--আমার নিকট দৃশ্য পড়ে। 
আমি ইহার কি বুঝিব চুপ করিয়। থাকিলাম; এক* 
জন প্রতিবেশীকে বলিলাম, মহাশয়, আপনাদের পাড়ায় 
একটা কুকুর আছে সে শিবের আরতি-সময়ে প্রত্যহ 
ভজন গায়। তিনি আমাকে উপহাস করিয়। বলিলেন, 
এও কি হয়? আমর! এতকাল এখানে বস করিতেছি, 
আমর! কিছু শুনিলাম না, জানিলাম না. আর আপনারা 
তিন দিন আাপিয়া একথা জানিতে পারিলেন! আমি 


বলিলাম আরতির সময় আপনি আমাদের বাসায় আপি- 
বেন, কুকুরের ভজন শুনিতে পাইবেন। তিনি আমার 
কথা আদৌ বিশ্বাস করিলেন না, আমাকে অপ্রতিভ 
করিবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যার পর লাঁমাদের বাসার আ!সয়া 
উপস্থিত হইলেন, বথাসময়ে জারতি আরম্ত হইলে কুকুর 


শি রিও পদ নি 


প্রয়াগ তীর্থের কুন্তে গমন । ৯০৭ 


গেলেন, ইহার পর তিনি আরও ৩1৪ দিন আসিয়া কুকুরের 
ভজন শুনিলেন ) 
আমি পুর্বেবেই বলিয়াছি, শামি কৃপণ স্বভাবের 
লোক, আমার অথ্থাশক্তি অত্যন্ত প্রবল, আমার অর্থ ব্যয় 
হইতে থাকায় দুশ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল. আমার মঙ্্ের 
স্ফপ্তি নষ্ট হইয়াছিল, আমি ?ি দিন দিন বিষ হইতে 
ছিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমার মনের অবস্থা বুঝিতে 
পারিয়া আমার অসাক্ষাতে একদিন প্রাতে শিষ্গণকে . 
বলিলেন হরিদাসবাবুর নিকট গাড়ীভাড়া, ইত্যাদি 
কিছুই লইবে না; সরকারী ব্যয়ে সমস্ত নির্ববাহ. করিবে। 
আমি যদিও ভিন্ন কুঠুরাতে ছিলাম কিন্তু এই কথাটা! 
আমি স্বকর্ণে শুনিলাম। কথাটা শ্রুতিমধুর হইলেও 
মন প্রসঙ্গ হইল ন|। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় 
সকলকে ডাকিয়া বলিশেন ৮ 
গোসাই--সকলে বিদেশে স্বাসিয়াছ, এখানে হরেগোল 
করে থাকলে চলবে না, সকলে এক একটা 
করিয়। কাষের ভার লও । 
শিষ্যগণনযে আজ্রে, আমীদিগের এক একজনকে এক 
একট! কষে« ভার দিউন। . 
গোস্বামী মহাশয়ও স্বামী দেবেন্দ্রনাথ চক্রবন্তীকে 
বলিলেন আপনি বাজার সরকার থাকিলেন, শ্যামাকান্ত 
বাবাক বলিলিন তআগ্মথনি কহমাঠবাটীর ভভ্তাবধাবক হাকিি 


১০৮ সদ্‌গুরুর লীলা। 


লেন, বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে বলিলেন আপনি. 
মুছুরী খাকিলেন, সমস্ত জমা খরচ করিবেন, এই মত 
কাহাকেও স্নানের জল তোলাইয়া! জালা ভর্তি করিয়া 
রাখিবার ভার দ্দিলেন,. এইরূপ এক একজনকে এক 
এইটা কাধের ভার দিয় বলিলেন “আমাকে একটা 
কাষের তার দাও £” সকলে নীরব। তখন গোস্বামী 
মহাশিয় বলিলেন *আামি সকলকে ভিক্ষা করিয়! 
,খাওয়াইৰ (৮ 

ঘাম দিয়া যেমন জ্বর ছাড়িয়া যায়, এই কথ। শুনিয়া, 
আমারও তেমনি অবস্থ। হইল, আমার বিষপ্নতা দূর 
হইল, আমি ফেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। পরক্ষণেই 
গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, *্যাহার যাহা! 
আছে আমাকে ভিক্ষা দাও,” এই বলিয়। গোস্বামী 
মহাশয় আচল পাতিলেন, যাহার যাহা ছিল সকলে 
. আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের আচলে দিলেন, আমার 
09০7 77000 টিকিট 'ছল, গাড়ী ভাড়ার ভাবনা নাই, 
তথাপি পীচটি টাকা রাখিয়া যাহ। কিছু সঙ্গে ছিল তং- 
সমুদয় আনিয়। দিলাম। ভিক্ষায় ১৬০২ টাকা পরিমাণ 
হইল; গোস্বামা মহাশয় আসনের নীচে তাহা রাখিয়া 
পদিলেন এবং আমাদিগন্সে বলিলেন তোমাদের আনম্মীর 
স্বজনকে পত্র লেখ, যাহার বাহ! ইচ্ছ!, এই সমর আমকে 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গন । ১০৯ 


কোথায় আছে যে তাহারা টাকার জন্য তাহাদিগকে পত্র 
লিখিবে ? আমি টাকা পাঠ।ইবার জন্য আপন পরিবারকে 
একখানা পত্র লিখিলাম। 

বাবুমহেন্দ্রনাথ মিত্র জম! খরচ রাখিবার জন্য এক 
খাশ। কাগজ ভাজ করিয়া একটা কানফোড়া খা 
'বান্ধিলেন ও একট। পেন্সিল সংগ্রহ করিয়া লইলেৰ 
তহবিলে ৮৪৯ আনা পয়দা জমা হইল। ভিক্ষার টাঁক! 
আর খাতায় জমা হইল না, উহ। গোস্বামী মহাশয়ের 
আসনের তলাতেই থাকিল। 

এইবার গেসাইজীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে 
'লাগিলাম ; আমার স্ৃতীক্ষু দৃষ্টি তাহার তি সর্ববদাই 
অর্পিত থাফিল। প্রয়াগে কুস্তমেলা, দেশ গঁশান্তর 
হুইভে লক্ষ. লক্ষ লোক আসিয়। এই স্থানে সমবেত 
হইতেছে, জিনিস পত্র দিন দিন অগ্নিমুল্য হইতেছে 8 
এখানে জন গাণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই, কোথাও 
ধার প/ইবার উপায় নাই ; দোকান হইতে কোন জিনিস 
লইতে হইলে নগদ পয়সা চাই ;-এক পয়সার জিনিস 
ধারে পাইবার উপায় নাই; প্রতিদিন ১৭১২ টাক' 
খরচ আবশ্টক, তাহার কমে দিন নির্বাহ হইবে না; 
ভিক্ষায় ১৬*২ টাকা পরিমাণ পাইয়াছেন, ইহাতে আর 
ক দিন চালাইবেন? গোগ্গামী মহাশয়ের মনে €কোন 


কন নি» সিসি এরি নিফরিনা রারার্িযারো এহ্যারারতা ররর বান্র টি সমাদর 


১১০ সদ্গুরুর লীল!। 


পড়ে কিনা, খরচ নির্বাহ জন্য তিনি আমাদের" 
সঙ্গে কোন যুক্তি পরামর্শ করেন কি না, ইহার প্রতীক্ষা 
উদৃপ্রীব হইয়! থাকিলাম। 

কুস্ত উপলক্ষে প্রয়াগধামে ঠানেক সাধু সমাগম ' 
হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সাধু বেশধারী অনেক চোর জুয়াচোর, 

কও জুটিয়াছে। কেহ আসিয়৷ গোস্বামী মহাশয়কে 
বলিতেছেন “মহারাজ, হামার। কম্থল নেহি হ্যায়, বড় জাড়। 
লাগ্‌্তা হ্যায়; কেহ বলিতেছেন, মহারাজ হামার! 
ধুনীকা লকড়া নেহি হ্যায়, কেহ বলিতেছেন গাজা নেতি, 
কেহ বলিতেছেন, হাম বড়। ভুখ। হায় ; কেহ বলিতেছেন 
একঠে! লোট। দেও বাবা , গোন্সামী মহাশয় আসনের, 
নীচে “হইতে টাকা লইয়] তাহাদিগকে একে একে 
দিতেছেন।.বেলা ৩টার সময় সমস্ত টাকাগুলি নিঃশেষ 
হইয়া গেল। ? 

গোস্বামী মহাশয়ের কাগুকারগানা দেখিয়া আমি 
অধাঁক্‌ ; ১৬০২ টাকায় ১০১৫ দিন চলিত, সমস্ত উড়াইয়া 
দিলেন! কেমন করিয়া চালাইবেন ! রাত পোহাইলেই 
১০।১২টা টাকার দরকার ; লামি হতভভ্ত হই রাত্রিযাপন 


করিলাম। 
ভোর হইয়াছে, চারিদিকে পাখী ' ডাকিতেছে, 


গোস্বামী মহাশর আসনে উপবিষ্ট আছেন, আমি- 


এব পন খাদি দিয়া উর জতাখভি এমন সময ল্রাবাকাশ 


প্রয়াগ তার্থের কুন্তে গমন। ১১১ 


একটা লোক আসিয়া উপস্থিত, হইল; লোকটার পরণে 
তুল'ভরা পাজামা, পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে তুলাভরা 
চাপকান, মাথায় তুল! ভরা টুপী। ছারদেশে উপস্থিত 
হইয়া লোকটা গোসাইজীকে বলিলেন, “মহারাজ 
আ্পক! হুকুম হোয় ত হাম আজকে সেবা লেই” 
গোস্বামী 'মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা । লোকটা অভি- 
বাদন করিয়। চলিয়া গেল । 

বেল। ৭॥০ট| বাজিয়াছে, দুইজন বাঁকী হু'তিতে হু"তিতে' 
বাসায় আঁসিয়। উপস্থিত্ত হইল। ভদ্রলোকটা গোস্বামী 
মহাশয়ের সেবার জন্য এই বাঁকীছয় দ্বারায় রাশীকৃত 
চাউল, ডাইল, লবণ, তৈল, দ্বৃত, ময়দা, আঠা, সৃজী, চিনি, 
মিছরী, বিবিধ সন্দেশ; আলু, বেগুণ, কপি, শিম, শাক 
প্রভৃতি বিবিধ তরকারী, নেবু' পেয়ার। প্রভৃতি নানাজাতীয় 
ফল ; ছুগ্ধ, দই, রাবড়ী ও বিবিধ মসক1; টিকে, ভামাক, 
কাট, দেশলাই, পান ইত্যাদি সমস্ত আহাধ্য সামগ্রী 
অতি যত সহকারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জিনিস দেখিধা: 
ঝঞ্চুর দলের আনন্দের আর সীম! নাই) তাহারা না 
পায় তামাক খেতে, না পায় পান খেতে, না পায় উপ- 
যুদ্তু মত তাহার করিতে ; ( দিদিম! সকল বিষয়েই একটু 
টানাটানি করেন )। 

জিনিস দেখিয়। ঝর দলের কেহ কেহ বাটার 
ভিতর ,নীচিতে লাগিল; কেহ বা আনন্দে ভীগবাজী 


১১২ সদৃগুরুর লীলা । 


দিল; কেহ কেহ ঝা মালসাট মারিতে লাগিল ; কেহ ব 
তাল ঠুকিতে লাগিল; এইরূপ করিতে করিতে একজন 
আসিয়া গোটাকতক কমল। নেবু, কেহ বা পেয়ারা, কেহ 
বাটিকে, তামাক দেশালাই ; কেন্জ্র বা সন্দেশ তুলিয়া 
লইল; দিদিমা ঘরের গ্রিন্সি, তিনি আমিতে না আসিতে 
এই সকল জিনিসের অর্দেক ফুরাইয়। গেল; তিনি গন্‌ 
*গন্‌ করিতে করিতে বাকী জিনিসগুণল ভাণ্ডার জাত করি- 
লেন। সেদ্দিন চর্বব চোষ্য লেহ পেয় করিয়! প্রচুর 
আহার হইল॥ আমি মনে করিলাম, আজ যাহা হয় 
হইল, কল্য কেমন্‌ করিয়া চলে দেখা বাইবে। 

রাত্রি ৪টা বাজিয়। গিয়াছে, গোস্বামী মহাশয় আসনে 
উপবিষ্ট আছেন, আমি লেপ মুড়ী দিয়া নিকটে শুইয়া 
আছি--এমন সয় সেই লোকটা পুনরায় মাসিলেন এবং 
দ্বারে ছাড়াইয়। যোড় হাত কর্সিয়া বলিলেন “মহারাজ 
হুকুম হয় ত আজ্ঞ হাম সেবা লেই”' গোস্বামী মহাশয় 
৮ বলিলেন “আচ্ছা” । এই কথ। শুনিয়া. লোকটা গোৌঁসাইকে 
অভিবাদন করিয়! চলিয়৷ গেলেন । 

আরার বেল! ৭॥০ টার সময় ঢুইজন বাঁকি; তাহারা 
আবার পূর্বব্দিনের মত সমস্ত জিনিস আনিয়াছে, বগু,র 
দলের আবার সেইরূপ আনন্দ, সেইরূপ কাড়াকাড়ীঃ 
দিদিমার (সইরূপ বিরক্তি গরক্লাশ! সে দিনও চর্বৰ 
চোযা €লহ্থা পেয় করিয়া প্রচর আভার ভইলণ আমি 
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ভাবিলাম, আচ্ছা আত চলিয়! গেল, কাল কেমন করিয়। 
চলে দেখা যাইবে। 

শাবার রাত্রি ওটার সমর সেই লোকটা আসয়াঙ্ধী 
দারদেশে দাড়াইয়। গোন্ামী মহাশয়কে অভিবাদন করতঃ 
যোড়হস্তে বণিলেন “মহারাজ হুকুম হোয় ত আজ সেবা 
লেউ” গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, “নেহি, ্োগ। 
নেহি! তোম্‌ দোরোজ দিয়, আউর হোগ। নেহি, সম্ভন্‌ 
লোকক। এ্াঁসা দস্তুর নেহি হ্যায়” । আগন্থক বলিলেন 
“হিয়া ভাল! ছুধ নেহি মিলতা, হামার! বহুত ছুধ হোতা, 
মর্জজি হোয়ত থোড়। দুধ তেজ দেউ” গোস্বামী মহাশয় 
বলিলেন “নেঠি, কুচ নেঙি হোগা” লোকটা" অভিবাদন 
করতঃ বিষণ্ন মনে ফিরিয! গেলেন । শিষ্যগণ সকলেই 
মনে মনে বড াপসোস্‌ করিতে লাগিলেন, গামাদের টাকা 
পয়স। নাই, একট। লোক ধোড়শোপচারে থাওয়াইতেছিল, 
গোস্বামী মহাশয় তাহ বন্দ করিয়া পিলেন,যাহ! হউক আমু, , 
বিছানা হইতে ত্বরায় উঠিয়া লোকটার পশ্চাণ পশ্চাৎ চষ্ডি 
লাম এবং রাস্তায় তাহার নাগাইল পাইয়! জিজ্ঞাস। করিলাম। 
আমি_মহাশয় আপনার নাম কি? 
ভদ্রলোকটা-আমার নাম অমুক ( স্মরণ নাই )। 
আমি-মআাপনার বাড়া কে।থায় ? 
ভদ্রলোকটী--চককা লগিজ মে যে৷ দে'মহলা বাড়ী হ্যায় 

"ওহি হামার। বাডী। 


১১৪ সদ্‌গুরুর লীলা? 


আমি_আপনি কি করেন $ 


.ভদ্রলোকটা--হামার! কুচ ইলাকা হ্ায়। 


্ 


আামি__মাপনি গোস্বামী মহাশয়কে. কেন*এত জিনিস পত্র 
দেন ? 
ভদ্রলোকটা- হামার গুরু হ্যায়, গুরুজী বোল দিয়! "হুয়া 
॥  একঠে সাধু হ্যায় ওস্কা খবর লেও। ইপি- 
ওয়াস্তে হাম খবর €লতা হ্যায় । 
আমি ভদ্রলোকটাকে মভিবাদন করিয়। বাণা যু ফিরিয়া 
আসিলাম ; ভাবিলাম পয়সা কড়িত কিছুই নাই,সজ কিসে 
চলে দেখ! যাইবে। বেলা আটটা বাজিয়াছে এমন সময় 
শুনিলাম একটা সাধু (পরে শুনিলাম এ ভদ্রলৌোকটির 
গুরু ) নিমন্ত্রণ করিয়া! পাঠাইগাছেন, তিনি, আমাদের 
কীর্ঘুন শুনিবেন। গোস্বামী মহাশয় দলবল সহ সেই সাধুর 
আশ্রমে গমন করিলেন, তথায় খুব কীর্তন হইল, গোস্বামী 


উহাশয় ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিলেন, তীহার শিষাবৃন্দ 


অর্টনকেই তাহার সঙ্গে নাচলেন; যথাকালে আহারের 
জন্য আম।দিগকে ডাক পড়িল, আমি আহার করিতে গিয়া 
আয়োজনের পারিপাট্য দেখিয়া বিস্বৃত হইলাম; লুচী, 
কচুরী, মালপোয়, পরোটা, নিম্কী, বিবিধ তরকারী, ' 
বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সন্দেশ, নাড়, দই, ক্ষীর, 
রাবড়ী, বিবিধ রকম চাট নী, আরও পশ্চিম দেশীয় কত 
ধ্রকার খাবার জিনিস আমি তাহার নাম জানি? না: 
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আমি প্রচুর পরিমাণে আহার করিলাম, এমন খাওয়া আর 
কথনও খাই নাই । দেখিলাম সাধুর আশ্রমে শ্রীরাধাকৃষণেের 
প্রতিৃত্তি প্রতিঠিত ঝুহয়াছে। শুনিলাম এই সাধু নাঁকি 
আসন ছাড়িয়া! ৩০ বসর কাল কোথায়ও যান নাই। 

এই রকমে কোন না কোন প্রকারে আমাদের দক্ষিণ 
হস্তের ব্যাপারটা চলিতে নাগিল ; আমি সর্দবদাই গোস্বামী 
মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়। দেখিতাম, তিনি প্রশান্ত 
ভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট ; মুখম গুলে চিন্তার লেশ স্াত্র 
নাই। বাসাঁয় লোকে লোকারণ্য, এই সমস্ত লোকের 
আহারাদির ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, কোথ। হই. 
আমিবে কেমন করিয়! চলিবে কোন কথা নাই; গেড়। 
নাই, বাকৃস মাই, কোন তহবিল নাই, কাহারও সহিত 
কাবা নাই, যুক্তি পরামর্শ নাই, মহেন্দ্রবাবু খাত! 
বান্ধিয়া যে ./« আান। পয়সা জমা! করিয়াখিলেন আর 
তাহাকে জঙা খরচ করিতে হইল না, কাগ্জ পেন্সিল 
যেমন ছিল তেমনি থাকিল তাহার সহিত আর কোন 
সম্বন্ধ থাকিল না। 

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় কীন্তন হইত, কীনে 
গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে অতি মধুর নৃত্য করিতেন ; 
কোন কোন দিন কীন্তন মধ্যে নিজের ইষ্ট দেবতাকে 
দর্শন করিয়া ভাবাবেশে স্তিমিতনেত্রে আপন জটা হস্তে 
লইয়া তদ্দীরা অতি মনোহর আরতি করিতেন , শিষ্গণের 


৯১৬ সদ্গুরুর লীলা ৷ 


মধ্যে অনেকেই ভাবে অভিভূত হইয়া ভীহার ঢতুর্দেকে 
নৃত্য করিতেন। 

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমার ভাবান্তর উপস্থিত 
হইল, যাহাদিগকে আমি এতদিন ব$ুর দল, ড284০7৫) 
বলিয়া উপহাস ও অশ্রদ্ধা করিতাম, এখন তাহাদের 
প্রেম দেখিয়া বিমোহিত হইলাম, মনে হইতে লাগিল, 
ইহাদের জণ্ম সার্থক, যাহার। ইহাদের একটু পায়ের ধুল! 
পায় তাহাদের জীবন ধন্য হইয়! থায়। ইহারা মানুষ 
নহেন, স্বর্গের দেবতা ; শিষ্যবুন্দের উপর জামার প্রগাঢ় 
আন্ধী জন্মিল। 

এমন কীর্তন, এমন ভাবের তরঙ্গ যে একবার দেখিত 
সেই বিমোহিত হইত; আমি ?কস্তু যে কাট সেই কাট; 
কীনন ও নৃত্য দাড়াইয়। দেখিতাম ) ইহ" আমার অন্তর 
স্পর্শও করিত না, বরং খোল কন্তালের ধ্বনিতে শামার ) 
কানে ঝালাপাল; লাগিত। আমি চিন্তায় মগ্ন হইলাম, 
আমার মনে নান! প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল, যে কীন্তনে 
পাষাণও গলিয়। যায়, আমার মন গলেনা কেন ? এত 
কাল ধরিয়া ব্রন্মোপাসনা করিলাম, এতদিন গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রতণ করিয়াছি, আমার কিছুতেই 
কিছু হইল না । এই সকল শিষ্যের কেমন মধুর অবস্থ! আমি 
বে পাবগ্ড সেই পাষণ্ড | প্রেমবন্যায় চারদিক ভাঁদিতে 
লাগিল আমার শু হৃদয়ে এক বিন্দুও স্পর্শ করিল ন1। 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন । ১১৭ 


শামার মনে হইল ওকালতীই গামার সর্বিনাশ 
করিয়াছে । ওকালতী ব্যবসা ষে মিথ্যা! প্রবঞ্চনা মধো 
ডুবিয়। থাকিতে হয় 1)7১০০০০ ( কপউতা ) ইহার প্রধান 
অঙ্গ, মনে একরকম, মুখে একরকম, যে কোন উপায়ে 
হউক হাকিমকে ঠকাইতে হইবে, তীহার চক্ষে ধুল। নিক্ষেপ 
করিতে হইবে । সত্যকে শসত্য ও আসত্যকে সত্য বলিয়া 
হাকিমের মনে ধারণা জন্মাইয়। দিতে হইবে । তবেই 
ওকালতী'র বাহাছুরী। একক্ষন তাহার যথার্থ বিষয় হইতে 
নৈরাশ হইবে, সর্ববঙ্গান্ত হইয়া নাচের ভিথারী হইবে. 
তাভাতে গামার কোন দুঃখ নাই, মকেলকে জিতাইতে 
-পাঞ্লেই পরমানন্দ মিথ্যা মোকদ্দমা জিতিয়। আহলাদের 
সীমা নাই । সাক্ষী কাটরায় ঢুকিয়া্ে, সত্য কগা বলি- 
তেছে, আমার মকেলের ক্ষতি হইতেছে ইহাতে মহা 
বিরন্তি ? মক্কেলকে ধমকাইয়। বলিতেছি ব্যাটা এমন সাঙ্গী 
কেন আানিলে?গ মক্কেল মিথ্যা সাক্ষী গুজরাইতেছে 
তাহাতে মোকর্দমার পোষক হইতেছে; ইহাতে পরগানন্দ ; 
বিপক্ষ পক্ষের কোন ভদ্রলোক সৃতা এক্জাহার দিতেছে, 
যদ্দি প্যাচ পৌঁচ করিয়া তাহাকে ঘাবড়াইয়! দিতে পারি 
তবেই খুদী। এই যাহাদের ব্যবস, মক্কেল টাক] দিলে 
যাহারা তাহাদের জন্য ন। কণ্ডে পারেন এমন কাষ নাই, 
যাহার। বিবিকের দংশন এডাইহার জন্য মনকে বঝায় 


১১৮ - ষদ্গুরুর লীল!। 


হইয়া ভুকথা বলিতেডি, হাকিম বিচার করিতেছেন, পাপ 
পুণ্যের ভাগা মক্কেল ; এইরূপে যাহাদের বিবেক একেবারে 
নষ্ট হইয়া যায়, সেই পাপাসক্ত হৃদয়ে ভগবস্তক্তির কি 
উদয় হইতে পারে ? ওকালতীই মামার সর্ববনাশের মুল 
এত কালের উপাসন!য় যে কিছু হুইল না ইহার একমাত্র 
কারণ ওকালতী | তখন মনে হইল যদি ৫০২ টাকা বেতনের 
একট! চাকরী পাই তাহ! হইলে ওকালতী পরিত্যাগ করি। 
চাঁকরী করিয়। মনিবের দাসত্ব করা, তাহার লাখী ঝযাট। 
খাওয়াও ভাল, তথাপি ওকালতীর ন্যান্ধ কুকার্ধয করিতে 
নাই? 

এই মনে কারয়। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শামি 
ওকালতীর কথা পাড়িলাম, একটু বলিতে না৷ বলিতে 
তিনি বলিলেন “হরিদাস, ওকাঁলতী ত্যাগ করিতে পারিবে 
না, তোগার সে শন্তি নাই, আর ওকাঁলভ্ট ত্যাগ 
করিলেও তোমার ভ।ল হহবে না; দাবধানে, যতদূর পার 
সন্ভাবে খাকিয়। ওকালতী করিবে, উপাড্জিত অর্থের 
সদ্বাবহার করিবে । ছুঃখ করিও না, ভগবান যখন যে 
অবস্থায় রাখিবেন তখন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট চিন্তে 
থাকিবে, ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, যদি তিনি ধন দেন 
তবে এই নরকের মধ্যেই দিবেন, নতুবা কিছুতেই 
কিছু হইবে না” 


১০০০০ ৪ ৫১ ৫.০ ০৯১১০ ৯, ০৯ এড ২৩০ ভর 


প্রয়াথ তীর্থের কুস্তে গমন। ১১৯ 


লেন, আহারান্তে তিনি সাধু ও দেবদর্শনে পু্বববৎ 
বাহির হইলেন, শিষ্যবৃন্দ গাড়ী ভাড়া করিবার জন্য 
আবগাইয়া গেলেন, গোস্বামী মহাণয় পিছাইযা পড়িলেন £ 
আমি পশ্চাতে তাহার কমগুলু হস্তে লইয়া চলিলাম। 
মদ বিষপ্ন, গুরু ভাইদের প্রেম দেখিয়া আমি মনে মনে 
আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতেছি এবং নৈরাশ্যে 
অভিতৃত হইতেছি এমন সময় গোঙ্সামী মহাশয় বলিলেন, 
“যাহা দেখিতেছ তাহার মাধুর্য নাই, যদি একট। 
বুক্ষের একট। ডাল খুব পম্বঁ হইয়৷ যায়, আর অন্য 
ডাল গুলি ছোট ছোট, থাকে তাহা হইলে ' সে গাছের 
কি শোভা হয়? সমস্ত ডালগুলি সমভাবে চারি- 
দিকে বদ্ধিত হইবে পত্রপুস্পে স্থসজ্জিত হইবে তবেইত 
গাছের শোভা, দুঃখ করিও না, সময়ে সব হইয়া 
যাইবে” 
এতকাল ব্রহ্ষোপসনা করিতেছি, এতকাল ধর্্া- 
চরণ করিতেছি, কিন্তু ধর্মী কি তাহা আমি এ পর্যন্ত 
জানিতে পারি নাই, আমি কেবল মনে কারতাম 
পরমেশ্থরের উপাসনা ও ধন্্ন কাধ্য করিলে পরকালে 
সদৃগতি হয়ঃ ইহা ভিন্ন আর আমি কিছু জানিতাম 
না, বুঝিতাম্ না। ধণ্ম যে ধারবার, ছুইবার ও 
সস্তোগ করিবার জিনিস, ইহাতে তাপত্রয় নষ্ট হইয়া 


নি বারিয়ে রা সবর রানির রা রত 


১২৪ | সদ্গুরুর লীলা! 


প্রাণের মধ্যে যে অস্ত ধারা ঢালিয়া দেয় । কাম 
ক্রোধাদদি রিপুগণের দাসত্ব মোচন হয়, ছুশ্রবৃত্তি দুরী- 
ভূত হইয়া সৎপ্রবৃত্তি জাগারত হয়, তখন আমার 
এসব জ্ঞান ছিল না, পন্থডরাং সব হইয়া যাইবে” 
একথার অর্থ আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ভাস। 
করিলাম না। তিনি সশিষ্যে ন্যাঙ্গা বাবার নিকট 
চলিলেন। | 

ন্যাঙ্গ। বাব একজন পরমহংস, মহাসাধু পুরুষ, 
তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বগুসর। বহুকাল যাবৎ 
উলঙ্গ, পরিধানে বা গাত্রে কোন বন্ত্ু নাই; গঙ্গাগর্ভে 
একটা প্রকাণ্ড বটতুলায় কুটার বান্ধিয়া বহুকাল যাবৎ 
ভজন করিতেছেন ; উলঙ্গ বলিয়াও ভজনের বিদ্প আশঙ্কায় 
তিনি সচরাচর কুটারের বাহির হন না। গোস্বাশী 
মহাশয় "মাঝে মাঝে তাহার নিকট গিয়া বসিতেন 
ও কথাবান্তা কঠিতেন । এই দিন গোস্বামী মহাশয় 
স্যাঙ্গা বাবার আশ্রমে গেলে তিনি কুটার হইতে বাহির 
হইয়! আপিলেন; গোস্বাধী মহাশয় ভীহার সহিত 
ধর্মালাপ করিতে লাগিলেন, তদপর নান! স্থান ঘুরিয়া 
ফিরিয়া ঠাকুর ও সাধু-দর্শশ করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

বাসায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয় আম্মাকে 


বিহু নারির 


্রস়্াগ তীর্থের কুস্তে গন । ১২৯ 


গৌসাই-ন্যাঙ্গা বাবাকে দেখিলেন ? আাহা প্রত্যেক 
হরি কথায় কেমন পুলক ! | 
আমি-_মহাশয়.কি বলিতেছেন? আমি শামার গুরু- 
ভাইগণের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই, তাহার, 
এক কণাও ন্যাঙ্গা বাবাতে দেখিতে পাই না। 
গৌপাই__এ জিনিস তিনি কোথায় পাইবেন + 
“এ জিনিস৮:এই কথার অর্থ জামি গোষ্ামী মহা- 
শয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম না, মনে হইল পঞ্চম পুরুষার্থ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেম % এই প্রেম স্ুছুল্ল ও, ইহা লাভ হইলে 
মানুষের যাহা কিছু লাভ হইবার আছে তাহা সমুদয় লাভ 
. হইয়া থাকে । | 
একদিন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যের তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন ;₹- 
শিষ্যগণ-_গামর। কোন্‌ বন্ধ সম্প্রবায়ের অন্তর্গত তাহা 
কিছু জানি না, কুস্তে অনেক সাধু সমাগম 
হইয়াছে, যদি কেহ হামাদের সম্পূদায় 
জানিতে চাহেন, আমরা কি উত্তর দিব? 





* কষ প্রেম কেবল সাধন ভজনের দ্বারায় লাঁভ হয় না। 
ইহা ভগবানের বিশেষ দান, গুরু কৃষ্ণ কৃপায় ইহা লাভ হইয়া 
থাকে পনিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়” 

“নিত্যদিদ্ধন্ত ভাবস্ত প্রাকটাং হৃদি সাধাতা । 


৯২২ সদ্‌গুরুর লীলা। 


গৌসাই-_তোমর1 মাধবাচার্য্য সম্পদায়ের শন্তর্গত বলিয়া 
উত্তর দিও । | 

আমি এ পর্যান্ত জাঁনিতাম না যে আমরা (কোন 
হিন্দু ধণ্্ম সম্পদায়ের গন্তর্গত, এই পর্যন্ত জানিতাম 
'যে, গোস্বামী মহাশয় একজন ব্রাঙ্গ, আমাদিগকে পর- 
ব্রন্গের নাম সাধন করিতে দিয়াছেন গামরা তাহাই করি- 
তেছি; ইঞর ফলাফল কি এসব কিছুই জানিতাম না, 
গোস্বামী মৃহাঁশয়ও শিষাগণকে কিছু বলিয়া দেন 
নাই) তাহার জানিতেন (গান্সামী মহাশয় একজন 
ব্রঙ্গোপাসক, তাহারও তাহাই ;. তিনি বালয়াছিলেন 
গুরু-দন্ত নাম সাধন করিতে করিতে যাহ। প্রকৃত ধম 
তাহা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি হইবে, কাহাকে ও বলিয়া 
দিতে হইবে ন1) যাহা সত্য, যাহ। প্রকৃত ধর্ম, তাহা 
দশবার বাঁজাইয়! লইবে। 

হামরা মাধবাচার্ধ; সম্পদায়ের অন্তর্গত এই কথা 
গোস্বামী মহাশয় বলিয়। দিলেন সত্য, কিন্তু জমি 
মনে করিলাম, আমরা ব্রন্ষোপাসক ব্রাহ্ম অথবা অপ- 
স্পূদায়ী একদল লোক, হিন্দুদিগের নিকট ত্রান্মদিগের 
কোন সম্পূদায় নাহ; আসস্পুদায়ী একথাও বলিবার 
যো নাই) একারণ সাধুদিগের নিকট কুস্তে স্থান 
পাইবার ও পরিচয় দিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় 


ছি, ০১৮ 2৬০৬ বদি এন্িবঙা ৯০ কলিযা? পরিচয় 
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দিতে বলিলেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমর। 
অসম্প্রদায়ীইও নহি, ব্রাঙ্গও নহি আমরা শ্রকৃত 
পক্ষে মাধ্বাচার্য/ সম্প্রদায়ভু ক্রু । 

দিনেণ পর দিন যাইতে লাগিল, প্রাতঃকাল হইতে 
সন্ধ্যার পর পর্যন্ত ভিথারীর 'দৌরাঝআ্্য ; কেহ বলিতেছে 
হাম ভূখা হায়, কেহ বলিতেছে বড় জাঁড়া লাগতে 
হায়, কেহ বলিতেছে ধুনীর লক্ড়ী নেহি হ্যায়, কেহ বলি- 
তেছে গাঁজ। নেহি হ্যায়? কে বলিতেছে খাব! একঠে। 
লোটা দেও; গোস্বামী মহাশয় অবিশ্রান্ত কাহাকে ও 
কাপড় কাহাকেও কম্বল, কাহাকেও লোটা, কাথাকেও 
গাজা, কাহাক ধুনির কাট কিনিয়। দিতেছেন, নিজের 
গায়ের কম্বল, আলখালা, বসিবার আসন, জল খাইব্যর 
কমণ্ডলু পধ্যন্ত দান করিয়। ভলঙ্গ গাত্রে ধুলায় 
বসিয়। আছেন. কাহারও সঙ্গে কোন কথা নাই, 
গোস্বামী মহাশয়ের শরীর শল্তুস্থথ তিনি এই দারুণ 
শীতে খোলাগায়ে ধরাসনে বসিয়া আছেন, এখনি 
জ্বর ভহবে, এই ভাবিয়া শিষামণ কোন রকমে এক- 
থান কম্বল সংগ্রহ করিয়। আনিয়! গোস্বাম। মহাশয়ের গায়ে 
জড়াইয়। দিলেন জার একথান!। কম্বল পাই করিয়। পাতি! 
তাহার উপর তাহাকে বফ্ষাইয়৷। দিলেন , ২১ ঘণ্টার 
পর £যমন ভিখারী আমিতে লাগিল অমনি গায়ের ও 

্ 


এ 


১২৯ সং্গুরুর লীলা । 


যে অনাবুত দেত. সেই অনাবৃত দেহঃ আবার শিষ্যগণ 
কোন রকমে কম্বল সংগ্রহ করিয়! সানিল; গাবার তাই, 
আবার গানিল, আবার তাই ; শিষ্যগণ ক্রমে নিরুপায় 
হইয়া, পড়িল। তীহারা আমাকে বলিলেন, আপনি 
এইবার কম্বল কিনিয়া আনিয়া গোন্বামী মহাশয়কে 
দিয়া বলুন, এই কম্বল কাহাকেও দিতে পারিবেন না । 
রাখালবাবুর উপর তিরস্কারের কখ। আমার মনে 
আছে, শাগি 'শিষ্যগণকে বলিলাম “কম্বল কাহাকেও 
দিতে পারিবেন না একথা আমি কদাচ বলিতে পারিৰ না” 
এই বলিয়। কঙ্গল কিনি আনিষা গোস্বামী মহা" 
শয়কে দিলাম । কিছুক্ষণ পরে যেমন ভিখারী আদিল 
তখনি তাহা দ্রান হইয়। গেল। শিষ্যগণ প্রমাদ 
গণিল, গনেক পরামর্শের পর দিদ্রিমাকে বলা হইল 
আপনি কম্বল কিনিয়া দিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলুন 
“এই কম্বল আমার, আমি আপনার গায়ে দিয়। 
রাখিতেছি ও আপনাকে বসিতে দিতেছি ইহা আপনি 
কাহাকেও দিতে পারিবেন ন1” দিদিমা প্রথমে একটু 
ইতস্ততঃ করিলেন, পরে সাহসে ভর করিয়! কম্বল দিয়া 
এ কথা বলিলেন। এই অবধি গোস্বামী মহাশয়ের 
গায়ে কম্ছল থাকিল, মার তাহাকে শীত ভোগ করিতে 
হইল্‌ না । প্র 
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করিতাম, একদিন একজন সাধু আলমিয়৷ আমার 

নিকট কম্বল চাহিল, আমি তাহাকে নিজের কথ্থলখানি 

দিলাম; লোকটা চলিয়৷ গেলে গোস্বামী মহাশয় 

হাসিয়া আমাকে বলিলেন ৮ 

গৌসাই-ভাজ আপনাকে খুব ঠকাইয়াছে, একট। চোর 
সাধু সাজিয়া আপিয়া আপনর নিকট কম্বল 
খানি লইয়া গ্েেল। 

আমি-__আপনি কেমন করিয়া জানিলেন এ লোকটা 
চোর ? 

গৌলাই-_মআমি মানুষের দেহ দেখি নাঃ তাহার 
আত্মা দেখি । 

আমি-আন্মা কি দেখা যায়? 

গেঃসাই-হা দেখ! যায়, তাহার সমস্ত কাধ্য-কলাপে . 
দেখা যায়। 

আমি-_শুনিয়াছি কখনও কখনও মহাত্মার। ভিথারী 
বেশে গৃহস্থের বাটাতে উপস্থিত হন; তীহাদের 
মর্ধ্যাদ। রক্ষা ন৷ হইলে, গুহস্থের অমঙ্গল হইতে 
পারে। 

গোসাই-যে মহাত্মা গৃহস্থের বাটাতে উপস্থিত হন, 
তিনি-তাহাদের মঙ্গলের জন্য উপস্থিত হইয়া 
থাকেন, তিনি এমন কোন কায করেন না, 
যাহাতে গহাস্পর তাসঙ্টজ ১৯৮৭ ) 


১২৩ সদ্গুরুর লীলা । 


আমি--চোর কি সাধু কিপ্রাকারে জানিব ? 
গৌসাই--সাধু কখনও যাচ্জা করেন না, তিনি 
কখনও আত্ম-প্রসংশা করেন শা, 
পরনিন্দা করেন না) কথন বুজরুকি দেখান 
না, কখনও পরের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করেন 
না। 
পরশ্লাগের পুর্ধারে গঙ্গ। প্রবাহিতা, দক্ষিণে যমুনা, 
সঙ্গমন্থলের সামনে ইংরাজের কেল্লা; এই কে&।র 
সন্ুথস্থ স্থবিস্তৃত ভূমিতে কুস্ত মেলা হইয়। থাকে । 
এবার বিচ্যি তাহা হয় নাই; গঙ্গার পুর্ববপারে স্থৰি- 
স্তীর্ণ চরে, মেলার স্থান নিরুপিত হইয়াছে; গঙ্গা 
পার হইবার জদ্য নৌক। দিয়া সেতু নির্টিত হইয়াছে, 
এ চরে এক এক সম্প্রদায় সাধুর জন্য এক একটা 
স্থান নির্দিন্ট হইয়াছে । সাধুগণ আপন আপন স্থানে 
গিয়া! কেহ তান্বু খাটাইতেছেন, কেহ কুটার বান্ধিতেছেন, 
কেহ ছাতা গাড়তোছেন, আবার কেহ ইহার কিছুই 
করিতেছেন না, স্থুনীল আকাশতলে উলঙ্গ গাত্রে আসন 
প্রিগ্রহণ করিতেছেন । 
একদিন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমরা মেলার 
স্থানে সাধুদর্শনে গমন করিলাম ১ শঙ্গার পুল পার হইয়া 
যেমন চরে উঠিলাম, তখনি একটা লোক দৌড়িয়া আসিয়া 


৫, 


কখনও 
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আরতি করিতে লাগিল; লোকটা দৃঢ়কায়, গৌরবর্ণ 
পরণে একটা ছেঁড়। কম্বল। আরতি করিয়! মুহত্ব 
মধ্যে দৌভিয় পলাইয়৷ গেল; আবার ক্ষণকাল পরে, 
আসিয়! পুর্ববব আরতি করিতে লাগিল। তাহার 
শরীর এমনি হ্বদূট যে সে এক নিশ্বাসে ক্রোশাধিক 
ছুঁটিয়া যায় আবার এক নিশ্বাসে ছুটি আসে, হপায় 
না। সকলে তাহাকে পাগল মনে করে, কোথায়ও সে 
আদর যত্ব পায় নাঃ যেমন তিনি কাছে আগিলেন, 
পণ্ডিত মহাশয় অমনি তাহাকে প্রণাম করিংতে গেলেন, 
প্রণাম করিবামাত্র একটা ডিগবাজা দিয়। লোকট। দশহা্ 
তফাতে পাড়লঃ দেখাদেখি আগিও প্রণাম করিতে, 
_ গেলাম, আমার বেলায়ও তাইঃ কাহার সাধা যে, 
তাহাকে স্পর্শ করে? লোকটার কথাবার্তীর শৃঙ্খল! 
নাই, সমস্তই অসংলগ্ন । 

বাসায় আমিয়। গোক্সামী মহাশয়কে জিড্তাসা 
করিলাম, লোকটা কে? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন। 
উনি একজন মহাপুরুষ, উহার নাম মহাত্মা অঙ্জুন 
দাস; উনি কোথায় থাকেন, কোথ। হইতে আসেন, কেহই 
জানে না, এই যে এত বড় মেল। একা উহার গ্রভা- 
বেই ঠিক থাকিবে ।. উহার মত একটিও মহাত্মা এই 
মেলায় নাই ॥ ৃ | 


লে বির রন 


১২৮ শন সদ্গুরুর লীলা! 


আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গোস্বামী মহাশয়ের অ।দেশে 
তাহার জাঁমত। বাবু জগবন্ধু মৈত্র তাহার চরণ ধৌত 
করিয়া দিতে গেলেন ; কাহার সাধ্য তাহার পায়ে হাত 
দেয়? পরে গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া 
মহাত্মা অর্জুন দাস প! ধুইতে দিলেন। জগদ্বন্ধুবাবু 
তাহার চরণ ধৌত করিয়! দিয়া গোল্সামী মহাশয়ের 
ইঙ্গিতে অতি উপাদেয় আগার সামগ্রী আনিয়৷ উপস্থিত 
করিলেন, তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়! আহার করিলেন ঃ 
পরে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া 
মেলার স্থানে চলিয়া গেলেন । 

আমি গোঙ্সামী মহাশ্য়কে বলিলাম লো কট। পাগলের 
মত, কথাবান্তী অসংলগ্ন ; তিনি উত্তর করিলেন, পাগল 
" না সাঞ্িলে কি গার রক্ষ। আছে? যে স্বার্থপর লোক, 
কিছু ক্ষমত আছে টের পাইলেই একেবারে ছিড়ে খাবে। 
সেই অবধি মহাত্মা অভুনদাস মধ্যে মধ্যে আমাদের 
বাসায় আসিতেন ও হআহারাদি করিত্েন। ইনি আর্বব- 
শাস্ত্রে সুপত্ডিত। যে শাস্ত্রের যে স্থান হইতে: একটা। 
শ্লোক বলুন, তিনি সেই স্থান হইতেই শ্লেঃক আওড়াইয়া 
যাইবেন'। ্রীমন্মহাপ্রভুর কধা৷ পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ 
জানেন ন1) ইনি সমস্তই জানিতেন। গোস্বামা মহাশয় 


জিজ্ঞাস! করিলেন “আপনি কেমন করিয়। মহাপ্রভুর কথা 
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প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গঘ্ন। ৯ 


একদিন মেলায় যাইবার সময় গোস্বামী মহাঁশয়কে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাত্ম। অজ্জুনদাসের সাক্ষাৎ-পাইব 
কি? তিনি বলিলেন, যখনই তাহাকে দেখিবার জন্য. 
ইচ্ছা করিয়া মেলায় যাইবেন, তখনই তাহার দেখ! 
পাইবেন। আমি গঙ্গার পুল পার হুইয়া যেমনি মেলায় 
উপস্থিত হইলাম, অমনি মহাজসা অজ্জুনদাস ছুটিয়! 
আসিয়। আরতি করিতে. লাগলেন। আমি তাঁহার হাসি 
মুখ দেখিয়া" পরম শ্রীতি লাভ করিলাম । 

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ তখন সকলেই ব্রাঙ্গ 
“ছিলেন; বৈষ্ঞবতা কি, তখন তাহ। ইগারা কেহই 
জানিতেন না। সকলেই সাম্য মৈত্রীর, পক্ষপাতী । 
ইহাদের লঘু গুরু জ্ঞান ছিল না, লোকের মর্যাদা 
রক্ষা করিতে জানিতেন ন|। একদিন রাত্রি ৯টার 
সময় সন্থীর্তন ভাঙ্গিলে, গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন-.. 
উহার জনৈক শিষ্য একজন ব্রাক্ষাণের দিকে পা! 
ছড়াইয়া বসিয়। আছেন, ইহা। দেখিয়া তিনি ক্রোধান্থিত 
হুইয়। বলিলেন “ইহাদের কি ধর্ম হইবে? কোন 
. একালেও ইহাদের ধন্দা হইবে না, ইহাদের লঘু গুরু 
জ্ঞান নাই।৮” সেই সময় আমি গোস্বামী মহাশয়কে 
“জিজ্ঞাসা করিলাম ;-- ১০ 
০982 আমাদিগকে ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্ন্ম 


টিন্এ বারা হি লা ব্রারারা: .₹ রোলার “2 পরব সা সলারিকন, 


১৩০ সন্গুরুর লীলা । 


মধ্যে সথ্ারিত করিয়াছেন, তবে কেন আমা- 
দিগকে বৈষ্ণবাচার যাজন করিতে বলিলেন 
ন! ? 

গৌসাই--+দেখিতেছ না ইহারা কিরূপ লোক ? ইহ।- 
দিগকে কি কিছু বলিবার যো আছে? যদি 
কিছু ইহাদিগকে বলি, তাহা হইলে ইহারা. 
আমার মাথায় লাঠি মারিবে। যদি বলি 
ঠাকুর দর্শন করিতে হইবে, অমনি বলিবে ইট, 
কাট, পাথর দেখিলে কি হইবে? যদি বলি 
তিলক করিতে হইবে, অমনি বলিবে কতকগুল।' 
মাটি লেপিয়। কি হইবে? আমার কি কিছু 
বলিবার যে। আছে? এইজন্য কেবল 
একমাপ্র নাম দিয়াছি, এই নাম হইতে সব 
হইয়! যাইবে । 

আমি-ফাহারা আমিষ ভক্ষণ করে, তাহার! কি. তাহ! 
পরিত্যাগ করিবে ? 

গোসাই--নাম করিতে করিতে এমন সময় উপস্থিত 
হইবে, যখন আমিষ আহারে আর প্রবৃত্তি 
থাকিবে না, শরীরেও সহা হইবে না! 

আমি-এই নাম হইতে কি বৈষ্ঞবতাঁ ও বৈষ্ণবাচার 
আসিবে ? 

গোসাইস্হা সমস্তই আসিবে। 


প্রয্াগ তীর্থের কুন্তে গন । . ১৩১ 
গোঙ্ামী মহাশয় সহরের বাস! পরিত্যাগ করিয়া 
গঙ্গারগরে নেই মেলায় গিয়া সাধুগণের. নিকট আসন 
পরিগ্রহ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন ; শিষ্যগণ তাহার 
থাকিবার জঙ্ তথায় একট? তান্থু খাটাইবার জন্য 
সচেষ্টিত হইলেন | 
একদিন শিষ্যগণ গোম্বামী মহাশয়কে বলিলেন ; মহ!- 
শয়, হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা ও আফগান স্থানের 
নিকট হইতে ব্রঙ্গাদেশ পর্য্যন্ত যেখানে যে সাধু আছেন, 
সকলেই প্রয়াগে আসিতেছেন, আমাদের পরমহংলন্বে 
(গোস্বামী. মহাশগ্রের. গুরু) কি মাসিবেন না? 
গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন তিনি আদিলেও 
, আসিতে পারেন, তোমাদের দরকার কি? শিষ্য- 
গণ খলিলেন নামর! : তাহাকে একবার দেখিতাম, 
আমি বলিলাম গুরু লইয়াই যত কিছু আমাদের কাধ, 
গুরুব গুরু দেখিলে, পাছে আমাদের মন বিচলিত, হয়, 
এইজন্য পরমহংসদেব 'আমাদিগকে দেখ। দেন না। 
ইহার পর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমাছের তান্বৎ 
খাটান হউক মার নাই হউক, লামি কাল চরে গিয়া 
আমন করিব । -) ূ 
শিষ্যগণ- তাড়াতাড়ি একটা তান্দু, সংগ্রহ করিয়া 
০০৮১ দেশী একজন বৈষ্ণব সাধুর নিক্ট হইতে 
কতকট! স্থান চাহিয়া লইয়া তথায় তাম্ু খাটাইলেন । 


১৩২ . -  সব্গুরুর লীলা . 
একে মাঘ মাস, তাহাতে গঙ্গার চর, বড়ই স্যাত 
সেতে; তান্থুর নীচে বালি দিয়া ভরাট করা হইল, 
তাহার উপর খড় দরম| ইত্যাদি বিছান হইল! 
শিষ্যগণ ইহার পর আপন আপন বিছানা বিছাইবেন, 
একপার্থে গোস্বামী মহাশয়ের আমন স্থাপিত হইল। 
তাহার সম্মুখে একটা ধুনীর কুণ্ড খোদা হইল। এই 
কুণ্ডে সমস্ত রাত্রি ধুনী জ্বলিত। 

প্রয়াগের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বাবুরামযাদৰ 
বাগচী গোম্বামী মহাশয়কে নিতাই গৌরের মুক্তি 
স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার -এইকথা 
শুনিয়া আমার সর্ববাঙ্গ জুলিয়া গেল, মনে করিলাম 
এ ব্যাট] আবার কোথা হইতে পৌদখস্তা জুটাল?, 
গোস্বামী মহাশয়কে যে যাহা বলিতেন, তিনি” তাহাই 
শুনিতেন,রামযাদব বাবুর কথানুসারে চরে নিতাই গৌরের 
সৃম্ময় মৃত্তি স্থাপিত হইল ( 

বাসা» চাকর চাকরাণি, রা্ধুনি যেমন ছিল, তেমনি 
থাকিল, রোগী, অন্ুষ্থকায় শিষ্য ও ন্রীলোকগণকে 
বাসায় রাখিয়া অবশিষ্ট শিষ্যগণসহ গোস্বামা মহা- 
শয় গঙ্গার চরে মেলার স্থানে যাইবার জন্য ষাত্র। 
করিলেন। গঙ্ার পুল পার হইয়! ষেমন উরে উঠি- 
লেন, অমনি সম্মুখে একটা লোক দেখিয়া গোম্থামী 
আভায সাহীাক্ প্রণা। করািলস ।  শিজাগণ  ৯১। 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন | ৯৩৩ 


দেখিয়া হুড়াহুড়ী করিক্না তাহাকে প্রণাম করতঃ 
_ খোল করতাল বাজাইয়! কীর্তন আারস্ত করিয়া দিলেন ; 
গ্রোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে আপনার 
নির্দিষ্ট শ্থানের দিকে চলিলেন, আমি গোল- 
মাল হুড়ানুড়ী ভালবাসি না) সহা করিতেও পারি 
না। গুরুভাইগণ চলিয়! গেলে আমি লোকটার আপাদ* 
মস্তক নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম লৌকটি একহারা, 
শ্যামবর্ণ মুখমগুলে কৃষ্ববর্ণ গোফ, মাথায় পাকড়ী, 
গায়ে চাপকান, পরণে মালকোচা মারা একখান 
কাপড়, পায়ে জুতা নাই, এক পা ধুলা । আঁ 
তাহাকে, প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিয়া ধুল৷ লইয়া 
মন্তকে ও অঙ্গে দিলাম। ইনি ছুই হাত নাড়িয়া “মেরা 
প্রাণ মের! প্রাণ” এই কথা বলিলেন। 


কীন্তন অগ্রগামী হইয়াছে, আমি জ্রতপদ্দে গিয়া 
কীন্তনে উপস্থিত হইলাম ; লোকটার আর কোন খোজ 
খবর লইলাম না; তিনি কে ইহা জানিবার জন্যও 
কোন রকম কৌতুহল জন্মিল ন। ক্রমে কীত্তন আশ্রমে 
উপস্থিত হইল। নিতাই গৌরের সন্পুখে কীত্ত মের 
গগণভেদী রোল উঠিল। গোস্বামী মহাশয় ও তীহার 


শিষাগণ ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিতে লাগিলেন। 


পদ 58 প্রি 


১৩৪ সদ্গুকর লীলা। 


আসিয়া! ঘিরিয়। দাড়াইলেন, এবং মন্ত্র-যুগ্ধের ন্যায় স্থির 
হইয়ঃ দেখিতে লাগিলেন । 

পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ কখনও খোল করতাল 
দেখেন নাই, এমন হাদয়গ্রাহী মধুর কীনও শুনলেন 
নাই, এমন ঠাকুরও কথন দর্শন করেন নাই। 
গোঙ্গামী মহাশয়ের মস্তকে জটাভার; কপালে তিলক ; 
মুখমগ্ডলে গোঁফ দাঁড়ী ; গলদেশে, তুলসী, রুদ্রাক্ষ। বেল, 
পল্মু প্রভৃতি নানানজাতীয় মালা ; পরিধানে গৈরীক ডোর, 
€কৌপীন, বহিবাস; হস্তে দণ্ড, কমক্তলু। শিষাগণের 
মধ্যে কাহারও গলায় তুলপীর মালা, কপালে তিলক, 
পরণে কন্বুল। কাহারও গলায়, হাতে ও মন্তকে বড়. 
বড় রুদ্রাক্ষের মালা. কপালে সিন্দুরের ফোটা। 
কেহ কোট পেন্ট,লৈন পরিয়া আছেন, কেহ ঝা 
শান্তিপুরে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, কামিজ ও উড়ানি 
গায়ে দিয়া, পায়ে মোজা ও বার্ণিল করা জুতা পরি! 
বাহার উড়াইতেছেন; গুরু বা শিষ্গণের বেশ 
দেখিয়া ইহার কোন্‌ সম্পদীয়ের লোক উহাদের বর্ধন 
কি কিছুই ঠাওরাইবার উপায় নাই, কীন্তন থামিলে 
সাধুর! গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করিলেন ৮ 
সাধুগণ"- আপা ডেরা কীহা হায়? 
গৌসাই-বাঙ্গালা দেশমে শান্তিপর নামে একঠে গাও 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন । ১৩৫ 


সাধুগণ__হাপকা ক] ধরম হ্যায় । 
গৌসাই-_বাঙ্গল! দেশমে, গঙ্গ। তীরমে নবদ্বীপ নামে 
একঠে। বস্তী হায়, হুয়া ভগবান অবতীর্ণ 
হুয়া; উন্‌কো। শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্তদেব বোলত। হ্যায়? 
উন্কো যে! ধরম, হামার] ওহি ধরম হ্যায়। 
সাধুগণ--( খোল দেখাইয়। ) এ কেয়া যন্ত্র হ্যায়? 
গোৌসাই--ইস্‌কে। মৃুদঙ্গ বোল্তা হ্যায় 
সাধুগণ_( করতাল দেখাইয়া ) এ কেয়! হ্যায় ? 
,্াাই__ইস্‌কে। করতাল বোলতা স্যায়। 
সাধুগণ--( ঠাকুর দেখাইয়! ) এ কেয়। হ্যায়? 
গোসাই-__ওহি শ্রীক্কষ্ণচৈতন্যদেব হ্যায় । 
সাধুগ্রণ তারিপ করিতে করিতে গাপন আপন স্থানে 
চলিয়। গেলেন। তাম্বর ভিতরে সেই খড় ও: দরমার 
উপর আমরা আপন আপন বিছানা বিছাইয়। লইলাম ). 
এক পার্খে গোম্বাম' মহাশয়ের আসন হইল । তীহার সম্ম, 
থের কুণ্ডে ধুনী জবলিল । সরের বেড়া দিয়। ০০7:0০5 
ঘিরিয়া লওয়া হইল। এই 6০০০১০৪০৫ মধ্যে একট। 
কুপ খনন হইল। গেটে “হরে নাঁমৈব কেবলম্? লিখিত 
হইল । মহাত্মা শঙ্জুনদাস এই ০০.০০০০০ এর এক 
পার্থে আড্ডা গাড়িলেন। ইনি গোস্বামী মহাশয়কে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধ। ভক্তি করিতেন! ইনি এক দিন বলিলেন, 


কক 


১৩৬ স্ডেরুর লালা । 


হরদম নাম সমাধমে. রয়ত, রামজী কিষণজী - 
এনকো জটাকা সেবা করতা হ্যায়” শিষ্যগণকে 
বলিলেন “তোমলোককা বহুত ভাগ হ্যায়, এাসা সাধু 
মিলা । কই নেহি নিন্দ জাতা, সবকে৷ হরদম শ্বাসে শ্বানে 
নাম চল্তা হ্যায় 1”. 

গোস্বামী মহাশয় মেলার স্থানে আসিয়া শিষ্যগণকে 
আদেশ করিলেন “তোমরা এখানে:কল্যকার জগ্য কিছুই 
সঞ্চয় রাখিবে না, ধে দিন যাহা আসিবে তাহা রোজ (রোজ- 
ব্যয় করিবে?” তখন বাবুবিধৃভুষণ ঘোষ গোস্বামী 
মহাশয়ের প্রধান পরিচারক ; ধেমন হুকুম, তেমনি কাষ, 
এক ছটাক ময়দা বা এক মুঠ! চাউল সঞ্চয় রাখিতেন না। 
এলাহ্বাবাদের বাসায় খেমন খরচ ছিল, তেমনি খরচ 
চলিতে লাগিল, এখানে আবার আলাহিদা ব্যয় হইতে: 
লাগিল ॥, কোথা হইতে কি প্রকারে ব্যয় সন্কুলান হয়, 
কিছুই বুঝ! যায় না। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তৎ- 
সম্বন্ধে কোন কথাও হয় না, কেবল বান্ষিবার সময় তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন ৮ রী 


গেশসাই_-আজ কত লোকের রান্না হইতেছে ? 


শিষ্যগণ-__আজ্ঞে ৪০ জনের | 
গেসাই_ইহাতে হইবে কেন? আজ .৬০ জনের 
রাহ্ধ। 
এইরূপ প্রত্যহ জিজ্ঞার্সস করিতেন, কেবল বলিতেন 


প্রয়াগ তীর্থেরকুন্তে গমন । ১৩৭- 


স্আজ ৫০ জনের রান্ধ, কোন দিন বলিতেন, আজ ৪০. 
জনের রান্ধ, কোন দিন বলিতেন কল্য ৪০* শত সাধু 
ভোজন করাইতে হইবে তাহার আয়োজন কর, কোন দিন 
বলিতেন কল্য ৮০০ শত জন সাধু ভোজন করাইতে হইবে 
সেইমত আয়োজন করিও, টাকা কড়ির কোন কথা 
বলিতেন না। গোস্বামী মহাশয়ের আদেশমত আয়ো- 
স্তন হইত, সমস্ত ব্যয় স্কুলান হইয়া যাইত। প্রত্যহ. 
সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্হাপ্রভূর আরতি ও কীর্তন হুইত, 
গোল্বামী মহাশয় ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিতেন, সাধুর! 
দলে দলে দেখিতে আসিতেন। 

কুস্তমেল। সাধুগণের একটা 0০8:5; আবহমান-. 
কাল হইতে এই মেলাতে কোন বাঙ্গালী সাধুর স্থান নাই ; 
বাঙ্গালীগণ মৎস্টাসী ও যোধি সঙ্গী, এইজন্য পশ্চিম 
দেশীয় সাধুগণ বাঙ্গালিগণকে সাধু বলিয়া মনে করেন ন1) 
কুস্তে বসিবার ইহাদের স্থান নাই, 08৫০৮ দেশীয় একজন. 
বৈষ্ণব সাধু গোস্বামী মহাশয়ের প্রার্থনা মতে নিজের স্থান, 
হইতে কতকট। যায়গ৷ গোস্বামী মহাশয়কে দিয়াছিলেন, 
সেই স্থানট! ঘিরিয়া লইয়। তথায় তাস্থু খাটাইয়। গ্রোস্বামী 
মহাশয় আসন করিঞ্জাছিলেন ৷ 

গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গালী সাধু তিনি কুম্ত মেলায়, 
বসিবার অধিকারী নহেন, এজন্য তাহাকে মেলা হইতে 





১৩৮ সদ্গুরুর লীল। 


সাধুগণের মধ্যে একটা। €০10০:০০০ বসিল $ গোশ্বাম 
মহাশয়ের সদাত্রত *% বন্ধ হইল; ২:০% দেশীয় বৈষঃর' 
টার কৈফ্রিয় তলব হইল। হিনি বলিলেন “আমি 
জানিতাম ন৷ যে গেণসাই বাঙ্গালী সাধু, আমি ন। জানিয়। 
স্থান দিয়াছি।” এই ০০0০7০০০৫ এ স্বামা ভো'লানন্র 
গিরি ও শ্রীবৃন্দাবন চৌরাশীক্রোশের মহান্ত মহাত্মা 
রামদ্বাস কাটায় উপস্থিত ছিলেন। উভয়েই খুব 
প্রভাবশালী খ্যাতাপন্ন সাধু; তাহার গোস্বামী 
মহাশয়কে পুর্বৰ হইতেই জানিতেন; তাহারা এক বাকো 
বলিলেন “কুস্তে গাহ বাঙ্গালী সাধুকা মাফিক একঠো। 
সাধ নেহি হায়” এই কথা বলাতে ০০95:57০৩ এর 
সাধগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন, সকল গোলমাণ মিটিয়া 
গেল। গোস্বামী মহাশয়ের সদাব্রত আসতে লাগিল, 
দিন কয়েক'পরে গোস্বামী সহাশয় বলিলেন আমি তাম্মুতে 
থাকিব না, আমার জন্য একট। কুঁড়ে বান্ধয়া। দাও। 
তান্থুর একটু তফাতে একটা কুঁড়ে বাধা হইল, গ্লোস্বামী 
মহাশয় এই কুড়েতে থাকিতে লাগিলেন, রাত্রিকালে 





»* কুস্তযেলার নিরঘ এই যে যদি কোন স্র্যক্তি সাধু সেবার জন্ত 
কোন আশ্রমে কিছু দেন তাহা হইলে সেই আশ্রমের মহাস্ত 
এ বিলাল সইল্ত আশ্রমে তাহ বিভাগ করিয়া? দেম ? 


প্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন । ১৩৯ 


অনেক সাধু সন্যাসীকে গোস্বামী মহাশয় এই কুড়েতে 
অঙ্গোপনে দীক্ষণ দিলেন । 
এই মেলায় আসার কয়েকদিন পরে একাদন শিষ্যগণ 
গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 
শিষ্যগণ--এই মেলায় ভারতের সর্বত্র হইতে লক্ষ লক্ষ 
সাধু আসিয়া উপাস্থত হইয়াছেন, আমাদের 
প্রমহংসদেব লাদিলেন ন| ? 
গোসাই -তিনি ত *আসিয়াছিলেন ? তোমরা কি দেখ 
নাই? 
শিষ্যগণ-_ন।, আমরা ত.দেঙ্ি নাই । 
গেোসাই-আমরা মেলায় আসিৰার সময় পুল হইতে 
যখন চড়ায় উঠি, ঠিক সেই সময় একজন লোক 
যিনি চড়ার উপর দ্রাড়াইয়াছিলেন, আমি 
যাহাকে দেখিয়৷ সাষ্টাঙ্গ দিলাম, তোমরাও 
প্রণাম করিলে, তিনিই পরমহংসদেব | 
তখন শিষ্যগণ সকলে আপোষ করিতে লাগিলেন, 
হায় হায় আমরা কেহই দেখিলাম না। আমি গোস্বামী 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম 
আমি-_পরমছংসদেৰ কেন আিয়াছিলেন ? 
গোপাই- তোমাদিগকে লইবার জন্য 
আমি--আমি তাহার যে চেহারা দেখিয়াছি, তাহাই কি 


১৪০ স্বগুরুর লীল। ৷ 


গোসাই-এ চেহার! তীহীর নিজের নয়, ইহা কল্লিত 
চেহারা, তিনি একটা কল্পিত দেহ পরিগ্রহ 
করিয়া আসিয়াছিলেন 

আমি--তীহার নিজের দেহ, কোথায় ? 

গোণসাই -"মানস-সরোবরে । 

আমি-_কি অবস্থায় আছে? 

গেোসাই--সমাধি অবস্থায় আছে । 

আয়ি--মানুঘ কি দেহ হইতে বাহির হইয়। অন্য দেহ. 

পরিগ্রহ করিতে পারে ? 

গোসাই-__হা1, পারে; এই “কল্পিত দেহ ছুই প্রকারে 
হইতে পারে। মহাত্সারা সাধারণতঃ পঞ্চ 
ভূতের সুক্গমাবস্থ! পঞ্চীকরণ দ্বারায় কল্পিত দেহ 
পরিগ্রহ করেন । 

আমি--পরমহংসদেবের পায়ে হাত দির়। বেশ পরীক্ষণ 

করিয়। দেখিয়াছি তাহার রক্ত মাংসের শরীর । 

গেোসাই-_তাহাও. হয়, ইহা একটু আয়াস সাধ্য, 
তোমরাও চেষ্ট। করিলে পারিবে। দেহ ভগ্ন 
হুইলে অনেক সাধ, ভগ্ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া, 
আর একটা নৃতন দেহ গড়িয়া লঙ্ক়ন। কেহ 
কেহ দ্বুই তিনবারও এইরূপ করিক্ক। থাকেন । 

আমি- -পরমহংসদ্বেব কল্পিত দেহে কেন আফিলেন £ 


ক ্রয়াগ তীর্থের কুস্তে গমন । ১৪১ 


মানুষ যে স্বাথপর, স্বার্থের জন্য তাহাকে 
ছি'ড়িয়া খাইবে। | 
'আমি-_সানুষ আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়। আর একটা! 
দেহে প্রবেশ করিতে পারে এ বড় আশ্চর্য্য কথা । 
1গোসাই-পুর্বেবে আমিও এ কথা বিশ্বাস করতাম না, 
একদিন কয়েকজন লোক একটা মুত দেহ 
সৎকার করিতে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ 
বৃষ্টি আসিল; একারণ তাহারা এ মৃত ' দেহট। 
নামাইয়। রাখিয়া একটু তফাতে গেল; পত্রম- 
হংসদেব এ মৃত দেহে প্রবিষ্ট হুইয়া আমার 
নিকট উঠিয়া আঁদিয়। বলিলেন “কেমন এখন 
বিশ্বাস হয়?” আমি শবাক্‌ হইয়া বলিল[ম, 
মহাশয়, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা । 
গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে প্রত্যহ সাধু দর্শন ও 
পরিক্রমা করিতে বলিয়া দিয়! বলেন, সর্ণবদ কোন সাধুর 
নিকট যাইও না, কেবল দুর হইতে ভীহাদিগকে প্রণাম 
করিবে ; তাহারা কখন. কোন্‌ মেজাজে থাকেন কিছু 
বলা যায় না, বিরক্ত হইলে সর্বনাশ হইয়া. যাইবে। 
আমি তীহার কথানুসারে প্রত্যহ সাধু দর্শনে বহির্গতি 
হইতাম, মেলায় সর্বত্র পরমহংলদেবকে খু'জিতাম, কিন্তু 
একদিনও তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। 


অআখনি। (দা তত খ্াঙ্তারিতাত রত োনিনিশ্া । বিন 


১৪২ সদ্গুরুর লীলা । 


ক্ 


হইয়াছেন, তীহাদের এশ্বর্ষ্যের সীমা নাই; সঙ্গে হাতী, 
ঘোড়া, উট, গরু ইত্যাদি ; কুস্তে এক মাস.খরচ নির্ববাহের' 
জন্য কেহ এক লক্ষ, কেহ দুই লক্ষ, কেহ বা পঞ্চাশ 
হাজার, যিনি নিতান্ত গরীব তিনি অন্ততঃ কুড়ি হাজার 
টাক! সঙ্গে আনিয়াছেন। তাহারা যখন অস্থীরোহণে 
স্সানে যাইতেন তখন মনে হইত যেন কোন বাদ্‌স। যাই+ 
তেছেন ; তাহাদের পোষাক মণি মুক্তা খচিত, দুর্যালোকে 
ঝক্‌' মক করিতেছে ; অশ্বটার শয্যাই বা দেখে কে? 
সমস্ত স্বর্ণথচিত, দেখিতে পরম রমণীয় ; সঙ্গে প্রকাণ্ড 
ধজা, ৮।১০ জন লোক চারি দিকে দড়ি দিয়া বান্ধিয়! 
খাড়! করিয়। লইয়া যাইতেছে । ধ্বঞ্জার কাপড় কিংখাপ 
ও মথমলের উপর স্বর্ণ-খ চিত হীর! বসান । 

এই সকল মহান্ত দেখিয়া রঙ্গিন বাব। ক্ষ মুখ বিকৃত 
করিয়া বলিতেন ক্যা সাধু হ্যায়, একঠো নবাব ।” এ সকল 
সাধু যখন নিজ নিজ আাশ্রামে থাকিতেন তখন সকলেরই 
মুখে চিন্তার রেখা দেখিতে পাইতাম ; এত অর্থ সঙ্গে 
থাকিতেও কি প্রকারে কুস্তের এক মাসের খরচ সন্কুলান 
হইবে এই কিনা? খোন্ামী মহাশয় কপার্দকশুন্য, 








+ইনিযে আলখালা গায়ে (দিতেন, তাহা নানা রঙ্গের' ক্ষুদ্র 
্ষুদ্র কাপড়ের টুক্রা দ্বারায় নির্মিত, ইনি গরকজজন- নানকপন্থী 
সাধুঃ ইহার এই আলখাল্লা দেখিয়া লোকে ইহাকে রঙ্গিন বাবা 
বলিতেন। 


কপ্রয়াগ তীর্থের কুত্তে গমূন | ১৪৩ 


তাহার উপর বিপুল ব্যয়ভার, তিনি মুহুর্তের জন্তও অধ 
ভাবনা ভাবেন নাই ; সর্ববদাই তীহাকে প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত, 
দেখিতাম ৷ 
একদিন স্বামী ভোলানন্দ গিরির কুটারে গেলাম ; 
দেখিলাম তিনি একখান মুগচর্দ্রের উপর বপিয়। আছেন, 
সগচর্মাখানির চারিদিক ঝালরে ঝল্মল্‌ করিতেছে ; ছুই ধারে 
পাস বালিস, শুভ্র স্থন্দর কাপড়ের ওয়াড় উত্কৃষ্ট বোতাম 
দরিয়া আটা) তাহার পরিধানে গৈরিক বসন। তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন 
এবং অনেকক্ষণ ধরিয়। হিন্দিভাষায় ভগবদগীতার উপদেশ 
দিলেন; পরদিন আবার. গেলে “তিনি আমার পরীক্ষা 
. গ্রহণ করিতে লাগিলেন; আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলাম না, তিনি তিরম্কার করিয়। বলিলেন “সব ভুল 
গিয়া?” আশ্রমে আসিয়া গোগ্বামী মহাশয়কে সব 
আনুপুর্ববক বলিলাম, তিনি বলিলেন ,₹_₹ 
গোসাই-_তুমি বলিতে পারিলে না, ভগবান শরীক বন্তণ, 
অজ্জ্ন শ্রোতা; উপদেশ দেওয়ার পর. 
পুনরায় জিজ্দাসা করায় বলিয়াছিলেন সব 
ভুলিয়া গিয়াছ £ আমি কোন্‌ ছার যে সমস্ত 
মনে করিফা রাখিব ? 
আমি-বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিতে পারিতাম, কেবল- 
ধুষ্টতা হয় এই ভাবিয়া চপ করিযাচিলাহা । 


১৪৪ সং্শরুর লালা। 


একদিন রাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গেল, ভোর 
'হুইয়াছে, স্বামী ভোলানন্দ গিরি, উলঙ্গ দেহে, কেবলমাত্র 
একটী কৌপীন পরিয়া কীপিতে কাপিতে আমাদের 
তাম্বুর দ্বারদেশে উঁকি মারিতেছেন , মহাত্মা অজ্জুন 
দাস ভীহাকে তাম্বুর ভিতর লইয়৷ গিয়া তীহার গায়ে 
বালি মাথাইতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার শীভ অনেক 
'পরিষাণে নিবারণ হইল 1. ভাহার পর তিনি উহিয় গেলে 
এগোস্বামী মহাশয় বলিলেন, ইহাদের এই্রর্্য ও ধুলা 
সমান $ দেখ স্নানের সময় ইহাদিগকে দেখিলে বাদসা 
-ঘলিয়। মনে হয়, আজ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এজন্য 
কাহারও ধুনীর অভাব হইয়াছে, কেহ গাত্র বস্ত্র অভাবে 
কষ্ট পাইতেছে, কাহার আহার হয় নাই, ইত্য[দি দেখিবার . 
জন্য ইনি উলঙ্গ দেহে কাপিতে কাপিতে চারিদিক ঘুরিয়া 
“বেড়াইতেছেন। ইহাদের যাহ! কিছু এশর্্য দেখিতেছ, 
তাহা কেবল পদের গৌরব রক্ষণার জন্া। 

একদিন গৈরিক বসন পরিহিত, জটাজুটধারী এক 
সাধু আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হইল) তাহার 
সর্বাঙ্গে ভন্ম বিলেপিত, হস্তে কমগুলু॥ আশ্রমে 
আসবামাত্র গোন্বামী মহাশয়-“চোররূপী নারায়ণ” বলিয়া! 
এ সাধুটাকে প্রণাম করিলেন। সাধুটা সচকিত চিত্তে 
-কোন॥ কথা না বলিয়া উঠিয়! [পিয়া গেলেন । আমি 


টিন বত. রন ল্রি উর রজিযা :.. লা অন নিত ৩০৭ «ররর 


ন্‌ ক প্রয়াগ তাঁথের কুন্তে গমন । ১৪৫ 


নমমি--ন্যাপারট। কি? চোরপূপী নারায়ণ বলিয়। যে 

প্রণাম করিলেন ? 

'গোলাই--যে লোকট। আসিয়াছিল, সে সাধু নহে, এক 
জন চোর, সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চুরি 
করিয়া বেড়াইতেছে, উহাকে আর কি বলিব? 
চোররূগী ন'রায়ণ বলিলাম। 

আমি--এঁ লোকটা যে চোর তাহা আপনি কি প্রকারে 

জানিলেন ? 

“গোসাই--মামরা মানুষের দেহ দেখি না, তাহার আত্ম 

” দেখি। এই লোকট। আর এক দিন আমাদের 

নিকট শাসিয়াছিল, ঠাওরাইতে পার নাই £ 
তখন আমরা লোকটাকে চিনিতে পারিলাম। 
হার তিন দিন পরে দেখিলাম, পুলিশ লোকটাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া ভাতকড়ি দিয়। মেল। হইতে লইয়। 

'যাইতেছে। 

এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা শান্তিহধার 

অত্যন্ত ব্যারাম, তিনি: নানা প্রকার স্ত্রীরোগে শাক্রান্ত 3 

শরীর 'অশ্মি চর্ম লার ; সর্ববদ। যন্ত্রণায় ছট ফট. করিতেন? 

শান্তিস্ধা বন্ত্রণা সহা করিতে ন! পারিয়া একদিন 'গোস্বাদী 
মহাশয়কে বলিলেন “বাবা আমাকে মারিয়া ফেল, ন! হয় 
আমার ব্যারাম ভাল করিয়া দাও।” গোম্বামী মহাশয় 


মিনির বনি রজার .. হনয় রানি মিনির যার ৫ পারিনি পনর রিনি রুল বা রানির 


১৪৬ সন্গুকুর লীলা । 


আসিতে হইবে পা শান্তিস্থধা আর কোল কথ! বলিলেন. 
না, গোস্বামী মহাশয়ও রোগ প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা 
করিলেন না। . , 

. একদিন শাস্তিস্থধা রোগ যন্ত্রণায় ছট ফট করিভেছেন, 
তাহার কাতরতায় দিদিমা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বড়, 
কাটায়! বাবার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, প্বাবা ! বসিয়। 
রহিয়াছেন, শান্তি যে মারা যায়, গোসাইত তাহার কোন 
ব্যবস্থা কাঁরলেন না” বড় কাটীয়া, বাবা ( রাষদাস 
কাঁটায়া?) চরস টানিয়া চক্ষু লাল করিয়া বু'দ হইয়া. বসিয়। 
আছেন, দিদিমার কথা শুনিয়া জোর করিয়া বলিলেন 
“আবি ছুট যাও” এই কথা বলিয়া ধূনী হইতে একটু থাই. 
লইয়৷ দিদিমার হাতে দিয়া বলিলেন “পেট বুলাইয়া' 
দেও” এই কথা. বলিয়। “একটা. ওঁষধও বালয়া দিলেন ; 
ওষধটা এই, এক খণ্ড আদা চিরিয়। তাহার ভিতরে একটু, 
হিঙ্গ ভরিতে হইবে, তরপর আদাখানি আগুণে ঝল্সাইয়া. 
ভাহার,ছাল ঝাড়িয়া ফেলিয়া কুচীকুচী করিয়। কাটাতে 
হস্টুবে, তদপর- একটু লৰণ দিয়া এক এক খণ্ড খাইতে. 
হইবে।-..দিদিমা ফিরিয়া আসিতে না. আসিতে শান্তি- 
ধার যন্ত্র নিবারণ,হুইল এবং এ ওষধ, খাইতে খাইতে 
-(ঝাগ-মুদ্ক.হইয়-সবর্ণকান্তি-লাভ করিল / 
“পকুস্তের-আ্ান শেষ..হইলে-.গ্রোস্বামী মহাশয় দাঁরপ্র- 
ঞথকে ১০৭০৭ টাকার রক্ত্র বিতরণ করেন ॥ এবং. মহাআ্া-- 
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গণের শভিপ্রায়ানুসারে ২২৪০২ টাকা ব্যয় £ুকরিয়, রাম- 
যাদব বাগ্ডী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আপন 
কনিষ্াকন্ত! এ্্রমপখীর বিবাহ দেন। এই এলাহাবাঞ্গ 
নগরেই বিৰাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, বিবাহের পর তাহাকে 
আরও ৫০০২ টাকা পাত্রপক্ষকে দিতে হইয়াছিল ।- 

ভদ্র পরিবারের যেরূপ কুপজী আছে, এই কুস্তমেলার 
সাধুগণের সেইরূপ কুলজী আছে; ঘটকগণ যেমন দেশের 
লোকৈর কুলজী রক্ষা করেন, সেইরূপ 'কুস্তমেলার 
ঘটকেরাও 'সাধুগণের কুলজী রক্ষা রুরেন; তাহাদের 
গ্র্তেকেরই স্থবৃহত পুস্তক গাছে, আবহমান কাঁল হইতে 
তাহারা আপন আপন পুস্তকে সাধুগণের জীবন ও মেলায় 
আগমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়! রাখেন, তাহারা মহান্ত- 
গণের নিকট বওসর বগুসর বু টাকা পারিতোধিক পাইয়া 
থাকেন ; মহান্তগণ তাহাদিগকে হাতী, ঘোড়া, উট, গরু 
ও নগদ বহু টাকা প্রদান করিয়া! থাকেন । র 

মেল! শেষ হইলে তাহার!-গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
বিদায় লইতে আঁপিলেন, গোত্বামী মহাশয় দরিদ্র কোথায় 
কি পাইবেন, এক থান: কাপড়, ও ৫২-টাকা নগদ দিয়া 
বিদায় করিলেন। :ঘটকগণ ইহা পাইয়া, পরমাননা লাভ 
করিলেন, এবং আপনাদের পুস্তকে গোস্বামী বহাশয়ের 


লাম, ধাম, ধন, .কুস্তে আগমন বৃত্তাম্ত সসম্ভ -লিখিয়। 
তল । সি, এ , 


গুরুশক্তি ঝ কুগুলিনী শক্তির 
. প্রকাশ। 


কুস্তের স্নান শেষ হওয়ার কয়েক দিন পরে আমি 
গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া বোলপুর চলিয়া, 
আসিলাম, প্ররাগের উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে. ক্যাম; মরীগ- 
টি বটে, কিন্তু জীবনের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হই 

1ঃ আমিযে পাষণ্ড সেই পাষগুই থাকিনাম; যেসন্ 

টন তেমনি ফিরিয়া আসিলাম। এত... সাধুরল, 
দেবদর্শন, পরিভ্রমণ, গঙ্গান্সান, প্রসাদ ভক্ষণ, গুরু সন্নিধানে 
বাস কিছুতেই কিছু হইল না। কেবল একটীমাত্র উপকার 
হুইল। গোস্বামী মহাশয়ের দরিজ্রতা ভাঁবয়। দীক্ষার পর 
হুইতে যে দারুণ যন্ত্র। পাইতেছিলাম, সেইটা দুর হইল। 

ভ্ীভগব্দগীতায় একটা প্লে আছে-_ 

“অনন্যাশ্চি্তযন্তে। মাং যে জনাঃ পর্্্‌পাসতে। 

তেষাং নিঙ্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ।৮ 

যে ব্যক্তি অনন্য তক্ত হইয়া আমার সেব! করে, সেই 
.নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের টটিলাড রক্ষা ইত্যাদি সমস্ত 
ভার আমি হ্বয়ং বহন করি । 


গুরুশক্ি ব! কুগুলিনীশক্কির প্রকাশ । ১৪৯ 


এই শান্্বাক্যে এদিন আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল 
না, এইবার গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থ! স্বচক্ষে দেখিক্জা 
এই শান্তর বাক্যে আমার হ্বদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আমি. 
পুর্ব হইতে. গোস্বামী মহাশয়কে জানি। তিনি ব্রাঙ্গা- 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সকলেই তীহাকে প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। যখন কতকগুলি ব্রাক্ধ তাহার 
্ার্ম্যকলাপ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট '. হইয়া প্রতিবাদ আরম্ত 
করিলেন, তখন' তিনি বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ মান, সম্ম, 
আশি সম্ক হারিত্যাগ রারিয়া ত্র, পুত্র, কন্তা। প্রভৃতি 
. পরিবারবর্গ লইয়া ব্রাহ্মদযাজ ছাড়িয়া দিয়া *একেবারে 
গাছতলায় আসিয়! দাড়াইলেন। কাল- খাইবেন কি 
এ কথা মৃহুক্ত মাত্র ভাবিলেন না। ব্রাঙ্গসমাজ তাহার 
মাসহারা বন্দ করিয়া দ্িল। তিনি. আকাশবৃন্তডি অব. 
লম্বন করিলেন। _ ভগবান্‌ দেন খাইবেন, নতুবা : 
উপবাস করিয়া থ্[কিবেন। কাহারও নিকট যাল্ছা নাই, 
কাহারও নিকট অভাৰ জানান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন 
প্অন্যের নিকট অভাব জানানও যা, আর আমার . পক্ষে 
ব্যতিচার করাও তাই” যাহারা ভগ্গবানে একবারে 
আত্ম সমর্পণ করেন, ভগবান হ্রাহাদের. প্রতি উদ্বাসীন হন 
ন!) তাহাদের সমস্ত অভাব মোচন করেন ও-সমন্ত এপ 
বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষাস্িরেন |. 


১৫০ সদ্‌গুরুর লীলা । 


গোন্বামী মহাশয়ের ব্যয় নির্ববাহ হইতে লাগিল, তিনি 
গ্নেকগুলি শিষ্যের সমস্ত ব্যয় ভার নির্ববাহ করিতে লাগি- 

. লেন,তীহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগ আসিলেন ; এখানে কি 
উপায়ে ব্যয় সংকুলান হইবে, এক মুহুপ্জের জন্তও ভাবিলেন 
নাঃ পরে আদেশ করিলেন “গাঁজ যাহা উপস্থিত হইবে 
তাহা ক্ল্যকার জন্য সঞ্চয় করিবে না।? তিনি কোন্‌ 
সাহসে এইরূপ আদেশ করিলেন? তিনি কাহার' 'বঙ্লে 
বলীয়ান? একমাত্র ভগবানের উপর? তীর“ ধকান্ত 
নির্ভর ছিল, তীহাতেই তিনি জাত্স সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
সমস্ত বল ভরস৷ একমাত্র তিনিই। ভগবান্‌ তাহার সমস্ত. 
ভার স্বয়ং বহন করিতেন। ৮ রি 

একদিন ঢাকাতে আমি তীহাকে একটা গল্প বলিয়া- 
ছিলাম । $ল্লটা এই--“ইংলগ্ডে একজন সাহেব রাস্তায় একটা 
অনাথ বালক দেখিয়া! তাহাকে কুড়াইয়৷ আনিয়া প্রতিপালন 
করিতে গাকেন! ক্রমে আরও ২১টী অনাথ বালক 
জুটিলে তিনি একটী অনাথ সাশ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন 
আহারের কোন সংস্থান নাই, বালকগণ ক্ষুধায় কাতর 
হুইয়৷ সাহেবের নিকট আহার চাহিতে লাগিল; সাহেব 
বলিলেন, তোমরা যোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা : 
কর। বালকেরা তাহাই করিতে লাগিল; এমন সময়ে 


নর ঈ 
একটা লোক আসিয়া বর্্গায় আঘাত করিল ; সাহেব 


₹ 


গুরুশাক্ত বা কুগুলিনীশক্তির প্রকাশ? , ১৫১ 


খানি রেজেষ্টারী লেফেফা দিলেন, সাহেব তাহা খুলিয়া! 
দেখিলেন, কে তাহাকে অনেক টাকার নোট পাঠাই্ক! 
দিয়াছেনা সাছেব তৎক্ষণা হোটেলে গিয়। খাবার 
কিনিয়া আনিয়া বালকদিগকে দিলেন ৮% এই গল্পটি শুনিয়া! 
গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিয়াছিলেন “প্রার্থনা কি আবার 
করিতে হয়? প্রার্থনার পূর্বেই তিনি সমস্ত অভাব মোটন 
করিয়৷ থাকেন।” কুস্ত মেলায় গোস্বামী মহাশয়ের এই 
কথায় প্রত্যক্ষ এমান পাইলাম ।১ 

গোস্বামী মহাশয়ের ব্যবহার এতই মধুর এনং তাহার 
এমনি প্রগাঢ় ভালবাসা, যে শ্রিষাগণ মধ্যে সকলেই মনে 
করিতেন, গোন্ামী মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকেই -অধিক 
ভাল বাসেন। আমারও তাই ধারণ! । যে কোন ব্যস্তি 
তাহার নিকট শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে উপস্থিত হইতেন, তৎ- 
ক্গণাত তাহার ছুঃখ যন্ত্রণা দুর হইয়! যাইত । ধর্িও গোস্বামী 
মহাশয়ের সহিত আমার মতর এক্য ছিল ন!, তখাপি 
আমি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না । 

প্রয়াগ হইতে কলিকাতায় আসিয়াই রমন্মহা প্রভুর 
জন্মোৎসব দেখিবার জন্য গোঙ্গামী মহাশয় শ্রীধাম 
নবদীপ গরম করেন। তথা হইতে কলকাতায় 
আমিলেই অসি সন ১৩০০ সালের চৈত্র মাহায় তাহাকে 
দর্শন করিতে কলিকাতায় যাই / কলিকাতায় 
কয়েক দিন, তাহার নিকট” পরমানন্দে কাল্যাপন 


১৫২ সদগুকুর লীল!। 


করিয়া বোলপুর আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলে 
তিনি পণ্ডিত শ্টামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে দেখাইয়। 
দিয়া বলিলেন "এই লোকটাকে সঙ্গে লইয়। যাউন। 
বোলপুরে ইহাকে একটা কুটার করিয়া দিবেন আমার' 
জন্যও একথানি কুটার করিবেন; আমিও বোলপুর' 
গিয়া খাকিব।” শামি “যে আাজ্ে” বলিয়। গোস্বামী 
মহাশয়কে প্রণাম করতঃ শ্ট।মাকান্ত বাবুকে সঙ্গে লইয়। 
বোলপুরে আমিলাম। মা 
এই সময পণ্ডিত শ্যামাকান্ত বাবুর শরীর” অসুস্থ 
ছল, তিনি গুরু আজ্ঞায় ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। 
তিনিও ত্রাঙ্গ। তাহার যজ্ছোপৰীত, তিলক, মালা! 
কিছুই, ছিল না। পূর্বব হইতে তাহার সহিত আমার 
বিশেষ সন্ভাব ছিল, স্থতরাং বোলপুরে আসিয়৷ এক 
সঙ্গে সাধন ভজনে স্থখে কালযাপন করিতে লাগিলান। 
বোলপুরের পূর্বব প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র ত্রোতম্বতী 
প্রবাহিতা; তাহার পুর্বব সীমায় সুবিস্তৃত প্রান্তর 
এই প্রান্তরে পুর্বব-মুখ হইয়া দীড়াইলে দেখ! ধায় 
অনন্ত গাকাশ অনন্ত প্রান্তরে নামিয়। মিলিত হইয়া,ছ 7 
একটী বৃক্ষ কিন্বা গ্রাম দেখা যায় না; দক্ষিণ ও উত্তর' 
দিকে বহুদূর পধ্যন্ত কোন বসতি নাই। এই প্রান্তরের, 
স্থানে স্থানে ঝারণা আছে॥ ঝরণার জল স্থমিষউ ও. 


টির সারিকা এ. রা এ. বরন এত বু টিবিি রানার 


গুরুশক্তি ব1 কুগুলিনীশক্তির প্রকাশ । ১৫৩, 


আশ্রম *% প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই আশ্রমে পণ্ডিত 
মহাশয়ের জন্য একখানি পুর্ববদ্দারি ঘর, গোস্বামী মহা- 
শয়ের জন্য একখানি পূর্ববারি ঘৰ, ও আমার নিজের 
জন্য একখানি দক্ষিণদ্বারি ঘর প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
ঘর প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয় আমার 
বাসার নিকট একটা ক্ষুদ্র গৃহে থাকিয়! গুরু আজ্ঞায় 
ভিক্ষার দ্বারায় জীবিকানির্ববাহ করিতে লাগিলেন । 
এই সময় আমি প্রায়ই ভীহার সঙ্গে থাকিয়া 
উভয়ে একত্রে সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলাম। | 
গুরুশক্রি (কুগুলিনা শক্তি) বলিয়৷ একট! জিনিষ 
আছে তাহা আমি এ পর্যন্ত ক্সানিতাম না। মনে করি- 
তাম, একটা শান বাত.লাইয়। দিতে পারিলেই গুরু হওয়। 
যায়। এখন শান্ত ছাপা হইয়াছে, ঝাঙ্গল! অনুবাদ প্রকাশ 
হইয়াছে; এই সব পুস্তক পড়িলেই মন্ত্র জানিতে পার! 
যায়। মন্ত্রের জন্য একজন গুরুর দরকারকি? এক 
মাত্র প্ুরুষকারের উপর |নর্ভর করিয়া! চলিতাম, তজ্জন্য 
্রাহ্মাবন্থায় নিজ্পে শান্তর নির্বাচন করিয়া লইয়া সাধন 
ভজন করিয়াছিলাম। 


এর 





* পণ্ডিত শ্তামাকাস্ত বাবুর সাধন ভজন জন্ত যে আশ্রম গ্রস্ত 
কা নি ৯ ক ও ০১৫৬০ ০০, 


৯৫৪ সদ্‌ৃগুরুর লীল] ৷ 


১৩০১ সাল আষাঢ় মাস বেলা ৮টার সময আমি 
বৈঠকখানায় বসিয়া লেখা পড়! করিতেছি, পণ্ডিত 
শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বোলপুরের ইংরাজী বিদ্য।- 
লয়ের হেড মাষ্টার বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র নিকটে 
বসিয়া আছেন, একঘর মন্কেল। এমন সগয় 'এক 
জন ভিখারী ভিক্ষ। করিতে আসিয়া অন্দরের দরজার 
নিকট কর্ভাল বাজাইয়। “নিতাই গৌর সীতানাথ দয়! কর 
হে” .বলিয়। গান ধরিল। আাপনারা কেহ ১২৭১ সাল ২০ 
আশ্বিন ষঠীর দিনের স্ষ্িধংসকারী বাত্যা দেখিয়াছেন ? 
শান্ততঃ কাগজেও তাহার বৃত্তান্ত পড়িয়া থাকিবেন। 
ভিখারী যেমন “নিতাই গৌর” বলিয়। নাম ধরিয়াছে অমনি 
এ নাম আমার আ্তিগোচর হওয়ায় সেই ১২৭১ সালের, 
২৭ শ্রাশ্রিনের ঝড়ের ন্যায় আমার মাধ্যে প্রলয়কারী ঝড় 
উপস্থিত হইল । হাত হইতে কলম থসিয়া পড়িল, 
আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম ; যখন নাসারন্ধ, দিয়। বাহির 
হইতে আামাৰ ভিতরে বাতাস প্রবল বেগে প্রবেশ 
করিতে লাগিল, তখন মনে হইতে লাগিল এক ঘর বাতাস 
গাখার মর্ধ্যে প্রবিষ্ট হইল; আবার খহির্গমন সময়েও 
ঠিক সেইরূপ যেন একঘর বাতাস বাহির হইতে 
লাগিল। তখন পেট পিট যেন সমান হইয়া যাইতে 
লাগিল। অজগরের ভীষণ গড্ভনের ন্যায় শব্দ হইতে 


গুরুশক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তির প্রকাশ । ১৫৫ 


যন্ত্র সকল ছি'ড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়। যাইতে লাগিল। 
ঝড় যেমন মাঝে মাঝে একটু নরম হয় আবার পরক্ষণেই 
প্রবলবেগে বহিতে থাকে নিতাই গৌরের নাম আ্তিগোচর 
হইবামাত্র আমার মধ্যে ঝড়ের প্রাবল্য বৃদ্ধি ও প্দয়া 
কর হে” ইতি আবণ পথে প্রবিষ্ট হবার সময় একটু 
নরম পড়িতে লাগিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
পড়িলাম ॥ 

ভিথারী ভিক্ষা] লইয়। চলিয়া গেল; কিন্তু আমার 
মধ্যে ঝড়ের বিরাম হইল না। যন্ত্রণা ও কমিল 
নী। যখন যন্ত্রণা অসহা হইল, তখন শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ 
করিবার জন্ত প্রাণপনে চে করিতে লাগিলাম ; কাহার 
সাধ্য তাহাকে রোধ করে £ আমাকে যেন উড়াইয়। 
লইয়া যাইবার মত করে। আমি প্রাণ বীচাইবার 
জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে পুনঃ পুনঃ শ্বাসরোধের 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হঠা্ শ্বাস রোধ হইল। 
ঝড় থামিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইল, শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা 
মুহুত মধ্যে ঘুচিয়া গেল, আমি বেশ স্থৃস্থ হইলাম । 

এই সময় মনে হইতে লাগিল শরীর-তন্ববিৎ পণ্ডিকৌরা 
বলিয়া থাকেন শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ হইলে জীবন রক্ষা হয়.না, 
শ্রকথা কি সত্য £ শাসিত বেশ দেখিতেছি শ্বাদপ্রশ্থাসের 
ক্রিয়া বন্ধ হইলেও মানুষ বাচিয়া থাকিতে পারে। ধাজ। রণ- 


৫৬ সদ্গুরুর লীল]। 


প্রোথিত ছিলেন ; ৪7 দিন কেন ? আমাকে যদি কেহ ৪০ 
বগুসর প্রোথিত করিয়া রাখেন, আমি অনায়াসে থাকিতে 
পারি, আমার কোন কষ্ট হয় না৷ 

আধার ভাবিলাম, শরার-তন্ববিশ পণ্ডিতের নিতান্ত 
মূর্খ নহেনু, তাহারা অনেক পরীক্ষা করিয়। বলিয়াছেন, 
নিশ্বাসের*সহিত ০5৪০৭ গ্যাস দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয় 
দুষিত রক্তকে শোধন করে, আর প্রশ্থাসের. সঙ্গে রক্তের 
দুষিত অংশ ০৪7১০71০২০৫ রূপ নির্গত হইয়া যায়, ইহা- 
তেই জীব বাচিয়। থাকে । আমার শ্বাদ প্রশ্বাস বন্ধ 
হইয়া রহিয়াছে ; টস্5€৩) অভাবে রক্ত দুষিত হইয়া! 
বিপদ ঘটিবে না ত? 

'এই সকল চিন্তায় আমার. মনে ভয়ের সথগার হইল, 
যেমন ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি শরীর গরম বোধ 
হইতে লাগিল, মাথার থুলীতে যেন ধাক! লাগিতেছে বোধ 
হইতে লাগিল ; সুতরাং আমি ভাবী বিপদের আশঙ্ক। 
করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু, 
কিছুতেই নিশ্বাস পড়ে না। কত ফে ফা করিলাম, 
কিছুতেই নিশ্বাস পড়িল না; ভয় অত্যন্ত বুদ্ধ হইল ; 
প্রাণপণে নিখাস ফেলিবার চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ 
নিশ্বাস পড়িল । যেমন নিশ্বাস পড়িল, মনি লেই পূর্বের 
ন্যায় গ্রলয়কারী ঝড়। মামার সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী যেন 


শুরুশক্তি বা কুগুলিনীশক্কির প্রকাশ । ১৫৭ 


চেষ্টা করিয়া যেমন ঝড় নিবারণ করিলাম, 'অমনি শ্বাসরোধ 
হইল। এই প্রকারে একবার প্রলয়কারী ঝড়, একবার 
শ্বাসরোধ চলিতে লাগিল। আমি পুরুষকারের শেষ 
পর্যন্ত পরিচালন! করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, 
শ্বাসবন্ধ ( কুস্তক ) হইলেও বাচি না ঝড়েও (প্রাণায়াম ) 
বাচিনা। শেষে জীবন আশায় নৈরাশ হন কাতর 
হইয়া পড়িলাম। 

এতক্ষণ পুরুষকার লইয়াই ছিলাম, গুরুকে স্মরণ হয় 
নাই, এখন বিপন্ন অবস্থায় স্মরণ হইল। আমি কাতর 
প্রাণে গোসাইকে ডাকিতে লাগিলাম ; “আজ প্রাণ যায় 
শুরু রক্ষা কর।” এইরূপ ডাকিতে ডাকিতে ঝড় ৪ 
ভূঁত হইতে লাগিল, ক্রুমে থামিয়া গেল। 

আমি চক্ষু, মেলিয়! চাহিয়। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয় 
আমার পিটের শিরীড়াটা উপর দিক হইতে নীচের দিকে 
খুব বল পুর্ববক মলিতেছেন। তিনি আমাকে সন্বোধন 
করিয়া বলিলেন “হরিদাসবাবু, আজ আপনার শুভ দিন, 
গোসাই এতদিন জাপনার মধ্যে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, 
আজ সেই বাঁজের সঙ্কুর হইল ।” নবীনবাবু ও মকেলগ্জ, 
সকলে একেবারে অবাক হইয়া রহিলেন। 

* এইবার আমি যেন এক নৃতন মানুষ হইলাম; লামার 


'নিকট সমস্ত নরনারী পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, 
আম্তই নতন কাম 719 তি খাট ১১১ পে. 


১৫৮ সদ্গুরুর লীলা । 


গণের অত্যাচার শামার উপর মার নাই; নিন্দা, প্রশংস। 
লাভ, ক্ষতি কল্পনা, জল্পনা, বাসনা, কামন! ও সর্বব প্রকার 
অশান্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমার সমস্ত হৃদয়-. 
গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সংসার-বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে। নেশায় 
শরী্ টল্মল করিতেছে । শ্চিতরে আনন্দের উৎস 
খুলিয়! গ্রিয়াছে, আমার শরীর এত পাতল। যে মনে হই* 
তেছে যেন আমি আকাশের উপর দিয়। চলিতে পারি। 
কাষ কর্ম্মকরিবার শক্তি আদৌ নাই, এম্নকি একটা 
ধম্তখত করি এমন সামর্থযও আমার নাই, আমার মনে, 
হইল এই পর্য্যন্ত ওকালতী শেষ । 
মুহুরীকে বলিলাম নামার ওকালতী শেষ হইয়াছে, এই 
তোমর। নিজ নিজ পথ দেখ? দপ্তর বন্ধ হইল; মক্কেলগণ 
চলিয়! গেল, নবীনবাবু বাসায় গেলেন। কেবল পণ্ডিত 
মহাশয় কাছে থাকিলেন। আম নেশায় বিভোর; এই' 
সময় হইতে নিতাই গৌর বা রাধাকৃঞ্চের নাম শ্রুতি পথে 
প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি দারুণ প্রাণায়াম 
উপস্থিত ও দেহটা টল্টলার়মান। 
' এক্ষণ ভাবিতে লাগিলাম এ তাঁবার কি হইল? এত 
“বয়স হইয়াছে, জীবনে এমন অবস্থাত কখনও হয় নাই £. 
এ কি হইল + ইহা কি দ্রব্যগ্তণের ফল? আমি বরাবর 
ডাল চচ্চড়ী ভাত খাইয়। আদিতে'ছ পুর্বে যা খাইতাম 
এখনও তাঁই খাইতেছি ত্রব্যগুণের ফল কি প্রকারে হইবে ? 


গুরুশক্তি বা কুগুলিনী শক্তির প্রকাশ । ১৫৯ 


তবে কি শারীরিক কোন ক্রিয়ার ফল ? গোস্বামী মঙ্তাশয় 
একটু প্রাণায়াম ও ২১টা কুস্তক করিতে বলিয়াছেন, তাঁত 
অনেক দিন যাবত করিতেছি, তাহাতে এমন কেন হইবে ? 
তবে কি নামের শত্তি? নামের আবার শক্তি কি? 
পেত কথার কথা; কর়েকট। শব্দ বইত নয়? আমি 
কারণ অনুসন্ধান জগ্ঠ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম, কিছুই 
স্থির করিতে পারিল।ম ন!। পরে একটু স্থস্থ হইলে' 
কলিকাতা গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই প্রশ্নের, 
মীমাংসা করিয়া আসিবার মনস্থ করিলাম । 
এই অবস্থাটা আমার প্রায় এক মাস ছিল; তখন' 
দিবারাতি আমি যেন শমূত পাথারে ভামিতাম; তাহার. 
পর অবস্থাট] ক্রমে ছুটিয়। গেল। আমি যেমন ছিল!ম 
তেমনি, হইলাম, সংসার ও ওকালতী রিং করিতে 
লাগিলাম। 
এই সময় গোস্বামী মহাশয় সীতারাম ঘোষের গ্রীট. 
১৪২ নম্বর ভাড়াটায়া বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
আমি তাহার 1নকট গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ১-- 
আমি--আপনি আমার মধ্যে কি করিয়াছেন ? আমি 
নিতাই গৌর কি রাধাকৃষ্ণ মানি না, অথচ 
তাহাদের নামে আমাকে একেবারে অভিভূত 
করিয়া ফেলে। 


৯৬৩ 


সদ্গুরুর লীলা। 


.গৌসাই- আপনি মানুন, আর নাই মানুন্, বিনি % মানি- 


বার তিনি মানিয়াছেন, এইবার আপনাকে কানে 
ধরিয়া মানাইবেন ; তিনি যখন আপনার মধ্যে 
হাঁসিবেন, তখন আপনি হাসিবেন ; তিনি যখন 
আপনার মধ্যে কান্দিবেন, তখন আপনি কান্দি- 
বেন, তিনি াচিলে আপনি নাচিবেন। 


বআমি--মামার ইষ্ট-মন্ত্রের সহিত নিতাইগৌর বা রাধা- 


কৃষ্ণের কোন সংস্রব নাই, তবে কেন ইহাদের 
নামে জামীকে আকুল করিয়া ফেলে ? 


.পৌসাই-_আপনি মনে করেন ইহারা আলাহিদা, কিন্তু 


প্রকৃতপক্ষে ইহারা আলাহিদা নহেন, সবই 
এক। 


আমি-:দীক্ষা-তন্বটা কি ? 
গৌসাই-জীবাঝ্আা ও পরমাত্বা৷ একই দেহে আবস্থিতি 


করিতেছেন) মাতৃগর্ভ হইতে ভূমি হইবামাত্র 
ভগবানের মায়াশক্তি দ্বারায় জীব আচ্ছন্ন হইয়! 
পড়ে ঃ তথন মনে করে আমিই কর্তা ॥ প্রকৃত- 
পক্ষে ভগবান যে কণ্তা তাহা তাহার বোধ 
থাকে না; যিনি প্রীণস্ত প্রাণ, চক্ষুষ্চক্ষু 
তাহাকে একেবারে ভুলিয়া যায়। সূর্য্য যেমন 





» যিনি অর্থাৎ যে দেবতাঁকে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যের দেহ- 


গুরশন্ধি ব! কুগুলিনী শক্তির প্রকাশ । ১৬১ 


মেঘ দ্বারায় আচ্ছন্ন হয়, জীবও তজপ মায়া- 
শক্তি দারায় আচ্ছন্ন হয়। গুরু, শিষ্ের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া এই মায়া-মেঘ অপসারিত করিয়া 
দেন; এবং পরমাত্মাকে জাগ্রত করিয়া শিষ্যের 
মধ্যে প্রতিষিত করেন। 

আমি-_গুরু কি প্রকারে জীবাত্মাকে মায়া-মেঘ হইতে 
মুক্ত করেন? 

গৌসাই--কৃপাদৃষ্টি দ্বারায়। 

আমি-_-পরমাস্বা দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ; 
তিনি কিরূপে তবস্থিতি করিতেছেন ? 

গৌপাই--শক্তিরপে । 

আমিস্-কই আমরাত তাহ টের পাই নাঁ। 

'গোৌসাই-- এই শক্তি জাগ্রত ন৷ হইলে মানুষ ইহ1 টের 
পায় না। 

আমি--কি প্রকারে এই শক্তি জাগ্রত হয়? 

গোসাই-_কোন প্রবল শক্তি-সম্প্্ন মহাপুরুষ দ্বারায় 
এই শক্তি জাগাইয়! লইতে হয়। 

আমি-*প্রবল শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের কি প্রকারে 

: এই শক্তি জাগাইয়া দেন? 

'গোসাই-_ প্রদীপে তেল শলিতা থাকিলেও উহা আপন। 
আপনি সবলে না, একট! জলন্ত প্রদীপের 
স্পর্শ ভানিাত তল । উহাতে ৯ ১ 


১৬২ অন্গুরুর লী! 


প্রতোক মনুষ্যের মধ্যে নিহিত থাকিলেও উহ! 
জাগ্রত হয় না। প্রবল শক্তি-সম্পন্ন কোন, 
মহাপুরুষের প্রবলশক্তির সংসর্গে ইহা! জাগিয়া 
উঠে। & 

আমি--মানুষ নিজে কি এই শক্তি জাগাইতে পারে না? 

গোৌসাই-কদাচ ন!, তবে বুদ্ধ দেবের মত লোক হইলে 
ইহার সম্ভাবনা । 

আমি--এই শক্তি জাগ্রত না হইলে 'ক ক্ষতি হয়? 

গোসাই--ভজ্ন-সাধনের ফল স্থায়ী হয় না। কিছুকাল, 
ভজন সাধন দ্বারায় প্রাণের একট ভাল অবস্থ! 
লাভ হইলে, অল্পদিন পরেই .সে আবন্থাঁ চলিয়। 
যাইবে, কিছুতেই স্থায়ী হইবে না । 

আমি-_মন্ত্র প্রদানের প্রয়োজন কি? 

গোসাই-_মন্ত্র শব্দ নহে,মান্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাকে, গুরু, 
মন্ত্রে সমন্বিত করিয়া শিষ্যকে প্রদান করেন। 
পরঙ্াত্ম। যেমন শক্তিরূপা, মন্ত্রও তাই। মন্ত্র ও 
মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা একই। 

আমি--সিদ্ধমন্ত্র কাহাকে বলে ? 

গোণসাই-+যে মন্ত্র জপ করিয়া কোন মহাস্ম। পিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, সেই মন্ত্রকে সিদ্ধমন্ত্র বলে । 





রঙ্গ মহাপুরুষগণ নিজের প্রবলশক্ি বলে যে অন্ঠের শক্তি 
আশি দেন, ইহাকেই “শক্তি সঞ্চরূণ” বলে। 


গুরুশক্তি ব] কুগুলিলী শক্তির প্রকাশ । ১৬৩ 


আমি-_মাপনি কেন আমাকে দীক্ষা দ্রিলেন ? 

গোসাই-মআামি ত্রিতাপ জ্বালা বড়ই দগ্ধ হইয়াছি, 
আপনারাও মামার ন্যায় ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ 
হহতেছেন ; নিজের দুঃখ দেখিয়। আপনাদের 
ছুঃখ নিবারণ করিবার জন্য দীক্ষা দ্িয়াছি,নিজের 
রূপ-যৌবন-সম্পন্ন। স্ত্রী যেমন কেহ অন্যকে দিতে 
ইচ্ছ। করে না, সেইরূপ বহু সাধনের এই ধন 
কেহ অন্যকে দিতে চাহে না; আপনাদের বড়ই 
ক্লেশ দেখিয়। আমি দিয়াছি। 

আমি--শিষ্যের জন্ত গুরুর কি কোন দায়ীত্ব আছে? ' 

গোসাই-হা আছে, যত দিন শিষ্য উদ্ধার না হইবে, তত 
দিন গুরুর উদ্ধার নাই, এজন্য যদি গুরুকে 
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে জন্ম গ্রৎণ করিতে হইবে । 

আমি--গোসাই ! মাপনি এমন কাজ কেন করিলেন ? 
আপনি কি আর লোক পান নাই ? এই মহা- 
পাষণুডকে কেন দীক্ষ! দিয়াছেন? আপনি বেন 
ৰনে মুক্তা ছড়াইয়াছেন। ্ 

'গ1সাই--আমি প্রত্যহ আপনাদিগকে পুজা করি ঠাকুর 
প্রতিষ্ঠা রিয়া কেহ কি পুজা লা করিয়! 
ফেলিয়া রাখিতে পারে ? আপনাদের দেহ 

রি ্ 
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১৬৪ সন্গুরুর লীলা। 


করিয়াছি। এখন আপনাদের সহিত তাহার 
পরিচয় নাই ; তিনি যে কি আদরের ধন তাহা 
আপনারা জানেন না; আপনারা এখন তাহার 
আদর যত্বু করিতে পারিবেন না,এই জন্য আমি 
প্রত্যহ তাহার পুজা করিয়া থাকি । 
আমি-প্রত্যেক শিষ্যের মধ্যে কি তাহাকে পুজা করিতে 
হয়? না এক স্থানেই পুঁজ করিলেই হয় ? 
গোসাই-_-এক স্থানে পুজা করিলেই হয়। 
আমি--কি প্রকারে তাহার পুজা করিতে হয় ? 
গোসাই-_গুরুদন্ত নামজপই তাহার প্রকৃত পুজা। 
আমি--গুরু ব্যতিরেকে কি ভগবত প্রাপ্তির উপায় নাই? 
গোসাই--গুরু ব্যতিরেকে ভগবত প্রাপ্তি অসম্ভব, 
ভগবানকে লাভ করিবার পক্ষে সদগুরুর 
কৃপালাভ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম । 
আমি-_সদৃগুরু কাহাকে বলে? 
গোসাই- মনুষ্যদেহে ভগ্বানের আবেশ । 
আমি-_-আপনি কি সদৃগুরু? 
গোসাই-_হা1 । 
আমি--গ্রাকৃত উরু দ্বারায় কি ভগবত প্রাপ্তি অসম্ভব 
গোসাই--হা, প্রাকৃত গুরু অনর্থের কারণ । 
আমি--আমাদের দেশে যে সকল প্রাকৃতগুর (সাধারণ 


গুরুশক্তি বা কুগুলিনী শক্তির প্রকাশ । ১৬৫ 


গুরু) দীক্ষ' দিতেছেন, তাহাদের এই দীক্ষার 
দ্বারুয় কি শিষ্যের কোন উপকার হয় না 
গোৌসাই_ হা, অনেক উপকার হয়; সাধারণ গুরুর নিকট 
দাক্ষ! লইয়। নিষ্টাপুর্ববক ভজন করিলে অনেক 
উপকার আছে। এই সকল গুরুগণ একট! 
চিরপ্রণালী রক করিয়া! আসিতেছেন, ইহাতে 
দেশের প্রভূত কল্যাণ হইতেছে । 
আমি--সকল সময়েই কি সদ্গুরুর আবির্ভাব হয়? 
গোসাই-_না, যখন ধশ্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয়, 
_ কেবল সেই সময় সদ্গুরুর আবির্ভাব হয় 
আমি_-শাপনি আমাদিগকে যে সাধন দিয়াছেন তাহাতে 
কি লাভ হইবে ? 
গোসাই__-এই পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন প্রণালী 
প্রবর্তিত আছে, তাহাতে মানুষ যাহ কিছু লাভ 
করিতে পারে তথ্নমৃদয় লাভ হইবে, তদতিরিস্তু 
প্রেমতক্তি লাভ হইবে । 
আমি-__কতদিনে এই অবস্থা লাভ হইতে পারে ? 
গোসাই--২ দিন, ১০ দিন, ২ বসর ১০ বগুসর, ৫০ 
বসর, প্রারদ্ধকণ্মী শেষ করিতে পারিলেই 
অবস্থালান হইবে ! 


আমি_-কিসে প্রারন্ধকণ্মন শেষ হইবে ? 
টনীর সিভি সং নিস জলি্ররাদ বিল লতা ৬ 


১৬৬ জদ্গুরুর লীল। 


আমি-মামাদের কি নামাপরাধ আছে ? 

গোসাই-_না। 

আমি-__নামাপরাধ্ কি হইল ? 

গোসাই-_গুরু, নামাপরাধ নই করিয়! দিয়াছেন । 

আমি-__মামি যদি মনে মনে কুচিন্ত। করি, আর নাম করি, 
তাহা হইলে কি নামের ফল পাইব ? 

গোসাই-_হ', অবশ্য পাইবে, নাম শব্দ নহে_ শক্তি, 
বস্ত-শক্তি কোথায় যাইবে ? 

আমি--এই সাধন এত দিন কোথায় ছিল? 

গেবসাই- নির্ভজন পাহাড়ের মধ্যে যেমন ক্ষুত্র আোতন্বতী 
লোক চক্ষের অন্তরালে ধীরে ধীরে প্রবাহিত! 
হয়, তেমনি এই সাধন অতি সন্তর্পণে সন্ন্যাসী- 
দ্বের ভিতর গুরু-পরম্পরায় এতকাল চলিয়৷ 
আমিতেছিল ; এই সাধন কখনও গুহস্থলোকে 
পায় নাই, দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা দেখিয়া মহা” 
পুরুষগণ এইবার গুহস্থগণকে প্রদান কারিলেন। 

পানির কি আমাদিগকে কর্মাসূত্রে জড়ীভূত হুইতে 
হইবে ? 

গোসাই-না। গুরু, কর্মূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। 


কন্মসূত্র ছিন্ন না হইলে জীবের উদ্ধার হয় নাঁ। 
১৫ ইহ ২ টি হানা ভাশার কি আভিভত কার 


গুরুশক্তি বা কুগুলিনী শক্তির প্রকাশ । ১৬৭ 


'গেঁসাইস্৮তিনি পুর্ণতম ভগবান্। এই সাধন তাহার 
নিজস্ব সাধন । 
চর 


সপ 


কীর্তন আরম্ভ । 


যদিও গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার মতের এক্য 
ছিল না, কিন্তু গুরু-আজ্ঞা আমি সাধ্যমত প্রতিপালন 
করিতাম ; ইচ্ছা ঝ| আলস্ত পূর্ববক তাহার আজ্ঞা ল্ঘন 
করিতাম ন। শ্যামবাজারের বাটাতে যে অবধি গোন্বামী 
মহাশয় আমাকে ভক্তিশান্ত্র (চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য 
ভাগবত ) পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, সেই অবধি আমি 
উহা! নিত্য পাঠ করিতাম, স্ানের পর প্রত্যহ অন্ততঃ এক 
পরিচ্ছে প্রীচৈতন্যচরিতান্থশ পাঠের নিয়ম ছিল। প্রথম 
প্রথম প্রীচৈতন্ঠচরিতামুত পাঠে কোন উপকার পাইতাম 
না, বরং কবিরাজ গোস্বামীর উপর বিরক্তি জন্মিত। 
শুরু-শক্তি প্রকাশের পর হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও 
শ্রীচৈতন্ভাগবতের মাধুর্য আস্বাদন করিতে লাগিলাম্‌। 
ইহা একেবারে হৃদি-কর্ণ-রসায়ন | ভীচরিতামৃত যতবারই 
পড়ি, ততবায়ই যেন নুতন ।॥ ইহাতে ধর্ট্মের উচ্চতম 
সিদ্ধান্ত সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মানুষের শক্তিতে এই 
রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন কর! $অসস্তৰ। কবিরাজ গোস্বামী যে, 


1 ১০০ 


কীর্তন আরস্ত ১৬৯ 


পমদনাগোপাল মোরে লেখায় শণজ্ঞা। করি। 

কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥৮ 

একথার বিন্দুমাত্র ভুল নাই; মানুষ বিদ্য-বুদ্ধি বলে 
একপ গ্রন্থ কখনই রচনা করিতে পারে না] ভখ্বত- 
শক্তি বলে ধে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহাতে আর' 
সংশয় নাই। মানুষ বিদ্য। ও বুদ্ধি বলে এই গ্রন্থের সমস্ত 
সিদ্ধান্ত ঠিক বুৰিতে পারে না। ইহা! বুঝিতে হইলে 
গভীর সাধনার আবশ্যক। ভক্তিলাভ না হইলে ইহার 
মণ্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে ন]। পূর্বের এই গ্রন্থ পাঠ করিয়। ঘেমন, 
কবিরাজ গোস্বারীর উপর অর্ধ জন্মিয়াছিল, এখন: 
হইতে আবার তাহার উপর তেমনি প্রগাঢ় শদ্ধা-ভক্তি- 
জন্মিতে লাগিল । 

গুরু আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্থচরিতাম্ৃত জামার নিত্য পাঠ্য 
হইয়াছিল ; ইহার এক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার পুর্বব- 
পুরুষ সত্যরাজ খা] ঞ্চ ও তাহার পুত্র রামানন্দ বহ্কে 
বলিতেছেন,-- 


*. কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া। 
গ্রতাব্দ আসিবে যাত্রায় পট ডোরী লৈঞ। ॥ 





* ইনি আমার উদ্ধতন দশ্ম পুরুষ ; ইহার নাম' লক্ষমীকাস্ত 
বস্থ, উপাধী বতারাজ খান্‌। দিল্লীর বাদসাহ এই উপাধি তীহাঁকে 


১৭৯ সদ্গুরুর লীল। ! 


শুণরাজ খান্‌ * কৈল শ্রীকৃষ্-বিজয় । 
তাহ! এক বাক্য তীর আছে প্রে+ময় ॥ 
“নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ” । 

এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ॥ 
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্ধুর। 
সেছে। মোর প্রিয় অন্য গুন রছু দূর ॥ 
তবে রামানন্দ ণ আর সত্যরাজ খান্‌। 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ 

গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে । 
প্রমুখে আজ কর প্রভু নিবেদি চরণে ॥ 
প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন | 
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সংকী তন ॥ 





* ইনি সত্যরাজ খাঁনের পিতা, আরুষ্ণবিজয় গ্রন্থের রূচগিতা, 
বাঙ্গল। ভাষার আদি কবি। ইনি বঙ্গদেশের একজন : স্প্রসিদ্ধ 
রাজা ছিলেন। আবুল ফরেজ পারস্য ভাবায় ইহার ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করির গিয়াছেন। ইহার শাম মালাধর বনু । দিল্লীর 
বাদসাহু ইহাকে গুণরাজ খান্‌ উপাধি প্রদান করেন। 

+ ইনি সত্যরাজ খানের পুত্র। শ্রীম্মহাগ্রভুর পরম ভক্ত ! 
ভক্ত বৈষ্ণবের। প্রত্যহ ইহার বন্দনা করেন । যখ। বৈষ্ণব বন্দনায় 
ক্ব্বংশে বামানন্দ বন্দিব যতনে, যাঁর বংশে চৈতন্ত বিন! অন্তে 


ংকীর্ভন আর্ত! ১৭১ 


এই পাঠ পড়িয়। বাসায় কৃষ্ণসেবা, বৈষবসেবা ও 
নিত্য নাম-সংকীর্ভনের বন্দোবস্ত করিলাম * যদিও আমার 
নাম-সংকীব্রনে প্রবৃত্তি ছল না,তথাপি “বিষস্য বিষমৌষধি” 
জ্ঞানে বাসায় নাম-সংকীন্তন আরন্ত করিয়া! দিলাম । 
আমার মুহুরী রাখালচন্দ্র চত্তবর্তী বেশ খোল বাজাইতে 
পাঁরত। পণ্ডিত মহাশয় মূল গায়েন হইলেন, আর ২৪ 
জন পাড়ার যুবক দোহার জুঠিঙা গেল? প্রত্যহ সন্ধ্যার 
পর বৈঠকথানায় নাম-সংকীন্তন হইতে লাগিল; সন্ধ্যার 
পর সমস্ত কাজ কম্্ন বন্ধ করিয়৷ দিলাম । মক্কেগণকে 
বলিয়। দিলাম সন্ধ্যার পর কোন কাজ হইবে না। ক্রমে 
ক্রমে কীবনীয়! দলের পরিপুষ্টি হইতে লাগল । কীত্নের 
ধ্বনি ও ভবের তরঙ্গে চারিদিক প্রাতিধ্বনিত ও শুরঙ্গায়িত 
হইতে থাকিল ! 

তখন ঝোলপুরে মদ্য, মাংস ও ব্যভিচারের আত 
হজশ্রভাবে প্রবাহিত ছিল; প্রতিবেশীরা খোল কর- 
তালের ধ্বনি সহিতে পাঠ্ত না। একে থোল করতালের 
ধ্বনি তাহাদের কনে বিষ ঢালিয়! দিত, তাহাতে আবার 
অধিক রাত্রি পথ্যন্ত কীর্থন হইতে থাকায় তাহাদের 
নিদ্রার মহাবিপ্র ঘটিত। তাহারা অত্যন্ত ভ্বালাতন 
হইতে লাগিল। আমি তখন বোলপুরের সর্ববপ্রধান 
উকিল, একজন প্রভাবশালা লোক ছিলাম; কাহারও 


১৭২ সদ্গুরুর লীল11 
আগুন মনেই জুলিতে থাঁকিল. কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 
“সর্ববনাশ উপস্থিত হইল, কাশার বাদ্য বড় অমঙ্গল ; হবি" 
বাবু সব মাঁটা করিলেন, এবার নিশ্চয় অনাবৃষ্টি হইবে ।” 
কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “বিষম বিভ্রাট উপস্থিত, এবার 
ছুতিক্ষ না হইয়া যায় না)” আবার কেহ কেহ বলিতে 
লাগিল, “আমাদের বোৌলপুরের বাঁস উঠ্ভিল; সমস্ত রাত্রি 
চোকেপাতায় করিতে পাই না, সমস্ত রাত্রি কানের কাছে 
খোল কত্ত্ণলের শব্দ, কাণ ঝাল! পাল। করে ।” এইরূপ 
নানা লোক নান। অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া সশস্কচিত্তে 
কালযাপন করিতে লাগিল। 

আমার এাতিবেশীগণ মধ্যে একজন কৃতবিদ্য পদস্থ 
লোক ছিলেন, তিনি আমাকে শত্যন্ত স্েহে করিতেন, 
তিনিও মনে মনে মহাবিরক্ত হইয়া প্রকাশ্ঠে বলিতে লাগি" 
গেন “এই লোকটার একট! 657০)21০ নাই, যখন চে 
দলে মিশে তখন সেই দলেই মন্ত হইয়! পড়ে । যখন ব্রাহ্ম 
ছিল তখন গোঁড়। ব্রাহ্ম, কিছুই মানিত না, আবার দিন 
কয়েকের মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব , দিন রাত খোল 
কন্তর্ঠলের বিরাম নাই” | আমাদের কোটের কোন 
একজন £ণচীন বৈঞণব উকিল আমার ক্রাঙ্গা'বস্থ! দেখিয়! 
অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন । এক্ষণ আমাকে দেখিয়। মহাম্থখী 
হইলেন ; লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, 
ক এ সা +র ৯৮৮/ক কিনিবার ৫য। নাই, 
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এতকালের গোড়া ব্রা্ধ এখন এমনি বৈষ্ণব হইয়াছেন 
যেন আমাদিগকে হার মানিতে হইয়াছে; না হবেন 
কেন? যে বংশের ছেলে ৮ 

সংকীর্তনের দল ক্রমশঃ পরিবদ্দিত হইতে লাগিল। 
বিপক্ষগণ মহা উৎপাত মনে করিয়া ভ্রলিয়া পুড়িয়া 
মরিতে লাগিল । এই সময় ১৩০১ সালের ভাক্্র মাহায় 
ভক্তিভাজন বাবু হরিমোহন চৌধুরী (ইনি গোস্বামী 
মহাশয়ের একজন শিষ্য ) আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। একে পণ্ডিত মহাশয়ের ভাব-তরঙ্গে বোলপুর 
তরঙ্গায়িত, তাহার উপর হরিমোহনবাবুর ভাবের প্রবল 
তরঙ্গ আসিয়। মিশ্রিত এইল; বোলপুররে কোটালে বান 
ডাকিল। দিঝ! রাত্রি কীর্ভন আর উদ্দপ্ত নৃত্য, বোলপুর 
টলটলায়মান। আমি পণ্ডিত মহাশয় ও হরিমোহনবাবুর 
অঙ্গে যে সব ভাবের বিকার দর্শন করিয়াছি, তাহা বর্ণন 
করিবার আমার সাধা নাই। ইখাদের দেহে স্বেদ, কম্প, 
পুলক, বৈবর্ প্রভৃতি অ$-সবাস্বিঞ লক্ষণ সক্ল যথাশাস্ত্ 
প্রকাশ পাইত ; এক এক আছাড়ে ঘর দুয়ার কম্পান্থিত, 
দেহ যেন চুরমার হইয়া যাইত। ইহাদের শরীরে কখন 
শরীমন্হাপ্রভুর আবেশ, কখনও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
আবেশ, কখনও শ্রীকৃষ্ণের আবেশ, কখনও বা সখীগণের - 
'আবেশ,কথনও বা পৌর্ণমাসীর আবেশ দেখিতে পাইতাম । 
যখন তাহারা ভাবাবেশে মচ্ছিত হইয়া পর্ডিত) টি 
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ফুল-চন্দন-দুর্। ইত্যাদি লইয়া তাহাদের চরণে অর্পন 
করতঃ পুজা করিতাম। কাহাকেও তাহাদের দেহ স্প্শ 
করিতে দিতাম না। 

আমার বাড়ীতে এই সব কীর্তি হইত, আর বাহিরে 
বিপক্ষ দল ছট্ফট্‌ করিয়া মরিত) তাহারা আমাদের 
ছায়। স্পর্শ করিত না। হরিমোহনবাবু বড় ভাবুক 
লোক, একদিন তিনি লঙতা-পুষ্প-পত্রে স্থসড্জিত হইয়! 
সংকীন্তন বাহির করিলেন, হরিস্সোহনবাবু যেন মস্ত 
মাতঙ্গ। ভাব-ভরে তীহার দেহ টলটলায়মান। 
কীর্তনের রোল উঠিল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, 
বোলপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা৷ কীন্তন দেখিতে পথে 
আলিয়া দ্াড়াইল। হরি নামের ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ 
হইতে লগিল। 

এই সকল দেখিয়। বিপক্ষ লোকেরা জ্বুলিয়! পড়িয়া 
মরিতে লাগিল, তাহাদের ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইল। তাহারা 
প্রতিশোধ লইবার মানসে এই সংকীন্তনের এক 
091541515 (কুুমা ) বাহির করিল। কতকগুল। লোক 
বৈষ্ণব সাঁজিল. তাহাদের গলায় মালা, কপালে তিলক 
ও ছাপ"পরণে বহির্বাস, গায়ে ভীরাবলী,মস্তকে নামাবলী, 
কোমরে কানিতে গ্রন্থ বাধা । ছুই পাট খড়মের কাটের 
বগুলায় দড়ি বান্দিয়া একপাট কান্ধের এপাশে ও একপাট 


দ্র রুনি দতস 
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নিকট তাসিয়া বলিল “আমর! সং কীর্তন করিব, আপনার: 
খোল করতাল একবার প্রয়োজন” আমি লোকটাকে 
বৈষব জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থোল করতাল বাহির করিয়া! 
দিলাম।'. 

বোলপুরে তখন খোল করতাল ছিল না, বিপক্ষগণ 
এইরূপে খোল করতাল সংগ্রহ করিয়া বৈষুব সাঞিয়। 
বাজারে কীঙন বাহির করিয়া আমার বাসার দিকে 
আসিতে লাগিল। তাহারা নানাপ্রকার শঙ্গভঙ্গী ও মুখ-. 
ভঙ্গী করিয়া! ও মাঝে মাঝে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়! চারি- 
দিকে লোক হাসাইতে লাগিল। অনেক লোক. এই 
তামাসা দেখিতে জুটিল। রাস্তায় খুব হাসির রগড়: 
উঠিল । 

এই সময় হরিমোহনবাবু আশ্রম হইতে আমার বাসার 
আসিতেছিলেন: দূর হইতে খোল করতালের ধ্বনি শুনিয়। 
প্রনত্ত ভাবে ছুটিয়! আসিয়া ভর্তিভরে এই সংকীর্তন 
সন্মুখে সাষ্টাঙ্গ দিয়! পড়িলেন। ইহার! যে কুসাকারীর 
দল, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম্‌ হইল না। হরিমোহনবাবুর' 
তাৰ দেখিয়া সকলে স্তন্তিত হইয়া গেল। তাহারা 
কীর্তন বন্ধ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আপন আগ্ঞ্ গৃহে 
ফিরিয়। গেলেন । এই €৪০০4:97০ এর বিষয় আমি 
কিছুই জানিতাম না; 81৫ দিন পরে একজন লোক বিষপ্- 
ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিল “আমরা বড়ই 
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অপরাধ করিয়াছি আমাদিগকে আপনি ক্ষম! করুন ॥ 
আমি বলিলাম “কি হইয়াছে ? অমিত কিছু জানি না” 
সেই লোকটা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল এবং কহিল, “যে 
লোকটা এই কুগুদার প্রধান উদ্যোগী, সে ইতিমধ্যে 
কলেরা রোগে মারা পড়িয়াছে, একজন রক্তামাশয় রোগে 
মরমর হইয়াছে; দুই জন দারুন জ্বরে শষ্যাগত ; মামারও 
খুব ভুর হইয়াছিল, এখনও সারিতে পারি নাই, বড় কাহিল 
আছি”। আম বলিলাম “খবরদার, এমন কায গার 
কখনও করি€ না; ভগবানের দামে কি ঠা বিজ্রপ 
করিতে আছে ?” 

হরিমোহনবাবু আশ্রমের শোভা দেখিয়া পরম পুল- 
কিত হইয়াছিলেন। শনন্ত প্রান্তরে যেন অনন্ত আকাশ 
মিশিয়া গিয়াছে, এই দৃশ্ঠ দেখিয়া তাহার ভাব প্রবণ হায় 
একেবারে বিমোহিত হইয়া পাঁড়য়াছিল। তিনি আশ্রমের 
গুহের মধ্যে আসন না করিয়া, স্সাশ্রমস্থিত একটা বটবৃক্ষ 
তলে আপনার আগন করিলেন। এ স্থানে একট! গর্তে 
একটা বুহ বিষধর সর্প বাস করিত; হরিমোহনবাবু 
তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন ন/। দিবারাত্রি এ স্থানে 
সাধলে্মগ্র থাকিতেন। রৌদ্রের তাপ, বৃষ্টি, কিছুই গ্রাহ 
করিতেন না। গায়ের উপর দিয়! ২৩ পসলা বৃষ্টি হইয়! গেল 
তাহাতে তীহার ভ্রঙ্গেপ নাই। তাহার আহারের কোন 
চেষ্টা ছিল না। বাসা, হইতে নিত্য ভীহার জন্ক আহার 


ংকীর্তন আরম্তু। ১৭৭ 


যাইত+ তিনি সময়ে সময়ে উপবাস করিয়া থাকিতেন 
তথাপি কাহারও নিকট আহার চাহিতেন না। একবার 
দুই দিন অনাহারে থাকিয়া বাসায় আসিলেন ; তাহার 
উপবাসের কথা শুনিয়া আমরা বড়ই সন্তপ্ত হইলাম। 
তখন তিনি ম| মা বলিয়া আমার পরিবারের কোলে বসি- 
লেন, তিনি নিজের সন্তানের ন্যায় তাহাকে খাওয়াইয়া 
দিলেন। তগকালীন হারমোহনবাবুঝ অবস্থা যিনি এক- 
বার চক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি মার কখনও ভুলিতে পারি- 
বেননা। হরিমোহনবাবু কিছুদিন বোলপুরে থাকার পর 
শ্রীবৃন্দীৰন চলিয়া গেলেন । 

যদিও প্রবল গুরু-শক্তির শাক্রমণে, আমার মধ্যে 
ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তথাপি আমি শান্তি'নিকেতনের 
ব্রন্মোপাসন। পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। উপাসনার 
দিন নিয়মিতরূপে তথায় উপস্থিত হইতাম, রীতিমত 
তাহাতে যোগ দ্িতাম। একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে 
লইয়া শানস্তি-নিকেতনে উপস্থিত হইলাম । উপাসনা- 
কালীন পণ্ডিত মহাশয়ের খুব ভাঁব হইল, তিনি অনেকক্ষণ 
ধরিয়। নৃত্যাদি করিলেন] উপাসনার পর অঘোরবাবু 
আহারের জন্য অনুরোধ করায় পাছে এখানকার কিছু 
খাইলে ভ্বর হয়, এই আশঙ্কায় পণ্ডিত মহাশয় ইতস্ততঃ 


করিতে লাগিলেন » পরে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় 
কিচু ফাল ৬ ঢতগ্ী গান করান । তি ভারা লি 
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করিলাম। তদপর.বাসায় আমিলে আমার শরীরে জ্বর- 
ভাব হইল, শ্যামাকাস্তবাবু একেবারে লেপ মুড়ি দিয়া পড়ি- 
লেন, দারুণ জ্বর ও কম্প। তিনি বলিলেন উচ্ছিষ্ট 
তভোজনই এই জ্বরের কারণ। কয়েকদিন খুব ভুগিয়! 
আরোগ্য লাভ করিলেন । 

. আশ্বিন মাহায় পুজার ছুটি হইলে গুরু-সম্সিধানে: 
যাইব, এজন্য উত্কণ্ঠীয় কালযাপন করিতেছি, হুঠা 
পণ্ডিত মহাশয় [বিষম রক্তামাশয় 'রোগে আক্রান্ত হুই- 
লেন। আমি তাহাকে ফেলিয়া আর কলিকাতা যাইতে 
পারিলাম না। তীহাকে বাসায় আনিয়া তাহার সেবা 
শুআষা লইয়। বিব্রত থাকিলাম ; এইভাবে সমস্ত বন্দট! 
কাটিয়। গেল। প্রায় ছুই মাস রোগ-মন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
পণ্ডিত মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন । 


পরিবর্তন আরম্ত। 


গুঁরু-শক্তি প্রক্কাশের পর হইতে আমার জীবনের পরি- 
বর্তন আরম্ভ হইল। পন্মার খরতর ত্োতে যেমন তাহার 
পাহাড় ছুড়দাড় করিয়৷ ভাঙ্গিযা পড়ে, প্রবল গুরু-শক্তির 
প্রভাবে আমার ধর্মমত, বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার সমস্তই 
চুরমার হইতে লাগিল। শামার মধ্যে সামাল সামাল 
পড়িয়া গ্লেল। বহুকালের চিন্তা ও আলোচন! দ্বারায় আমি 
আমার নিজের যে মত ও বিশ্বাস গড়িয়। লইয়াছিলাম্,.বছ্‌- 
কাল যাবত আমি ওদনুরূপ আচরণ করিধ়। আসিতেছি,-- 
আমার মধ্যে. উহার! বদ্ধমূল হইয়! দীড়াইয়াছে, আমি 
কিছুতেই উহাদিগকে পরিজ্যাগ করিব না, অথচ এমনি 
অবস্থা হইতে লাগিল যে উহ্াদিগকে ত্যাগ ন। করিয়। আর, 
স্থির থাকিতে পারি, না) কে যেন জোর করিয়া ছাড়াইয়! ও 
দিতে লাগিল । 

যদ্দিও বংশগত সংস্কার বশতঃ আমি মদ্য, মাংস 
পেয়াজ, রন্থুন, ইত্যাদি তামস হার কখনও করি নাই 
বালারালেই. মতস্তাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, : কিন্ত 
ব্রাহ্মদমাজের শিক্ষায় জাতি-বিচার ও সদ[চারঞ্চ আমার 


রি, শর আক খনন ক্বাভি নাও হাখক্ার জাজার 


৯৮৭ সদ্গুরুর লীলা । 


সঙ্গে আহার করিতে আমার আপত্য ছিল না; শুচি 
অশুচি জবান ছিল না) উচ্ছিষ্ট বিচার করিয়া চলিতাম 
না; আচার ব্যবহারের কোন একট! বীধাবীধি নিয়ম 
ছিল না; যাহা অতিরুচি হইত তাহাই করিতাম। এখন 
হইতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল । 

দেব-দেবীর প্রতিমুত্তি ব তাহাদের লীলার চিত্রপট 
দর্শনে পুর্বে জুলিয়া পলড়িয়। মরিতাম, এখন হইতে সেই সব 
মুস্তি ঝ চিত্রপট দেখিয়। প্রাণে একটা পরম তৃপ্তি লাভ 
করিতে লাগিলাম ; কখন কখন অশ্রজলে বুক ভাসিয়া 
যাইতে লাগিল । আমার মনে বিশ্বাস নাই, অথচ অবস্থায় 
এইরূপ হয়। পূর্বে সাধু সন্গ্যাসী বা তাহাদের বেশ 
দেখিলে ঘ্ৃণ। ও ক্রোধের উদয় হইত,এখন আর তাহ! হয় 
না এখন দেখিলে প্রাণটা জুড়াইয়। যায়। শান্্র-পাঠ 
বিরক্তিকর ও উহার বর্ণনা কেবল গীজাখুরী মনে হইত, 
এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল সবই সত্য ) শান্ত্র-পাঠে বেশ 
তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল । চিন্তা-বিচারে একরূপ, কিন্তু 
প্রাণ অন্রূপ 1 চিন্তা-বিচারে বিশ্বীন নাই, প্রাণ আপন। 
হইতে বিশ্বাস করিয়! বসে। এ রোগের কি আর ওষধ 
আছে ?. 

পুর্বেব কাপড় না ছাড়িয়া বা স্বানাদি না করিয়া 
আহারঞ্করিতাম, এখন আক সে অবস্থায় আহার করিতে 


নি নার ০ পি লিলির 


পরিবর্তন আরম্ত ৷ -৮১ 


না, এখন কাপড় না ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না; 
যতক্ষণ কাপড় না ছাড়িব ততক্ষণ শরীর ঘিন্‌ ঘিন্‌ করিতে 
থাকিবে । থুতু বা কুলকুচ জলের ছিটা গায়ে লাগিল্,পরবের 
তাহ! আমলে আসিত না,এখন যতক্ষণ তাহ! ধৌত না করি- 
য়াছ, ততক্ষণ আর মনের অশান্তি দুর হয় না। যাহার 
তাহার হাতে বা যাহার তাহার সঙ্গে বসিয়া একত্রে আহার 
করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না পুর্বে সাধু-সন্যা মীগণকে 
যে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করিভাম, এখন তাহাদের যথেষ্ট বর্ধ্যাদা 
না করিয়া থাকিতে পারি না। কোন সাধুরবেশ দেখিলেই" 
একট। উপাসনার কায হইয়। যায় ও গুরু-শক্তি ভিতরে 
জাগিয়। উঠে। পুর্বে ভগবত-প্রসঙ্গে তৃপ্তি পাইতাম না, 
এখন এসব কথাই ভাল লাগে; সংসার ও গ্রাম্য কথায় 
বেশ তৃপ্তি পাইতাম, এখন এঁপব কথায় আমার গায়ে যেন 
বিষ ছড়াইয়া দেয়। পূর্বের সংসারের কাষ-কর্্ম তৃপ্তির 
সহিত করিতাম; এখন বিরক্তির সহিত দায়ে পড়িয়া” 
করিতে হয়। পুর্বে স্ত্রী ও সন্তান "ভাল লাগিত 
এখন আর তাহারা মনে তৃপ্তি দিতে পারে না। সংসারের . 
যাহা কিছু করি কেবল দায়ে পাঁড়গ্রা । 

»আমি চিন্তা ও বিচার করিয়া পূর্ববাবস্থায় থাফিতে. 
যথেষ্ট চেষ্ট। করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রবল গুরু-শত্তি « 

*  সংগুরু কর্ভৃক বাহাদের ষদ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই, 





১৮২ সদ্গুরুর লীলা । 


আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল করিয়া দিতে লাগিল। 
আমাকে বলপুর্ববক নৃতন:ছণচে ঢালিয়া নৃতন করিয়া গড়িতে 
লাগিল । আমার প্ররুতির সম্প্ণ পরিবর্তন হইতে লাগিল । 
“তন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে ৮ 
“বাহিরে না কহে কভু প্রকাশে হৃদয়ে ॥৮ 
গোস্বামী মহাশয় আমাকে এ পর্যান্ত আমার মত- 
বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই ; "কারণ তিনি জানিতেন 
আমি তাহার কথায় আস্থ। স্থাপন করিতে পারিৰ না ; বরং 
* মতবিরুদ্ধ কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িব। এই 
ভাবিয়া তিনি আমাকে কোন কথা না বলিয়া ভিত্তর , 
হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিলেনশ। এই শক্তি 
একমাত্র গোস্বামী মহাশয়েরই দেখা 'গল, অন্যত্র কুত্রাপি 
দেখ যায় না। 
আমি পূর্বেব গোস্বামী মহাশয়ের নিকট অনেক ওদ্ধত্য 
" প্রকাশ করিয়াছিলাম; এখন আমাকে তাহার নিকট 
বড়ই লজ্জিত হইতে হইল। দেখা হইলে তিনি মুচকে 
মুচকে হাসিতেন, আমি লজ্জায় অধ্োব্দন হইতাম । 
এই পৃথিবীতে যত ছুরূহ কাধ্য আছে, শ্বাসে শ্বাসে নাম, ূ 





নাই, তাহারা এই গুরুশক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন না) আমার 
_ বুঝাইবার চেষ্টা করাও বিফল ? কারণ প্রারুত-জগতে ইহার সাদৃশ্ত 
কিছু নাই। গুরুশক্তিকুলকুগুলিনী শক্তি বা ভগবতশক্তি একই 


পরিবর্তন আস্ত । ১৮৩, 


প্ুরুদত্ত নাম জপ দর্ববাপেক্ষা কঠিন। যদ্দিও গোন্বামী 
মহাশয় নাম চলাচলের পথ দুরস্ত করিয়া দিয়ছিলেন, 
তথাপি লাম করিতে হইলে প্রাণান্ত হইতে হইত। কে 
যেন টিপিয়৷ ধরিত, শ্বীসরোধ হইবার উপক্রম হইত, 
শদ্ধ ঘণ্টা প্রাণায়ামের দ্বারায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, 
হদ্দ ছুই মিনিট নাম চলিত, তাহার পরই বন্দ। কাহার 
সাধ্য যে নামকে চালায়। গুরু-শক্তি প্রকাশের পর 
হইতে এই শক্তি আসিয়৷ *ামের সহায় হইল। এই 
শক্তি নামকে পরিচালিত করিতে ল'গিল। আমি একটু : 
আয়াস পাইলাম । নামের কাহিগ্ঠ কমিয়াগেল। . 
নামও শক্তি বড় আদগ্কের জিনিস, ইহাদের একটু 
অনাদক হইলে আর রমা নাই; শহঙ্কার, গ্রাম্য কথা, পর- 
নিন্দা ও খেলা (তাস পাশ। ইত্যাদি) করিলে এই শক্তি 
বানামের খোজ খবর পাইবার উপায় নাই। ইহার! 
তৎক্ষণাশ্ড আমাকে পরিত্যাগ করিয়। যাইতেন। .ভিতরট। 
একেবারে শুরাইয়া যাইত। আমাকে আবার অনেক 
সাধ্য সাধনা করিয়া ইহাদিগকে আনিতে হইত। 
দেখিলাম ইহারা কাহারও বশ নয়, কেবল আদর, 
যত্ব, দীনতার বশ। যিনি পুরুষকারের বলে নাম করিতে 
যাইবেন, তিনি নিশ্চয়ই অকৃতকাধ্য হইবেন। দীন-হীন 
কাঙ্গাল হইয়া নামের পদাীনত থাকিয়া নাম করিলে, তবে 
নামের কৃপা হইবে ও নাম চলিাতি থাকিব 3 গুক-শভ্তিও 


১৮৪ সদ্গুরুর লীলা ! 


নামের সহিত কা করিতে থাকিবে । গুরু-শক্তি 
নামের সহায় না হইলে নাম করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা 
হউক গুঁরু-শক্তি প্রকাশের পর হইতে নামের কঠোরতা 
অনেক পরিমাণ ঘুচিয়া গেল; ক্রমে এই শক্তি আমার 
মধ বুদ্ধি পাইতে লাগিল । আমার আনন্দ ও উৎসাহ 
পরিবদ্দিত হইতে লাগিল । 


“পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পরীক্ষা । 


৯২ 


বোলপুরের আশ্রমের কুটার প্রস্তুত হুইলে পণ্ডিত, 
শ্টামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তথায় গিয়া বাস করিতে লাগি” 
লেন; লোকালয় হইতে বহুদূরে জনশৃহ্য সথবিস্তীণ প্রান্তর 
মধ্যে ভা রাত্রিযাপন কর! সহজ কথা নহে; বলশালী 
সাহসী লোকেরও থাকিতে সাগস হয়না। ইহার উপর 
কিছুদূরে আোতস্বতী তীরে প্রকাণ্ড শ্মশান ভূমি; নিকটে 
একটা বিল্ববৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে এইরূপ 
কিন্বদ্তী আছে; সেখানে বহু লোকে এ ক্রঙ্গ দৈত্যের 
ভোগ দেয় ও পুক্তা1 করে। আবার আশ্রমে বিষধর 
সর্পের ভয়ানক দৌরাণ্থ্য । 

পণ্ডিত মহাশয় গুরু-আজ্ঞায় হাতে প্রাণ করিয়া এই 
নিজ্জন প্রদেশে একাকী বাদ করিতে লাগিলেন। জল্প 
বয়সে তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল,সেই অবধি গার তিনি 
দার-পারগ্রহ করেন নাই 7; কন্দর্প-শরে সদাই জর্জরিত 


১ ৮৮ 2৮০০১ ০ 4 ৮ হিযরার ও 


৮৬ ৮ সদগুরুর লীলা 


হইত, সেই সময় তাহার মনে হইত যেন মাথাটা ফাটিয়া 
যাইতেছে তখন তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিত্ডেন। 
পণ্ডিত মহাশয়কে নির্নে থাকিতে দেখিয়া ভ্রষ্টা 
'স্্রীলোকের! তাহাকে কুপথগামী করিবার জন্য সবিশেষ 
চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাশ্রমের নিকটব্তী ঝরণায় 
বনু স্ত্রীলোক জল আনিতে যায়। দুষ্টাগণ নান! ছণে 
পণ্ডিত মহাশয়ের মন ভূলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
কেহ ছল করিয়। বুকের কাপড় খুলিয়! দিত ; কেহ স্থৃতীক্ষ 
কটাক্ষপাত করিত; কেহ নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিত; 
.কেহ কেহ জল আনিবার ছল করিয়া ঝারণ। হইতে জল 
লইয়। বাঁটী অভিমুখে গমন করিত, কিছুদূর গিয়া ইচ্ছা 
পূর্বক কলসী হইতে জল ফেলিয়া (দিয় আবার জল | 
আনিবার ছলনায় রান্ত। হইতে ফিরিয়া গাঁসিত। 

এক দিন রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পণ্ডিত মহাশয় 
আপন নিজ্জন কু'টার মধ্যে বসিয়া নাম করিতেছেন, এমন 
সময় কোন ভদ্র বংশীয়া এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী নানা 
জলঙ্কারে স্থসভ্ভিতা। হইয়।__নানা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী 
হস্তে লইয়। পণ্ডিত মহাশয়ের কুটার মধ্যে প্রবেশ করত 
খাবার জিনিসগুলি পণ্ডিত মহাশকে দরিলেন। তিনি 
পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন; 
“যে অবধি এখানে আপনার কুটার প্রস্তুত হইতে আরন্ত . 


পঙ্ডিত শ্তামাকাস্ চট্টোপাধ্যা় মহাশয়ের পরীক্ষা + ১৮৭ 


আপনার সেব। করিয়া পরমানন্দে কালদাপন করিব স্থির 
করিয়াছি, এ অতি নিজ্জন স্থান। আপনার বয়স অল্প, 
অন্য জ্ীলোক মঙ্গে নাই,কেমন করিয়া একাকী থাকিবেন ? 
আপনি এই স্থানে ভজন করিবেন, মার আমি আপনার 
সেবা করিব।” নির্জন কুটার মধ্যে রাত্রিকালে রূপসী 
ও যুবতী জ্ীলোক দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় ভীত হইলেন, 
এবং তথ্ক্ষণাত যুবতীকে একটা সাব্টাঙ্গ দিয়া বলিলেন 
“মা, তোমাদের কৃপা ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য যে এখানে 
একাকী ভজন করে। আশীর্বাদ কর যেন এখানে 
অনন্য মনে ভজ করিতে সমর্থ হই ?” : এই বলিগ্া তিনি 
কুটার হতে বাহির হইয়! বারান্দায় আসিয়া বমিলেন। 
পণ্ডিত মহাশয়ের ভাব দর্শন করিয়া ও তীহার মুখে 
শতৃসম্বোধন শবণ করিয়া স্ত্রীলোকটা মহ! অপ্রতিভ 
হইলেন; আর কোন কথ। বলিতে সাহসী হইলেন না, 
খাবার গুলি দিয়া আশায় নিরাশ হইয়! মনোছুঃখে হকি: 
মুখে প্রস্থান করিলেন। 

পণ্ডিত মহাশয় এই স্ত্রালোকটার মনস্তষির জন্য খাঝাজ 
গুলি লইলেন ঝ'ট-কিম্তু কিছুই খাইলেন না। রাখাল 
বালকগণকে দিবার জন্য রাখিয়া! দিলেন। পরদিন মনে 
করিলেন, কামুকীর প্রদন্ত জিনিস, যাহা আমার আহার্ধ্য 
“নহে তাহা কাহাকেও দিতে নাই,এই ভাবিয়। সমস্ত খাবার 


দি একরাতে পরব বালানা ররর 


৯৮৮ সদগুরুর লীল!। 


এই সময় পণ্ডিত মহাশয়ের শন্য প্রকার আরও 
পরীক্ষা উপস্থিত হইল) পণ্ডিত মহাশয়ের সাধুতা 
চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ায়, তাহাকে একজন মহাঁ- 
পুরুষ জ্ঞানে নান! স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া 
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল , কেহ বলেন, 
স্্ীর সন্তান হয না এমন একটা উপায় করিয়া! দিউন, 
যাহাতে সন্তান হয় ; কেহ বলেন, বন্ছকাল হইতে উত্কট 
রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছি ইহার একটা প্রাতীকার 
করুন। কেহ বলেন আমার জ্রীর মৃতবগসা! রোগ তাহাকে 
একট।| ওুঁষধ দিউন; এইকপ এক একজন এক একটা 
বাহানা লইয়া পঞ্ডিত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইতে 
লাগিল। 

কিসে ধর্মলাভ হইবে, কিসে দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবে, কিসে ত্রিতা গ্বালা দুরীকূত হইবে, 
একথা কেহ বলে ন/। এই সমস্ত লোক পণ্ডিত মহাশয়ের 
আশ্রমে আমিতে থাকার তাহার সাধন তজনের বিদ্ব 
হইতে লাগিল । ইহাঁদিগকে নিরধ্্ত করিবার জন্য পণ্ডিত 
মহাশয় বলিতেন, “আমি ডাক্তার বা কবিরাঞ্জ নহি, 
চিকিশুদকের আবশ্যক হইলে চিকিৎসকের নিকট গমন 
করুন। আমার নিকট কেন আস্য়াছেন? আমার 
দ্বারায় কোন উপকার হইবে না” পণ্ডিত মহাশয়ের 


পঙ্ডিত শ্তামাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা । ৯৮৯ 


সাধু? ধদি রোগ ভাল করিতে না পারিবে, যদি 
পুত্রকে পুত্র দিতে না পারিবে তবে আবার সাধু কিসের ? 
তাহার! হতাশ হইয়। ফিরিয়া হাইত। এইরূপ বহু লোক 
ফিরিয়া গেলে যখন সকলে টের গাইল, পণ্ডিত মহাশয়ের 
নিকট ওষধ আদি পাওয়া যায় না ও তীহার ধারায় 

ংসারের কোন উপকার হয় না, তখন এই সকল লোকের. 
উৎপাত দূর হইল। 

প্ডিত মহাশয়ের যেরূপ খ্যাতি ছিল তাহাতে তিনি 

উষধাদি বিতরণ ও শিষ্য করিতে আন্ত করিলে তাহার 
প্রতিপাত্ত ও ধনৈশ্ব্ষ্ের সীমা থাকিত না। তিনি বেশ 
জানিতেন এ সব ভক্তি লাভের মহা অন্তরায় এজস্ঠ তিনি 
এ সব কাধ্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 


টি 


গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের ক্রীটে 
গমন। 


রি 

১৩০১ সালের আশ্বিন মাহার পুঙ্গার ছুটা হইয়াছে, 
গ্রোন্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে যাইবার জন্য প্রাণ 
ছট্ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু শ্যামাকান্ত বাবু বিষম রক্তীমাশয় 
রোগে শয্যাশায়ী, কাষে-কাধেই তাহাকে ফেলিয়া আমার 
কাঁলকাত। যাওয়া হইল না। বন্ধটা রোগের সেবাতেই 
কাটিয়া গেল। ব্যারাম ভাল হইলে শ্যামাকান্ত বাবুকে 
সঙ্গে লইয়। এ সনের কান্তিক মাহায় কলিকাতায় রওনা 
হইলাম। এই সময় গোস্বামী মহাশয় সীতারাম ঘোষের 
গ্রীট ১৪।২ নং বাঁটাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোস্বামী 
মহাশয়ের পুঙ্গা করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কতকগুলি 
পদ্ম ফুল, কয়েকট। ধান্যের শীষ ও কয়েক গাঁছ৷ দুর্ববা সঙ্গে 
লইলেন এবং বাসায় পৌছিয়া গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করত 
সা্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ; আমিও প্রণাম করিয়া শিকটে 
বদিলাম ॥ গোন্গামী মহাশঘ পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া 
আমাদিগকে খুব জাপ্যায়িত করিলেন । আমি বলিলাম 
ই ২০. থিবার জন্য প্রাণটাবড়ই ছট ফট, 


গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্টীটে গমন । ১৯৯, 


€ করিতেছিল, কের্বল পণ্ডিত মহাশয়েক্্যারাম জন্য সমস্ত 

পুজার ছুটিট! কাটি গ্রেল, কোন ক্রমে আসিতে পারিলাম 
না। তিনিউত্তর করিলেন «পুজার সময় বাড়ী বাড়ী 
নৈবেদ্য খাইয়া! বেড়াইতে হইবে এ সময় একজনকার ঘাড়ে 
না চাপাইলে চলে কই |” আামি তাহার কথ। শুনিয়া হাসিতে 
লাগিলাম। 

এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সমান! 
বিষয়ের গল্প গুজব হইত, প্রাসঙ্গক্রমে গোত্বামী মহাশয় 
তাহার বাল্যজীবন, ব্রাচ্ম হ্ীবন, প্রচার কার্যে থে- সকল" 
বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত, তাহার কুলদেবতী :* 
স্টামন্থন্দরের কথা, অভীষ্ট লাভ না হওয়াকটাণের 
অশান্তি, অভীষ্ট লাভের আশায় ভারতবর্ষের বিবিধ ধর্ম 
সম্প্রদায়ের নিকট গমন, ভারতের নানা দেশ পর্যটনের 
বিবরণ, সাধুসঙ্গ ও গুরুলাভের বিস্তারিত বিবরণ, তাহার: 
ধণ্ম-জীবনের পরিবর্তন, ব্রাহ্মাদমাজ ত্যাগের কারণ ও. 
তাহার জীবনের বিবিধ ঘটনাবলার কথা কিন্তারিতঈপে 
শুনাইতেন। 

আমি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্চর্য্য জীবনের কথ! 
শুনিয়া বিমোহিত হইতাম, এবং একটু ফুরহুৎ পাইলেই 
তাহার কাছে বসিয়া এ সকল কথা ,পাড়তাম। তিনি 
আমার ন্কিট তাহা [ববৃত করিতেন । 


এ ০০২০০০-১৬ _ : ট্রি 


৯৯২ সন্গুরুর.লীলা । 


ঘটনা প্রায়ই সংক্ষেক্টপ আপন আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের .জীবন চরিত 
লিখিতেছি না, নিজের জীবন বৃত্তান্তও বর্ণন করিতেছি না, 
কোন কোন সতী্থের একান্ত এনুরোধেঃ গোস্বামী মহাশয় 
আমার জীবনে যেটুকু লীলা করিয়াছেন, জাঁমি কেবল 
তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছ, সুতরাং গোস্বামী 
মহাশন্্য়র আত্মকাহিনী এখীনে লিখিত হইল না) কেবল 
,পর্কগণের কৌতুহল নিবারণাথ তাহার জীবনের ২৪টা 
ঘটনা ভীহার নিজ সুখে যেমন শুনিয়াছি ঠিক সেইমত 
: লিখিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ও 
8 গোলমী মহাশয় শৈশবকালে একট বিবাহ উপলক্ষে 
বরযাত্রগণের সঙ্গে বিবাহ বাড়ীতে গিয়াছিলেন, গাত্রে 
অলঙ্কার ছিল ; প্রথম রাত্রে বিবাহ শেষ হইলে বর ও 
কণ্ঠাপক্গীয় লোকেরা নিদ্রাভিভূত হয়। সেই সময় 
দেশে অত্যন্ত চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল ; লোক- 
জন চিদ্রাভিদ্ভুত হইলে একদল দস্ট্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়। অনেক টাঁকা, গহনা ও জিনিস পত্র অপহরণ 
কযিয়া লইয়া যায়। তাহাদের মনস্কামন: পুর্ণ হওয়ায় 
তাহার! নিকটস্থ একটা জঙ্গলে ঘটস্থাপন। করিয়া মহা" 
অন্দে কালী পুজা কুরে, এবং ঝাঁজদান দিবার জন্য শিশু 
গোস্বাসীকে দরনদ্রিতাবস্থায় কোলে করিয়া লইয়া বায়। 


চির... বারি 


[তি নিত নস ৪ 


গুরু দর্শনে সীতাব্বাম ঘোষের স্ীটে গমন। ১৯৩ 


লুক্কায়িত ভাবে দেখিতেছিল ; বলিগ্ক্ত দিবার জন্য দহ্যর। 
শিশু-গোদ্ধামীকে উৎসর্গ করিয়াঁধভেলীর উপর শোয়াইিয়াঞি 
দিয়া যেমন. খড়গাঘাত জন্ খড়গ উত্তোলন করিল, অমনি 
এই পাগলট! পশ্চাড দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘাতকের 
হাত হইতে খড়গথানি কাড়িয়া লইয়। জিব বাহির করিয়া 
কালীঠাকুরানী যে ভাবে দাড়াইয়। থাকেন, ঠিক সেই 
ভাবে দাঁড়াইয়৷ গেল। দহ্থাগণ ভয়বিহবলচিত্তে সমস্ত, 
জিনিস পত্র ফেলিয়া ছু য়া পালাইয়া গেল। গৃহস্থ 
বাটার প্রাচীর মধ্যে একট! জল নিকাশের মুরী,'ছিল ; 
'সেই মুরীটা কাটিয়া বিস্তৃত করত এ স্থান দিয়া জনৈক 
দন্ত্য গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করত সদর দরজার খ্রি খুলিয়া 
দেওয়ায় সমস্ত দন্্যর! গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। 
পাগল শিশু-গোস্বামীকে কোলে তুলিয়। লই এই 
মুরীর্‌ "বারে রাখিয়া দিয়া খড়গহস্তে কালীর বেশে 
'হুঙ্কায় করিয়। ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রাত্রি 
প্রভাত হইলে বাড়ীর লোক জাগ্রত ভুইয়া প্লেখিল 
তাহাদের টাকাকড়ি অলঙ্কার ইত্যাদি বু সম্পত্তি 
অপহৃত হইয়াছে এবং খ্িশু-গোন্বামীকে পক্জয়া 
যাইতেছে না। চারিদিকে হাহাকার উ1খত হইল, তখন 
এঁ পাগলটা ইসারা করিয়া কালী পুল্লার স্থান, অপহৃত 
জিনিস পত্র, শিশু-গোস্বামী যে' স্থাক্টে শ্য়িত ঞ্সাছেন 
1 যে প্রকারে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল তৎসমুদয় 


১৩ 
৮. | 


া মধ্যে প্রবেশ করেন; সমন্ত দিন অনাহারে 
সন্ধ্যার সময় এক সাধুর গোফায় উপস্থিত হন 
র.অনশশের কথা শুনিয়া নিজের নিকট বসাইয়.. 


ক 


৪ জল খাইতে দিলেন । সহ ৬০ 











গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্ীটে গমন । ১৯৭ 
যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একজনচামার রাস্তার 
পার্শে বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে? রাস্তা দিয়া আনেক 
লোক যাতায়াত করিতেছে। একটা ভদ্রলোকের পায়ে 
ছোঁড়া জুতা দেখিয়! চামার বলিল ;__ 
চামাক_মহাশয় আপনার জুতাট! দিন, সেলাই করিয়া 


দিই । 
*ভদ্রলোক- আমার কাছে পয়সা নাই, জুতা সেলাই 
করিতে হইবে না । 
চামার--জুতাটা বড় ছি'ডিয়া হ্যাভ দিন দ সদীলিলাং 
করিয়! দ্রিই। 


ভদ্রলোক- আমার কাছে পয়সা নাই, কেমন করিয়া! 
সেলাই করাইব ? 
চামার--পয়সা দিতে হইবে না, দিন, জুতাটা সেলাই 
করিয়া দিই। 
এই বলিয়া চামার জুঙা লইয়া সেলাই করিয়া দিল; 
ভদ্রলোকটা জুত! পায়ে দিয়! চলিয়া গেল, চামার 
পয়সা চাহিল না। গোন্সামী মহাশয় চামারের কথ! 
শুনিয়৷ লুক্কায়িতভাবে তাহার কার্য কলাপ দেখিতে 
লাগিলেন চামার অনেকেব জুতা সেলাই করিয়া দির্সী। 
বেল। বসান হইলে প্রস্থান করিল । সন্ধার সময় নগর 
প্রান্তে একট। জঙ্গলে জুতা সেলাইয়ের. জিনিষ পত্র 
রাখিয়। চামার গঞ্গান্বান করত ফোটা (তিলক করিয়া 


১৯৮ সদ্‌গুরুর লালা । 


একট প্রকাণ্ড বাটাতে প্রবেশ করিল। এমন সময় 

একখানি ঘোড়গাড়ী চড়িয়! একটা ভদ্রলোক এ বাটীতে 

প্রবেশ করিলেন । অনেক দ্বৃত,ময়দা, ইত্যাদি বিবিধ জিনিষ 

পত্র আসিয়৷ উপস্থিত হইল। লুচী, তরকারী, হালুয়! 

ইত্যাদি প্রস্তুত হইল। শাক, ঘণ্টা, ঘড়ি, করতাল 

বাজাইয়! ঠাকুরের মারতি হইল, পরে ভোগ হইলে প্রারশ 

আরম্ভ হইল। 

: এই সমস্ত ঘটনা গোন্সামী মহাশয় লুক্ক।য়িতভাবে 

দেখিতেছিলেন, এই সময় সেই চামার-বেশধারী সাধুটা 

গোছা মহাশয়কে ডাকিয়। বলিলেন $_ 

সাধুসনআাও, ইধার আও, প্রসাদ লেও। 

গ্লোসাই-তুমিত এতক্ষণ জুতা সেলাহ করিতেছিলে, এখনি 
€ষ আবার সাধুরদলে ? একি? 

সাধু-শারে হামত সাধু নেহি হ্যায়; হাম চামার হ্যায়। 

গোসাই__আপনি ঠিক করিয়! বলুন, ব্যাপার কি? 

সাধুস্পগুরুজীকে। পাস্‌. হামারা কুচ কন্ুর হুয়া, 
এপিওয়াস্তে গুরুজী বোলা. হিয়াসে ভাগো, 
তোম চামার হায়। গুরুজী খাপ্পা হোনেসে, 
হাম্‌ বত রোনে লাগ। ; তব হুকুম হয় যাও 
বার বরিস্‌ আদমী লোককো পায়কৌ জুতা) 
সেলাই কর । আট বরিস হে। গিয়া, আউর 


এ বত 


শুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্াটে গমন। ১৯৯ 


গোস্বামী মহাশয় এই সাধুর কান্তি ও প্রেম দেখিয়া! যুগ্ধ 
হইয়া গেলেন; তখন মনে করিলেন এই শ্রেণীর লোকের 
মধ্যেত বেশ ভাল লোক আছেন ? পুর্ব হইতে তাহার 
মধ্যে যে সাধুবিদ্বেষ ছিল, এই সময় হইতে তাহ! 
দুর হইতে আরন্ত হইল। গোস্বামী মহাশয় প্রসাদ লইয়া 
ঝাসায় ফিরিলেন। 
এই ঘটনার অনেক দিন পরে গোস্বামী মহাশয় 
একবার দাঁজ্জিলিং গিয়াছিলেন। তথায় বেড়াইতে বেড়া- 
ইতে, পাহাড়ের এক নির্জন রমণীয় স্থানে দেখিলেন, 
একজন উলঙ্গ সাধু একখানি পাথরের উপর একাকী বসিয়! 
আছেন। গোস্বামা মহাশয় এই সাধুকে দেখিয়া বলিলেন 7. 
'গৌসাই--আপ, নেঙ্গ। হ্যায়, হিয়া কাহে আয়া? ইয়া 
পু সাহেৰ লোক, বিবিলোক হর্দম্‌ মাওত! হ্যায়, 
আপকো নেঙ্গা দেখ নেসে চাবুক মারেগা। 
সাধু-_মারে, হামতো। হিয়। হরদম্‌ আওতা হ্যায়, কোই 
হাম্‌কো পছন্ত1! নেহি | 
এই কথা বলিয়! তিনি দেই পাথরের উপর বসিয়। 
থাকিলেন। গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন তাহার দেহটা যেন 
কাচের ছারায় নির্িত, ভিতরে একটা আলো ভ্বলিতেছে ঃ 
ঠিক যেন একটা ল্টনের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। গোস্বামী 
মহাশয় সাধুটাকে বলিলেন “কামের জন্য ব্ড স্বালাতন 


নি ১:০৩ পার জা সর ল্য ক্ ররর এগার ৫ হযে । রস 


২০5 সদ্গুরুর লীল?) 


প্রাণায়াম করিবার উপদেশ দিয়। প্রাণায়াম দেখাইয়া 
দিলেন। তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন; “আপনি 
আমার গুরু হউন।” সাধু উত্তর করিলেন “শামি তোমার 
গুরু নই, তোমার গুরু আছেন, দ্ুই বৎসর মধ্যে তোমার 
গুরু লাভ হইবে” এই বলিয়৷ সাধু তথা হইতে 
চলিয়৷ গেলেন । 

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একবার তান্ত্রিক সাধনের কথা 
হইয়াছিল) তিনি বলিয়াছিলেন, তান্ত্রিক সাধন ভাল, 
কিন্তু বড়ই বিপদ সঙ্কুল; কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা 
এক ছোবলেই প্রাণ যায়; স্ত্রীলোক ও মদা লইয়! সাধন 
কর! সহজ বাপার নহে। এই বলিয়। গয়া পাহাড়ের 
চক্রের কথা বলিলেন্‌। তিনি আমাকে যেরূপ বল্গিয়া- 
ছিলেন, তাহ আমি ঠিক হিখিতেছি। গোস্বামী মহাশয় 
বলিলেন, আমি তান্রিক গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি 
আমার সাক্ষাতে চক্রে বসিলেন। প্রায় ১২।১৩ জন 
লোক উপস্থিত। এমন সময় একটা স্ত্রীলোক আামিয়া 
যে ভাবে কালী দাড়ায়, দেই ভাবে জিৰ বাহির করিশা 
হাত তুলিয়া প। ফারাক করিঘ্। দাড়াইলেন। গুরু 
তাহার শঙ্গে জলের ছিট! দিবামাব্র স্্ীলোকটী অগ্ভ্ঞান 
হইয়! গেলেন। এই জ্লীলোকের চৈতন্য লোপ হইপে. গুরু" 
তাহাকে উলঙ্গ করিলেন এবং সকলকে বলিলেন “তোমরা 


গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্ট্রটে গমন । ২৪১ 


তাহার মনে হইল তিনি যেন পাঁচবছরের বালক; তিনি 
গড়াইয়। এ স্ত্রীলোকের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন, 
তান্ত্রিক গুরু এ স্ত্রীলোকটার মস্তুকে, স্বন্ধে, হাতে, 
€কশেতে ও পায়ে ফুল দিয়া পুজা আারস্ত করিলেন। পুজা 
শেষ হইলে ক্রীলোকটাকে কাপড় পরাইয়। দিলেন, এবং 
এ জ্্ীলোকটার ও সাধকগণের অঙ্গে শান্িজল ছিটাইর়া 
দিলেন। শান্তিজল ছিটাইস্ক! দিবাঁপার সক:লর চৈতন্য 
হইল স্্রীলোকটা চলিয়া গেলেন। 

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন নেশার জন্য মদ্য পান, বা 
ব্যভিচারের জন্য ভৈরবী গ্রহণের ব্যবস্থা হয় নাই। -স্থুরার 
এমনি একটা! গুণ আছে, যে সুরা পান করিলে যাহার যে 
প্রকৃতি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কামুকের কামরিপু' 
উত্তেজিত হয়, €ক্রোধীব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশ হইয়া! পড়ে, 
নিন্দুকব্যক্তি পরনিন্দা করিতে থাকে এইরূপ যাহার যে 
প্রকৃতি তাহা -আর গোপন থকে না। প্রকৃত পক্ষে 
ভৈরবীই গুরুস্থানীয়। ভৈরবকে তীহার আভ্ভাবহ 
থাকিতে হয় । ভৈরবী, ভৈরবকে স্থরাপান করাইয়া তাহার 
পরাক্ষ। করিতে থাকেন। যদি স্থরাপান করাইয়া বুঝিতে 
পারেন, যে ভৈরবের ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই, ুশ্বৃত্তি রহি- 
য়া তাহ! হইলে আর তাহাকে স্থুরাস্পর্শ করিতে দেন 
সা, সাধন পন্থায় পরিচালিত করিতে থাকেন। ফে'সে 


টানার রর যা 


২০২ সদ্‌গুরুর লীলা। 


অগ্রসর ও গুরু হইবার উপযুক্ত, কেবল তিনিই ভৈরবী 
হইতে পারেন। অসংষত-ইন্দরিয় ব্যক্তিগণের এই পন্থায় 
কদাচ পদার্পণ করা কর্তব্য নহে । পতন অবশ্যস্তাবী ॥ 
গোস্বামী মহাশয় সকল সম্প্রদাছয়র সাধকগণের সহিত 
মিশিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন । বাউল সম্প্রদায়ের 
সঠিত সাধনকালে ধাহ! ঘটয়াছিল তাহার বর্ণন৷ তিনি 
এইরূপ করিয়াছিলেন 1 বীরভূম জেলার অন্তর্গত কোটা- 
শুরের ক্ষেপ-মায়ের এক আকড়! আছে। ইহা বাউল 
সম্প,দাষের লোকগণের এক প্রধান জাঁড্। | এই আক” 
ডায় থাকিয়! গোস্বামী মহাশয় বাউল সম্প,দায়ের সহিত 
মিলিত হইয়া কিছু দিন তাহাদের সঙ্গে সাধন-ভজন 
'করেন। তদ্পর তাহারা গোস্বামী মহাশয়কে চারুচন্ত্র & 
খাইতে বলে। গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে দিজ্াস] 
করেন - 
গে সাই-ইহ। খাইলে কি হইবে ? ইহাতে কি ভগবত 
প্রাপ্তি হইবে ? যদি এই সব. খাইলে ভগবত 
প্রাপ্তি হয়, তাহ! হইলে আমি হাড় হাড়ী 
খাইতে প্রস্তুত আছি । 
বাউলগণ---ন:, ইহাতে ভগবত প্রাপ্তি হইবে 'ন|; তবে 
শরীর সুস্থ থাকিবে ও দীর্থজীবন লাভ হইবে,। . 
গোসাই--শরীর নশ্বর, এক দিন না! এক দিন ইহ! বিনাশ 





* মল, মুত্র শোণিত, শুক্র। বাউলগণ ইহাকে চারুচন্ত্র বলে। 


চা 


গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্্রাটে গমন । ২৩ 


প্রাপ্ত হইবেই হইবে। ইহার জন্য এই কদধ্য 
আহার কেন করিব? . 

-বাউলগণ-_-তোমাকে খাইতেই হইবে। তুমি আমাদের 
দলে মিশিয়1 আমাদের গু্থ ব্যাপার সব জানি- 
য়া, এখন বদি না খাও, তোমাকে. বলপুর্ববক 
খাওয়াইব, এবং মারিয়া তোমার হাড় চূর্ণ 
করিয়া ফেলিব। এই এঁলিয়। বল প্রয়োগের 
উপক্রম করিল । 

'খাদাই--তোর! জানিস্‌ আমি কে? মামি শান্তিপুরের 
অদ্বৈত-বংশীয় গোস্বামী, এদেশে আমাদের 
বু শিষ্য আছে, তোদের এত স্পন্ধ। 1. যে 
আমাকে তোরা এমন কথ|। বলিস্! আমি 
একটা ডাক দিলে এখনি কত লোক আসিয়! 
তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবে । 

অদ্বৈত"বংশীয় গ্রোস্বামীর কথ শুনিয়া বাউলগণ 
কষ্যান্ত হইল। তাহার গোস্বামী মহাশয়কে আর কিছু 
বলিতে সাহস করিল না । 

গোস্বামী মহাশয় বলিতেন সকল সম্প,দায়ের মধ্যেই 
৯ ৪ টা করিয়া ভাল লোক দেখিয়াছি, কিন্তু প্রাণ জড়ায় 
এমন একটা লোকও কোথাও দেখি নাই। 

অনল হইতে রক্ষা সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় নিজে 


১৯১০২ ৬পক উভ পে ৯৮৯০১ ৯১০ - ১... ২.৭ এ 


২৪ সদ্‌গুরুর লীলা । 


ডের উপর দিয়া তিনি যাইতেছিলেন, এমন স্ময় দেখিলেন, 
পাহাড়স্থ .শুফ ঘাসে রাখালের! অগ্নি প্রদান করিয়াছে ; 
অগ্নি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে বেষ্টন 
করিয়াছে । তাহার কোন দিকে পলাইবার উপায় নাই 
এই অবস্থায় তিনি দিগ্িদিক জ্ঞানশূহ্য হইয়। এক লক্ষ 
প্রদান করিয়া নীচে পড়িলেন ; এক জন মহাপুরুষ হাত 

* প্রগারণ করিয়া ত্ীষ্ঠীকে ধরিয়া লইলেন। গোস্বামী 

মহাশয় ভূমিতে পড়িলে তীহার হাড় চুরমার হইয়া যাইত। 

এই মহাপুরুষ এই মহাবিপদে তীহার গণ রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। 

একবার প্রচার-কাব্যে ভ্রমণকালে গোদ্বামী মহাশয় 

মনের সাবেগে ত্রক্মপুক্রতনদী সাতার দিয়া পার হইয়া গিয়া 

পথ ভুলিয়া! একটা অরণো প্রীবেশ করেন। রাস্তা জান! 

না থাকায় বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কোন গ্রাম পাইলেন 

না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সমন্ক 

বনমধ্যে দেখিলেন, একট! হরিণ প্রাণতয়ে তাহার সম্মুখ 
দিয় ছুটিয়া পলাইল। মুনুন্ত মধ্যে দেখিলেন একটা, 

প্রকাণ্ড ব্যাত্র এ হরিগ্রকে অনুসরণ করিয়া তাহার পশ্চাহ 
পণ্চাৎ ছুটিল। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, একটা 

বন্ত মহিষ গোস্বামী মহাশ্য়কে দেখিয়। তাহাকে মারিবার 
জন্য সিং খাড়া কারয়া উদ্ধশ্বাসে তাহার দিকে ছুটিয়া 


ক ি8৩, 


গুরু দর্শনে সীতারায ঘোষের স্্রীটে গমন । ২০৫ 


না দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় স্থিরভাবে দাড়াইলেন। 
ঠিক এই সময় হঠাৎ একট। প্রবল বাতাদ উপস্থিত ভওয়ায় 
নিকটস্থ কেশেবনের কেশেগুলি শুইয়৷ পড়িল । কুন্তকার- 
খণ এ স্থান হইতে মাটি লইত; তজ্জন্য তথায় একটা! গন্ণ 
হইয়াছিল; প্রবল বাতাসে কেশেগুলি শুইয়। পড়ায় 
গোস্বামী মহাশয় এ গর্তটা দেখিতে পাইলেন। তিনি 
হস্তস্থিত ছাতাট। ফেলিয়া দিয়া দৌঁড়িযা গিয়া এ গর্তে 
প্রবেশ করিলেন। বাতাস চলিয়। যাওয়ায় সেই কেশেগুলি 
আবার খাড়। হইয়। দাড়াইল। গোম্বামী মহাশয় এ 
কেশেগুলির অন্তরালে গত্মধ্যে লুক্ধায়িত থাকিলেন। 
মহিষটা ছুটিয়৷ যখন দ্রেখিল তাহার শীকার লক্ষ্য স্থানে 
নাই, তখন তাহার ক্রোধের সীমা থাকিল না। গে পিং ও 
্ষুর ছবারায় পেখানকার মাটি বিদারণ করিতে লাগিল; 
ছাতাটা ভরিয়া চুরমার করিল। সেই স্থানটায় পুনঃপুনঃ 
মল-মূত্র ত্যাগ “করিতে 'লাগিল। কিয়ত্গ্ণ এইরূপ 
করিয়া ক্রোধের শান্তি হইলে মহিষট। চলিয়। গেল। 
মহিষটা চলিয়। গেলে গ্রোস্বামী মহাশয় গর্ত হইতে 
'খবাহির হইয়। হাটিতে লাগিলেন ; সন্ধস্$র পর রাত্রি ৮টায় 
গোয়ালার একট। বাথানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এ স্থান 
মানুষের বাসোপযোগী নহে, গো-রক্ষকগণ টং বান্ধিয়! 
তাহার উপরে থাকে। গোস্বামী মহাশয়কে একাকী 
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৬ সদ্গুরুর লীল'। 
আঁসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, গোস্বামী 
মহাশয় আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিলেন ; গোয়ালাগণ 
বলিল “এখানে ক্ষণকাল থাকা! কর্তব্য নহে, এখনি 
বাঘে মারিয়া ফেলিবে।” এই বলিয়া ত্রাহাকে 
অবিলম্বে প্রস্থান করিতে বলিলেন। ছয় ক্রোশ দুরে 
গ্রাম আছে; ৪জন লোক দেউটী জ্বালিয়া তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ সেই, গ্রার্মে লইয়া :চলিল।  গোর্দামী মহাশয় 
নিতান্ত পরিশ্রীন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, একটু বিশ্রাম 
করিতেও পাইলেন না। গ্রামে আসিয়া তাহার জীবন' 
রক্ষা হইল। 

ভগবান্‌ ষশহার দ্বারায় মহৎ কার্য সম্পন করিবেন, 
ভীহাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া আসেন, গোস্বামী মহাশয়ের 
জীবনী তাহার অতি উদ্দ্বল প্রমাণ । 

গোস্বামী মহাশয়ের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের প্রকাশ 
সম্বন্ধে তাহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা লিখিতেছি। 
গোন্সামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে ঢাকা যাইবার সময় তাহার 
এক জ্ঞাতি-খুড়ী তাহার হাতে ২৬টি টাকা দিয়; বলিলেন: 
গ্যাকার কারীগর খুক ভাল, এবার স্টামন্জন্দরের জুগ্ একটি 
ভাল রকম চূড়া গড়াইয় আনিও, বদ্দি কিছু বেশী লাগে 
নিজ হইতে দিও এখানে আসিলে মিটাইয়। দিব ।” খুভ্ভীর 
২২৯৭ নশা্গারী মহাশয় স্টামস্তন্দরের জন্য ঢাকার 
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দিলেন। স্যামহৃন্দর এই চুড়। পরিয়া গোস্বামী মহাশয়ের 
নিকট প্রকাশ হইয়া বলিলেন ;_ 
শ্টামন্ন্দর_আয় না? আমাকে কেমন সাজিয়াছে 
একবার দেখ সে ন! ? 
'গৌসাঃ_ না, আমি যাব না, আমি ্রাহ্থা, পরিমিত কোন 
দেবত৷ আমি স্বীকার করি না। 
শ্যামহন্দর--তা, হলেই বা ব্রাহ্ম, আমাকে 5 ভালবাসিস্‌। 
দেখতে দোষ কি? আয়না দেখব, আমাকে 
কেমন দাজিয়াছে। 
গোৌঁসাই-_-লামাকে ওর্কাধা বলিতে নাই, আমি: ব্রাহ্ম, 
আমাদিগকে ঠাকুর দেবত! দেখিতে নাই । 
শ্যামস্তন্দর --তোকে ব্রাহ্ম কর্লেকে? 
গোৌসাই__কে করিয়াছে ? 
শ্টামহন্দর_-আমিইত ব্রাহ্ম করিয়াছি। 
গোসাই-__কেন আমাকে ব্রাঙ্ম করলেন ? 
শ্যামহ্বন্দর-_র্রাঙ্ম না করলে তুই কি আমাকে চিন্তে 
পার্তিস্‌। -* 
এই কথার পর গোস্বামী মহাশয় "মন্দিরে গিয়! 
স্টামন্ুন্দরের অপুর্বব শোভা দর্শন কররিলেন। তিনি যেন 
মন্দির আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন । কিন্তু 
গোম্বামী মহাশয় এমনি ডাহা ব্রাহ্ম ও সংস্কার এতই বদ্ধমূল 
যে তিনি স্গামহুন্দরকে প্রণাম করিতে পারিলেন না। 
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আভী8: 


পারে? 
দর নিকট সকল্লাই.. 


চলা 
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উপরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন; দোকানের সাইন- 
বোর্ডে যেমন এক খান! হাত আক। থাকে,সেই আলোকের 
মধ্যে ঠিক সেইরূপ এক খানা হাত আকা দেখিপেন 5 
হাতের তচ্জনী একট! দিক দেখাইা দিতেছে । তঞ্জলীর 
নির্দেশ অনুসারে গোস্বামী মহাশয় চলিতে লাগিলেন 
মাথার উপর দিয় জ্যোঠির্শায় হাত খানা যাইতে লাগিলা। 
ক্রমে তিনি এই ভীষণ অরণ্য, কত তরঙ্গায়িত নদ, নদী, 
গাম, নগর, পাহাড়, পর্ববত পার হইয়! গেলেন; অবশেষে 
একটা স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে একটা" 
মন্দির, সম্মুখে ঈহাবীরের প্রতিমুক্তি, এই মহাবীর তাহাকে 
হাত নাড়িয়া ইসার! করিয়। একটা স্থান দেখাইয়া দিলেন। 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় তাহার 
জনৈক বন্ধু এক ব্রপগচারীর সহিত গয়াতে গিয়া ঠিক এই 
স্বপন দৃষট স্থান দেখিতে পাইলেন । সেই মন্দির সেই মহা. 
বীরের প্রতিমুত্তি ; একদিন গাকাশ-গঙ্গ-পাহড়াস্থ রঘুবর- 
দাস বাবাজীর আাশ্রমে গোস্বামী মহাশয় আপন বন্ধু এ 
্রহ্মাচারী ও বাবাজী মহাশয়ের সন্তিতি বসিয়া আছেন, 
এমন সময় রাখাল বালকের৷ শাসিয়াঁঞ্খবর দিল, উপর 
পাহাড়ে এক সাধু শাসিয়াছেন। সাধুর সেবার জন্য 
'গোস্বামী মহাশয় কিছু আহাধ্য সঙ্গে লইয়। বাবাজী মহাশয় 
ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত উপর পাহাড়ে গিয়া সাধুকে 


২১০ সদ্‌গুরুর লীলা । 


মহাশয় আপন আপন কার্যে স্থানান্তরে চলিয়া গেলে 
গোস্বামী মহাশয় একাকী শাশ্রামে থাকিলেন । 
আশ্রমে একাকী থাকিতে বিরক্তি বোধ হওয়ায় 

গোম্বামী মহাশয় কিছু গাঁজ। সঙ্গে লইয়া উপর পাহাড়ে 

সাধুর নিকট গিয়। উপস্থিত হইলেন, সাধু জিজ্ঞাস! 

ক্রুরিলেন ৮ 

সাঞ্ুঞ্তোম্‌ কোন্‌ হ্যায়, ক্যা কাম্‌ করতা হ্যায়? 

গোসাই--আমি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক | আমি দেশে 
দেশে ত্রাঙ্গ-ধর্ন্ম প্রচার করিয়! থাকি । 

সাধু-_ও ব্রাহ্ম-ধর্ম ? ব্রা ধর্ম্হাম জান্তে হায়। 
কলিকাতা মে ব্রাঙ্গ-সমাজ হ্যায়। রাজ! 
রামমোহনরায় ১ একঠো বড়া আদমী থা; 
আগাড়ী ওহি. ব্রাঙ্গ-ধর্ধ্ম স্থাপন কিয়া, ওলোক 
বেলাত গিয়া । কেশববাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কো 
হাম্‌ পান্তা হ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এই সকল কথ! বলিয়া সাধু ব্রাঙ্গ-সমাজের ইতিবৃত্ত 

বলিতে লাগিলেন ১*ব্রাঙ্ধ সমাজের ইতিবৃত্ত বল তীহা'র 

উদ্দেশ্য ছিল না, কবল গোস্বামী মহাশয়কে অভিভূত 

করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বতই ত্রাঙ্ম-সমাজের 

ইতিবৃন্ত বিরত করিতে লাগিলেন, ততই গোস্বামী 

মহাশয়ের দেহ অবশ হইতে লাগিল; যখন গোম্বামী 
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সাধ্য থাকিল না, তখন এ সাধু গোম্বামী মহাশর়কে 
বলপূর্ববক তুলিয়া লইয়া! আপন কোলে স্থাপন করত 
বলিলেন 7 
সাধু_ হাম্‌ আজ তোম্‌কো এক চিজ. দেগা। 
গোসাই ( অস্পষ্ট স্বরে থা বলিবার সাধ্য নাই; কণঠ- 
নালী অবশ ) তুমি কি দিবে 
সাধু-তোমকে। হাম ভগবানকে। নাম দেগ। । 
এই বলিয়া এ সাধু গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ণে মহামন্ত 
প্রদান করিলেন। গোস্বামী মহাশয় ক্ষণকাল মধ্যে স্্থ 
হইয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া জ্ঞানশৃন্ত হইলেন? তিন 
ঘণ্টা পরে চেতন হইলে. দেখিলেন আকাশ'গঙ্গা-পাহাড়ের, 
উপর তিনি একাকী পড়িয়! রহিয়াছেন, সে স্থানে 
কেহ নাই। আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ে অনেকক্ষণ সাধুকে 
অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার দর্শন 
না পাওয়ায় নীচে আসিয়া! বাবাজী মহাশয় প্রভৃতিকে 
এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তীহার! সকলে পাহাড়ে, 
উঠিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া! খুজিতে লাগিলেন, কিন্তু 
কোথাও সাধুর দর্শন না পাওয়ায়. আশ্রমে ফিরিয়া 
আমিলেন। ৪, 3০০53 
এইরূপে ১২৯০ সালের আযাঢ মাহায় আকাশ-গঙ্গা- 
পাহাড়ে অলৌকিকভাবে গোস্বাসী মহাশয়ের. দীক্ষা-কার্ধা 


২১২ সব্গুরুর লীলা । 


একদিন একট! লোক দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় মনে 

করিলেন এই লোকটাকে যেন তিনি কোথাও দেখিয়াছেন, 

কিন্তু ঠিক করিতে পারিতেছেন না । অবশেষে তীহার 

মনে হইল তিনি যেন সেই আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ের সাধু । 

গোস্বামী মহাশয় তাহার নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া 

বলিলেন ;-- 

গোসাই--আপনাকে চেনো চেনে! করিতেছি, আপনি 
কি আমাকে আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন ? 

লোকটা-_হ!, আমিই দীক্ষা দিয়াছিলীম। 

গোসাই-আপনি অমন করিয়া আমাকে কেন দীক্ষা 
দিয়াছিলেন? দীক্ষা দিয় আর দেখা দিলেন 
নাঃ কোন কথা বলিলেন না? ূ 

খুলোকটা_তুমি যে ছেলে? তোমাকে কি কিছু বলতে 
আছে? তোমাকে কোন কথ! বলিলে তুমি 
কি তাহ! ॥শুনিবে? না বিশ্বাস করিবে? 
এখন কেমন ? হিন্দু শান্দ্রে কি বিশ্বাস হইয়াছে ? 

*গোসাই- আজ্ঞে হা, অনেকটা হইয়াছে। 

€লাকটা_ প্রেম-সাগর ও হঠযোগ-দীপিকা পাঠ করিবে 

গোসাই_ কোথায় পাইব 2 

একাখকটী-হাত ২ লাউ . 1/১ চহা ভখনাঁল বনী ' হালি? 


গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্াটে গমন । ২১৩ 


গোস্বামী মহাশয় এ দুইখানি পুস্তক খরিদ করিয়। 
মানিয়! পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে যে সকল ব্যাপার 
বর্ণিত াছে তশসমুদ্য তাহার জীবনে লাভ হইয়াছে । 
এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয় প্রক্কত হিন্দু হইতে 
লাগিলেন। যদিও গুরু আজ্ঞায় তাহাকে আরও কিছুদিন 
ত্রাঙ্গমমাজে থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই 
সময় হইতেই তীহার ব্রা্ধা-জীবন শেষ হইল। 

কথা-প্রসাঙ্গে গোস্বামী মহাশয় তাহার জীবনের অনেক 
বপন বৃস্থান্ত বলিতেন ; সহৃদয় পাঠকগণের কৌতুহল 
নিবারণ জন্য এখানে একটি স্বপ্নের কথ। বলি। একদিন 
গোস্বামী মহাশয় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এণন সময় 
দেখিলেন কতকগুলি বৈষ্ণব মহোৎসব করিতেছেন, 
গোস্বামী মহাশয় তাহাদের নিকট গিয়। প্রসাদ চাহিলে 
তাহারা তাহাকে মহোৎসবের প্রসাদ দিলেন । গোস্বামা 
মহাশয় প্রসাদ হস্তে লইয়। “জয় মহা প্রসাদ” বলিয়। 
আকাশের দিকে উঠিতে লাগিলেন । উপরে উঠিয়া নিম্ষে 
পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কত নদ, নদী, পাহাড়, 
পর্ববত, সাগর, অরণ্য, আরাম, নগর ইত্যাদি দেখিতে 
লাগিলেন। ক্রমে উদ্ধা হইতে উদ্দে উঠিতে লাগিলেন, 
লোক-লোকান্তরে গেলেন, অবশেষে গোলকে গিয়।! 
উপস্টিত হইলেন তথায় দেঁখিলেন অপুর্ব্ব শোভাস্বিত গৃহে 
লিও্ভাকানালকি কারি নিই+র্তির ). পাখা বন 7 


২১৪ সদ্‌গুরুর লীলা? 


হয়, সেইরূপ দর্শন হইতে লাগিল; রাধাকৃষ্ণ এক একবার 
মিশিয়া। এক হইতেছেন, আবার পৃথক্‌ হইয়। ছুই দুই হইতে- 
ছেন। এইরূপ দর্শন করিয়! প্রণাম করতঃ তিনি নিঙ্গে 
সামিতে লাগিলেন। পোক-লোকান্তর হইতে কত দেবতা 
ও মনুষ্য আসিয়। তীহার নিকট আগ্রহ সহকারে মহ]- 
প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি তাহাদিগকে 
কিছু কিছু দিয়। নামিতে লাগিলেন । নামিবার কালীন 
পৃথিবীর সেইরূপ শোভা দেখিতে পাইলেন; অবশেষে 
দিলীর নিকট একটা! স্থানে আবতরণ করিলেন । 

গোস্বামী মহাশয় এইরূপে অবতরণ করিয়া গৃহান্ডি- 
মুখে চলিতে লাগিলেন ; প্রসাদ বিতরণের জন্য কত 
লোককে ভাকিলেন, কিন্তু কেহই প্রসাদ লইতে অগ্রসর 
হইল না। অবশেষে পাওুয়। স্টেশনের নিকট একটা 
স্থানে কেবলমাত্র একটা লোক মহা প্রসাদ লইল। ইহার 
পর গো স্বামী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 

এই স্বপ্ন বৃত্তান্তে মহাপ্রসাদের মহিমা আর দেশের 
লোকের ছুরবস্থা উভয়ই প্রদর্িত হইয়াছে; মহা: 
প্রসাদের অপার মহিমা হইলেও দেশের লোক তাহ! 
চাহে না। দেশের লোকের ধর্ম-প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । 

সীতারাম ঘোষের স্্রীটে অবস্থানকালীন গোস্বামী 


ইনি রর শান এস হর্ন রত কার বরা রন. 


গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের স্াটে গমন । ২১৫ 


জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী শুনিতাম। আমি দিবা- 
রাত্রি তাহার কাঁছে থাকিতাম। নামি প্রতিদিন তাহার 
প্রতি অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তদপর 
ছুটি ফুরাইলে তীহার নিকট 1বদায় হইয়। বোলপুরে ফেরত 
আসিলাম। 

এই সময় হেমেন্দ্রবাবু ও তাহার স্ত্রী স্ুশীলাবাল! 
কলিকাতাঁতেই থাকিতেন, আমি কিন্তু আর তাহাদের 
বাপায় যাইতাম না। স্থশীলাবালার উপর মেই পরলোক- 
বাসী আত্মার আবির্ভাব লোপ পাইয়াছে। আমি ভারিতাম 
১08৮ যাহা বলিয়াছিল, তাহার কি হইল? আমার সদ্‌- 
গুরু লাভ হুইল, জীবনের প্রভূত কল্যাণ হইল,একথা সত্য, 
কিন্তু তিনি ষে বলিয়াছিলেন যোগাত্যান কর তাহার কি 
হইল? ফোগাভ্যাসের কথাট। কি প্রলোভন বাক্য ? 

ক্রমে দেখিলাম 32৮৮ এর কথা মিথ্য। নহে, যোগের 
প্রত্যেক অঙ্গ আমার মধ্যে এক একটী করিয়া প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । 


শান্তিপুরে শ্যামসুন্দর ও নবদ্ধীপে 
মহাপ্রভূদর্শন। 


দিনের পর তই দিন যাইতে লাগিল, সাধনে ততই 
অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; গুরু-শক্তির গরভাবে ক্রমশঃ 
ভগবত উপাসনা এত মধুর লাগিতে লাগিল, যে একাকা 
অমৃত আস্বাদন করিয়া পরিতপ্চ হইতে পারিলাম লা; 
মনে হইতে লাগিল পুথিবীর সমস্ত লোক যদি গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট গিহা শক্তি লাভ করত ভগবত উপাসনায় 
জীবন যাপন করে, তবেই আমার তৃপ্তি হয়। দারুণ ভব- 
যন্ত্রণা দুর করিবার ও ভগন্ত উপাসনায় মনুষ্য জন্মের 
সার্থকতা সম্পাদন করিবার অভি প্রায়ে আমার সন্থন্ধি জীধুক্ত 
কালিকৃ্ণ সরকার, রামকৃ্খ সরকার ও কন্য। সরোজিনী 
দাপীকে দীক্ষা দেওয়াইবার অভিলাষে ১৩১১ সনের 
মাঘ মাহায় আমি সপরিবারে গুরুসন্গিধানে গমন কঙ্লাম। 
তক্তি-ভাজন পণ্ডিত শ্মামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও 
আমার সঙ্গে গুরুদর্শনে চলিলেন। আমি কলিকাতায় 
উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মহাশযুকে প্রণাম করিলে, তিনি 
খনন ”টিসা গলঙানন্ড পলা করেলন এবৎ নিকীাটি 


স্তামস্ুন্দর ও মহাপ্রভু দশন। ২১৭ 


বসাইয়া শারীরিক ও পারিবারিক কুশল বাঞ্ঠা জিজ্ঞাসা 

করিলেন। আমি পারিবারিক সমস্ত কথা গোন্দামী 

মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া ক্ণিলাম ৮ 

আম্2এখন আমার শারিরীক অবস্থ। মন্দ নহে; কিন্তু 

য়ে সময়ে বিশেষ উপাসনায় আমি শান্তি 

নিকেতনে গিয়া থাকি। শান্তিনিকেতনে গেলেই 
আমার জুর ভাব হয়। শান্তিনিকেতনে কেমন 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন স্াস্থাকব স্তান, অস্থথের' 
কোন কারণ নাই, কিন্ত আমার এ স্থান সঙ 
হইতেছে না। 

গেোসাই--সেখানে কিছু খাও ন।কি ? 

- আমি--প্রাত.কালে চেয়ারে বসিয়।৷ টেবিলে একটু চা খাই । 

গোসাই-াছ, ছি, ছি, উচ্ছিষ্ট খাওয়) তোমাদের নিষেধ, 
টেবিলে চা খাণ্ড এ কেমন কথা ? 

আমি-_চায়ের পেয়াল! ঠেকাঠেকি হয় না, পরের উচ্ছিষ্ট 
চা, বা কোন জিনিষ খাই না। 

গোপাই--উচ্ছিন্ট আর কাহাকে বলে ? ঠাকুর বাবুদের 
টেবিল উচ্ছিষ্ট, চেয়ার উচ্ছিষ্ট, উহাদের 
বিছান! পত্র আসবাব স্মন্তই উচ্ছিষ্ট। 
উচ্ছিষ্ট চেয়ারে বসিয়া উচ্ছিষ্ট টেবিলে চ1 
খাইলে উচ্ছিষ্ট খাওয়! হইল ন| ? এই উচ্ছিষ্ট 


2 /শাখইন ক্লে জা | 


২১৮ সগুরুর লাল! । 


শামি_পুথিবীশুদ্ধ লোক ত উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, নামিও ত 
কখন উচ্ছিষ্টের বাচি বিচার করিয়া চলি নাই ঃ 
উচ্ছিষ্ট খাওয়ার দরুণ কাহারও ত কখন জ্বর 
হইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। উচ্ছিষ্ট 
খাইলে জবর হয় এ আবার কেমন কথ! ? 

গৌসাই £5সাধন পাইয়া, এখন শর উচ্ছিষ্ট খাওয়া সহ 
হইবে না, ভগবানের নাষে গুরুশক্তির বলে 
প্রতিনিয়ত তোমাদের দেহের রক্ত ও দেহের 
প্রত্যেক পরমাণু বিশুদ্ধ হইতেছে; তোমাদের 
দেহের বিগদ্ধ রক্তের সহিত অপবিত্র জাঁহ।র 
জনিত দুষিত রক্ত আর মিশিবে না। উচ্ছিষ্ট 
আহার করিব মাত্র বমি হইয়া যাংবে, তাথব) ' 
পেটের গীড়। উপস্থিত হইবে । যদি তাহা ন! 
হইয়া পরিপাক হইয়া! আহাধ্য বস্তু রক্তে পরি- 
ণত হয় াহ। হইলে জ্বর হইবে। যতদিন এই 
অপবিত্র রক্ত জবর দ্বারায় বিশুদ্ধ হইয়া না যাইবে, 
তত দিন শরীর সুস্থ হইবে না। 

পু আমি_-গুরু-ভাইগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্ছিষ্টের বিচার 

ও করিয়া চলেন না) কেহ কেহ মাংস পধ্যন্ত 
আহার কারয়া থাকেন; তাহাদের ত কোন 
অনিষ্ট হইতে দেখি না। | 

২১১১০২৩১০২০, ০১০৭১৫৯২০১০ 4 নক িতক'বিজ 
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হয় নাই, *তাহাদের উচ্ছিষ্ট আহার সহা পায়, 
কিন্তু তাহাতে গুরু-শক্তি শান হইয়া যায় 
গুরু-শক্তি পরিবদ্ধিত হইতে পায় না। প্রাণে 
শু্তা আইসে । কাহার কাহার খুব অনিষ্ট 
হয়, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আমি 
এই জন্য পরিবারবর্গকে সর্বদাই সাবধান 
করিতাম, তথাপি অভ্যাস দোষে তাহার! সময়ে 
সময়ে আমাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেন ; উচ্ছিষ্ট 
উদরস্থ হইবামাত্র আমার বমি হইত ও মুখ 
দির রক্ত উঠিত; আমি ইহার জন্য পরিবার- 
বর্গকে সময় সময় বড়ই]তিরস্কার করিতাম ৷ 
গোস্বামী মহাশয়েয় মুখে এই সকল কথা শুনিয়৷ 
অবধি আর আমি শান্তি-নিকেতনের কোন বস্ক আহার 
করিতাম না । তথায় খুব সাবধানে থাকিতাম। তথায় 
গেলে পুর্বে যেরূপ শরীরে জ্বরভাব হইত এখন হইতে 
আর সেরূপ ভ্বরভাব হইত না। 


শাস্তি-নিকেতনের আশ্রমধারী গঘোরবাবু বন্ধুলোক, 
তাহার সহিত সদালাপ ও ব্রন্মোপাসনার জন্য শান্তিনিকে- 
তনে যাইতাম। ক্রমে দেখিতে পাইলাম ব্রাহ্ম সমাজের 
উপাসনা! প্রণালীতে উপাসনা করিয়। কোন ফল পাই না; 


জীবনেরও কোন উন্নতি হয় না। একমাত্র ইঞ্টমন্ত্র জপে 
যাথেফ উপকার পাই ভ্রীবনিল হী কি ঠিন 
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উন্নতি একমাত্র ইঞ্টমন্ত্ত জপেই হইতেছে । এই সব দেখিয়। 
ব্রাঙ্ম-সমাজেরউপাসবাপ্রণালী মতে উপাসন!: করিয়া সগগ্ম 
ক্ষেপণ করা অপেক্ষা ইফটমন্ত্র জপ করাই করব্য ভাবিয়া 
ব্রা্মসমাজের উপাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম । 
স্তরাং আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া বঙ্গ 
হইয়া গেল । 

কিছু দিন পরে আঁমি একবার শিউড়ী গিয়াছিলাম; 
তথাকার জজকোর্টের উকিল প্রীধুক্ত বাবু চন্দ্রগতি মুস্তকী 
আমাকে শত্যন্ত ভাল বাসিতেন ; তিনি শাগ্রহ করিয়া 
তাহার বাসায় শাহার করিবার জগ্য আমাকে অনুরোধ 
করিলেন। মুস্তফী মহাশয় ধার্মিক লোক ছিলেন, তখন 
তিন স্পাক আহার করিজেন। আমি তাহার বাসায় 
আহার করিতে সম্মত হইলাম । 

আমি নিরামিষ আহার করি, সামার আহারের নিয়ম 
মুস্তফী মহাশয় সবিশেষ জানিতেন, তিনি আপন স্ত্রী ও 
পাচিকা বামুনঠাকুরানীকে খুব সাবধান! করিয়া দিলেন । 
খাবার প্রস্তুত হইলে আমি আহারে বসিলাম। বামুন" 
ঠাক্রুণের কীর্তি দেখিলাম । আমি নিরামিষ আহার করিয়া 
থাকি,সেই জন্য মাছের তরকারী হইতে মাছ বাছিয়া রাখিয়। 
আমাকে তরকারী দিয়াছেন। মাছ ভাজার কড়াইষে 
জালু, পটোল, ভাজিয়া আমাকে খাইতে দিয়াছেন ; আলু 


রি ব্রা র্যা শালার «৩ না রবির. রা. 3 সু 
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মুখে দিবার পর আমি বামুন ঠাক্রুণের এই সব কীর্তি টের 
পাইলাম। কম্প দিয়া আমার দারুণ ভ্বর আসিল । আমি 
উঠিয়া তাড়াতাড়ি আচাইয়া গুইয়। পড়িলাম। ছু'খান! 
লেপেও কম্প নিবারণ হয় না। কি হইল, কি হইল বলিয়! 
মুস্তকী মহাশয় ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন. জামি বপিলাম জ্বর 
হইয়াছে; কোন চিন্তা নাই। বেলা ১০ টার সময় শীত 
করিয়। ভূর আসিয়াছিল, রাত্রি ১১ টার সময় শাত নিবারণ 
হুইল । শেষ রাত্রে জরগায়ে বোলপুর আসিয়া স্নান আহার 
করিয়। স্থস্থ হইলাম। বামুন ঠাক্রুণের আচার আচরণ 
“দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল, নিশ্চয়ই তিনি শামাকে 
উচ্ছিষ্ট আহার করাইয়াছেন। 

বোলপুরে একট। ৮1৯৪) 8155197 আছে । এই 
বগুসর মহাত্মা যীশুর জন্মদিনে যীশুর কথ! মনে হওয়ায় 
প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল। আমি চার্চে চলিয়া 
গেলাম, মহাত্ম! যীশুখুষ্টের প্রতিমূত্তি দেখিতে চাহিলে 
'পাদরীসাহেব বলিলেন, “আমাদের প্রতিমুন্তি রাখবার 
নিয়ম নাই, যাহা হউক আমার নিকট একটা প্রাতিমুক্ত 
আছে, আপনাকে আনিয়। দেখাইতেছি।” এই বলিয়া 
তিনি একখানি চিত্র আনিয়া আমার হাতে দিলেন, পট 
খানিতে মহাত্মা যীশুর ০40517০6০7 (ক্রুশাবদ্ধ ) অঙ্কিত 
হইয়াছে । একে ভাবে মন গর গর হইয়া আছে তাহাতে 
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থামাইতে পারি না; পাদরাপাহেৰ ও উপস্থিত উপাদক 
মণ্ডলীর হ্ৃ'য় দ্রবীভূত হইল, তাহাদের মধ্যে এই ভাবের 
আত ছড়াইয়। পড়িল তাহারা মতিদরল ভাবে উপাপন! 
ও গান করিলেন। 

উপাসনা শেষ হইলে একটা খুহ্টান মহিলা কিছু 
01500850৪৮৩ (বড় দিনের পিটে) ও কিছু ফল আনিয়। 
আমাকে খাওয়াইবার জন্য শত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। শামি খাইতে শন্বীকৃত হইলাম, অবশেষে 
তাহার বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পাড়িয়া নিজে 
ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া আনিয়। একট! কমলালেবু ধৌত 
করিয়। অদ্দধেক অংশ খাইয়া তাহাদের প্রাতিসম্পাদন পুর্ববক 
বাসায় ফিরিলাম ৷ + 

বাসায় আপিবার কিছু পরেই আমার ভয়ানক. বমি 
হইতে লাগিল, প্রাণ আর বাচে না । পুনঃ পুনঃ বমি 
হইতে থাকায় পণ্ডিত মহাশয় বমির কারণ জিজ্ঞান। করিতে 
লাগিলেন । বমির কোন কারণ বিদ্যমান নাই, অবশেষে 
07568) 81155107 2985৪এ কমলালেবু খাওয়ার কথা 
বলিলাম। পণ্ডিত মহাশয় এই কমলালেবু খাওয়ার কথ 
শুনিয়া আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন; 
এবং ঠাকুরের চরণাস্থত ও মহাপগ্রসাদের কণিক! আমাকে 
খাওয়াইয়া দ্িলেন। আমি বুঝিলাম এই কমলালেবু. 


নসিব বির বর টি... ক জি সাস্ি 


শ্তামহন্দর ও মহা প্র দর্শন । হত 


উচ্ছিষ্ট বা. অপবিত্র আহার করিলে শরীরে স্থ 
হইবে না, শুরুশক্তিও ফান হইয়। যাইবে, একথা আমি 
পুর্বে বিশ্বাস করিপাম ন!, কারণ চিন্তা-বিচারে এসব কথ! 
বুঝিবার উপায় নাই দীক্ষার পর উচ্ছিষ্ট ভোজনে 
ক্রমাগত পাঁচ বসরকাল উপর্ধযূপরি ভ্ররগ্রস্ত হওয়ায় 
গোস্বামী মহাশয়ের কথায় আমার স্থদৃট বিশ্বাস জন্মিল।, 
আমি আহারাদি সম্বন্ধে খুব সাবধান হইলাম। নিমন্ত্রণ 
খাওয়া ঝা পরের বাড়ীতে খাওয়! একেবারে পরিত্যাগ 
করিলাম। সদাচার-বিশিষ্ট বিশ্দেষ আত্মীয় লোক ব্যতীত 
কাহারও বাড়ীতে আহার করিতে আমার সাহস হয় না।... 

যদি কোন গতিকে আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন হয়, তাহা 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়, অথবা পেটের পীড়া উপস্থিত 
হয়, আহাধ্য বস্তু পরিপাক হইয়! রক্তে পরিণত হইলে জ্বর 
হয়। এই জুরের লক্ষণ স্বতন্ত্র ইহা আমি বেশ বুঝিতে 
পারি। অন্য কারণে জ্বর হইলে এক প্রকার যন্ত্রণ! হয়, 
আর উচ্ছিষ্ট আহার জনিত জ্বর হইলে অন্ত প্রকার যন্ত্রণা 
হয়; ইহা বুঝ।ইবার নহে। 

এই সমস্ত অস্থখের ভয়ে, এই অনাচারের দিনে 
কাহারও বাড়ীতে জাহার করিতে সাহষ হয় না।. এজন্য 
আমাকে কতলোকে কত কথা বলিয়া খাকেন। লোকেত 
আমার অবস্থা বুঝে না, মনে করে আমি অহস্কারে গোড়া, 


বলা কহ ক্যারি রা ররর বার 
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আহারে আমার শরীরের স্থাস্থ্য নষ্ট হয়, একথা বলিবারও 
নহে, বুঝাইবারও নছে। আঁগি থে এত কথা লিখিলীম, 
সাধারণ লৌকে যে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবে তাহা 
বোধ হয়না । কেবল সত্যের অনুরোধে লিখিলাম। 
গোস্ষামী মহাশয় শ্যামবাজারের বাঁটাতে আমাকে 

ভক্তি-শান্ত্র পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, আমি সেই আবধি 
প্রচ্তস্ত-চরতাম্ৃত প্রভৃতি গোস্বামী-শাস্ত্রের আলোচন। 
করিয়া আসিতেছি। ্রীমন্মহা প্রভু কণনও যে কুলীন-গ্রাম* 
গিয়াছিলেন এ কথ! কোন গ্রন্থে উল্লেখ নাহ, হথচ 
উটৈতন্য-চরিতা মতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের এই রূপ 
বর্ণন। আছে যথা 

পকুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ । 

যদ্ুনাথপুরুযোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ 

বাণীনাথ বন্ধু আদি যত ামিজন | 

সবেই চৈতন্তাপ্রয় চৈতন্য প্রাণধন ॥ 

- প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুদ্ধুর । 

সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দুর ॥ 

কুলীনগ্রামির ভাগ্য কহন্চেনা ঘায়। 

শুকর চরায় ডোমসেহো। কৃষঃ গায় ॥” 

শ্ীচৈতন্য-চরিতা মতের এই পাঠ খিয়া মামীর মনে 

বড়ই একটা থটুক। বাঁধিল। যে ব্যক্তি কখনও কুলীনগ্রাম 
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গেল না, কুলীনগ্রামের লোকের চরিত্র দেখিল না, তাহা- 

দের সঙ্গ করিল না, সে ব্যক্তি কেমন করিয়া কুলীনগ্রাম 

সম্বন্ধে এত উচ্চ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এই খট্ক! 

নিবারণ জগ্ত আমি একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 

করিলাম । 

আমি_মহাশয় ! শ্রীমন্সহাগুভু কি কখনও কুলীনগ্রাম 
গিয়াছিলেন ? 

'গোসাই--হা তিনি গিয়াছিলেন। 

আমি-কথন গিয়াছিলেন ? 

গোসাই-+সন্্যাস গ্রহণের পর রাঢ় দেশ ভ্রমণ কালীন ॥ 

আমি-কোন গ্রন্থেত ইহার উল্লেখ দেখিনা ? 

গে নাই-__সৰ কথ! গ্রান্থে থাকে না। 

এ সম্বন্ধে আর কোন কথ। গোস্বামী মহাশয়কে 
জিড্ঞাসা কর! উচিত মনে করিলাম না। গুরু বলিলেন, 
আমি শুনিলাম। বিশ্বাস ব৷ শ্বিশ্বান কিছুই হইল না! 

ষদ্দিও এখন আমার জীবনের অনেকটা পরিবন্তুন 
ঘটিয়াছে, তথাপি এখনও আমি মুন্ডি পুজার ঘোর বিরোধী 
স্্ীবিগ্রহই গুলিকে ইট -কাট. পাথর বই আর কিছু বলিতাম, 
না। গোস্বামী মহাশয়ের কুলদেবতা শ্যামনুন্দরের অঙ্গ- 
হানি হওয়ায় পুজা বন্ধ ছিল? এই সময় গোম্বামী মহাশয় 
ভাহার জ্ঞাতিগণের অনুরোধে স্ামনুন্দরের এক প্রতি- 
অক্ি নির্মাণ করাইয়া শান্তিপারে পাঠাইয়া দেন! এক 


২২৬ সদ্‌গুরুর লীল|। 


খান! প্রস্তর ভাক্কর দ্বারায় খোদিত হইয়া ভগবান্‌ হইয়া 

গেল একথা আমার মনে স্থান পায় না। গোম্বামী 

মহাশয় পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দ্িতেছেন মনে করিয়া 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম । 

আমি-মহাশয় ! আপনি নাকি শ্যামস্তন্দরের প্রস্তরময়ী 
প্রতিমুন্তি নিপ্মীণ . করাইয়া গ্রতিষ্ট 
করাইয়াছেন ? 

গোসাই-+আমাদের কুলদেবতা শ্ঠামন্রন্দরের অঙ্গহীনি 
হওয়ায় পুজাবন্ধ ছিল, জ্ঞাতিগণের অনুরোধে 
শ্যামন্ুন্দরের 'প্রতিমূণ্ডি নির্মাণ করান হইয়াছে। 

আমি-কি প্রকারে প্রতিষ্ঠ। করিলেন্‌ ? 

গেণসাই-+প্রতিষ্া। আর কি হইবে? ভাম্কর শ্টামন্থন্দরের' 
প্রতিমুগ্তি নির্মাণ করিয়া আনিয়া যেমন কাছে 
দিল, অমনি শ্যামহুন্দর হাসিয়া উঠিলেন। 
ইহার জাবার গুতিষ্ঠ। কি ? জামি জ্ঞাতিগণকে 
বলিলাম এই শ্যামন্ুন্দরকে সিংহাসনে বসাইয়। 
পুজা! করগে। 

আরি- সর্ট পূর্বে ভাম্বরের নিকট ষে প্রস্তরখণ্ড' 
ছিল, তাহা আবার ভগবান্‌ হইয়! গেল, ইহা কি 
প্রকারে সম্ভবে ? 

গে 8 সর্ববত্র, সর্ববকাল, সর্বব্ভূতে বিরাজমীন, 


মিনি রারারিতিরা রা রেল ররর সক ব্রার রে ৬. | 
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থাকিলে ভক্তিবলে তিনি সেইস্থানে প্রকাশিত 
হন। এই প্রকারে বিগ্রহ মুক্তিতে ভগবন্থা 


সংস্থাপিত হয় । 
আমি--শ্যামহুন্দর আপনার নিকট শাপিবামাত্রই ত হাসিয়া 
উঠিলেন £ | 
গোসাই--ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় না হইতে পারে এমন কি 
আছে? 


আমি--ভগবানত সর্ববভূতে বিরাজমান, যদি কেহ একটা 
বৃক্ষকে ভগবান বোধে ভক্তি করে তবেকি 
তাহাতে তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে ? 
গোসাই--হয়, তাহার ভগবত প্রাপ্তি হইবে; ভগবান 
প্রথমত বৃক্ষরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত 
হইবেন ; পশ্চাণ্ড নিজের প্রাকৃত বিগ্রহ তাহাকে 
দেখ।ইবেন | 
এই সব কথোপকথনের পর গোস্বামী মহাশয় বলিতে- 
লাগিলেন “হরিদীন এক জায়গায় প্রাণ ঢালিতে পাঁরিলেই 
হইল। প্রাণেরই দরকার ; একট। ঘটন| বলি শুন” এই 
বলিয়া বলিতে লাগিলেন । “কলিকাতা ভালতলার এক 
বাটাতে এক মুসলমান যুবক বাস করিত্ত। এ বাটার 
অপর পার্খে রাস্ত। পার এক বাটাতে জনৈক খ্রীষ্টান বাঁস 
করিত। এ খুঙ্টানের এক যুবতী কন্যা ছিল। যুবক 


২২৮ সদ্গুরুর লাল।। 


থাকিত, দালানের জানাল! দিয়া, কখনও ছাদে উঠিয়া! এ 
যুবতীকে দেখিত। ক্রমে এই ব্যাপারট। একাশ হওয়ায় 
যুবতীর পিতা আপন দালানের জানাল! ও ছাদে উঠিবার 
সিঁড়ির দরজ1 বন্ধ করিয়া দিল। যুবক এই যুবতীকে 
দেখিতে না পাইয়। খৃঙ্টানের বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত 
হুইয়। এ যুবতীকে দেখিত। তাহাকে এরূপ করিতে 
পুনঃ পুনঃ নিষেধ করাতেও যুবক শুনিত না। অবশেষে 
খুষ্টানের বাটার চাকরের৷ মণ্িবের ছুকুম মত তাহাকে 
প্রহার জুঁডিল। যুবক মার খাইয়াও বেহায়ার মত ছার” 
দেশে উপস্থিত হইয়! যেমন উ'কি মারিত অমনি চাকরেরা 
'দৌঁড়িয়া' আসিয়া যুবককে ধরিয়া, বেদম প্রহার করিত। 
যদ্দি কোন দিন এ খুহ্টান আপন কন্ঠ সহ ঘোড়ার 
গাড়িতে কোথায়ও যাইতেন যুবক অমনি ছুটিয়। আসিয়া 
গাড়ির দরজার নিকট উপস্মিত হইয়। যুবতীর মুখের দিকে 
চাহিয়! থাকিত। গার চাকরের! তাহাকে বেদম প্রহার 
করিত। যুবকের লজ্জ-শরম নাই'জীবনের প্রতি দৃষ্টিও নাই। 
সে সময় সময়$এত আঘাত প্রাপ্ত হইত যে, তাহাকে শষ্যা" 
*শাযী হইয়! থাকিতে হইত। অবশেষে যুবক এই যুবীলাতে 
বঞ্চিত হইয়া এ তালতলার এক ফকিরের নিকট উপস্থিত 
হইয়া বলিল । 

যুবক-_মামার প্রাণ যায়, আপনি আমাকে রক্ষা করুন 
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যুবক--আামার বাটার পার্থে এক খুষ্টান যুবতী আছেন, 
আপনি তাহাকে মিলাইয়া দিউন। এ যুবতীকে 
মা পাইলে আমি বাঁচিব না। 
ফকির-_ইহার আর আঁশ্চর্য্য.কি? আমি সেই যুবতীকে 
মিলাইয়। দিব। তোমাকে একট! কাজ করিতে 
হইবে। 
যুবক--আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই করিব । 
ফকির-_তোমাকে এক খানা কম্বল মুড়ী দিয়। আহার 
নিদ্রা পরিত্যাগ করত তিন দিন তিন রাত্রি 
একাগ্রচিন্তে এ যুবতীকে ধ্যান করিতে হইবে৷ 
অন্য কোন চিন্তা করিতে পারিবে ন।। 
যুবক--উহ। আমার পক্ষে বেশী কি? আমি এ চিন্তাতেই 
দিব।-নিশি কাল ষাপন করিতেছি । 
এই বলিয়! যুবক ফকিরকে সেলাম করিয়। উঠিয়া গেল 
এবং এ তালতলার পথ পার্শস্থ একটা অশ্বখবৃক্ষের নিন্গে 
কম্বল মুডী দিয়। অনাহারে পড়িয়। রহিল। এই ব্যাপারটা 
চারিদিকে গ্রকাশ হইয়া পড়িল। তৃতীয় দিনে যুবকের 
এই অবস্থ! দেখিয়া যুবতীর প্রাণ বিগলত হইল; মে মনে 
করিল আমার জন্য যখন একটা লোক দণ্ডিত, লাঞ্ছিত, 
অপমানিত হইয়াও আমাকে ভুলিতে পারিল না, আবার 
মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমার জন্ত অনশনে পড়িয়া 
রহিয়াছে, তখন আমি উহাকেই বিবাহ করিব। এই মনে 


-২৩০ সদ্‌্গুরুর লীল]। 


করিয়। যুবতী পিতা মাতার নিকট আপন মনোগত ভাব 

ব্যক্ত করিলেন। পিতা অনেক নিষেধ করিলেন এবং 

বলিলেন। 

পিতা--যুবক দরিদ্র ও মূর্খ, উহাকে বিঝাহ কর! উচিত 
য়; বিবাহ হইল তোমাকে অনেক কষ্ট 
পাইতে হইবে। যুবক উন্মাদগ্রণ্ত উহার বুদ্ধি 
বিবেচনা নাই। 

যুবতী-__মদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আমি উহাকে 
বিবাভ করিব। আমি বিবাহ ন' করিলে 
লোকটা মরিয়। যাইবে । যে আমার জন্য 
মরিতে এপারে, তাহাকে কি আমি পরিত্যাগ 


করিতে পারি ? - 
পিতা _যুবক মুসলমান, তোমরা খৃষ্টান; কেমন করিয়া 
বিবাহ হইবে ? 
মুবতী__হয় আমি মুসলমান হইব, না হয় তাহাকে খুফান 
করিয়া লইব। | 
পিতাতবে তোমার যেমন অভিরুচি সেইরূপ করিতে 
পার। 


যুবতী পিউ আজ্ঞা পাইয়া যুবকের নিকট উপস্থিত 
হইয়া বলিল। 
যুবতী--তোমাকে নার আনশনে পড়িয়া থাকিতে 
হইবে না, উঠ, আমি তোমাকে বিবাহ 
করিব। | 
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যুবক--( যুবতীকে অভিবাদন করিয়া বলিল) আর 
আমার বিবাহের প্রয়োজন নাই, আমার 
আাদী হইয়াছে ; তোমার মঙ্গল হউক । 
যুবতী--কাহার সহিত তোষার সাদী হইয়াছে ? 
যুবক-_খোদার সহিত আমার সাদী হইয়াছে, আপনি 
গৃহে যান। 

যুবতী পিতৃগুহে চলিয়া গেলেন, যুবক এই অবস্থায় 
সপন গুরু সেই ফকির সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া 
আপন পরিবন্ধনের কথ। জ্ভাপন করিলেন এবং মাসাবধি 
গুরু সন্গিধানে অবস্থিতি করিয়া! সংসার পরিত্যাগ করতঃ 
তপস্তার্থ চট্টগ্রামের পাহাড়ে চলিয়া! গেলেন এই লোকটা 
পরম'সাধু হইয়াছেন। 

এই আখ্যায়িকাঁটী বলিয়া গোস্বানী মহাশয় বলিলেন 
“হরিদাস এক জায়গায় প্রাণ ঢালিয়। দিতে পারিলেই 
হইল $ গ্রাণেরই দরকার।” 

২৬ মাঘ তারিখে কালীকৃষ্ণ সরকার, রামকৃষ্ণ সরকার 
ও সরোজিনী দাসীর দীক্ষণ কাধ্য শেষ হইল। গোস্বামী . 
মহাশয় শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, স্টামহৃন্দর তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়াই হাসিয়াছিলেন; এই শ্যামস্থন্দরকে 
একবার দেখিতে হয়; এইরূপ মনে করিয়! গোস্বামী 
মহাশয়ের অনুমতি লইয়। দিদিমা ও পণ্ডিত শ্যামাকান্ত 
ভটেধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর রওনা হহলাম। 


৯৩২ সদ্গুরুর লীলী]। 


শিয়ালদহ ফেঁসনে গিয়। দাঞ্জিলিং মেলে উঠিঝ। রাণাঘাটে 
নামিয়া একখানা ঘোড়ার গড়ি করিয়া! শান্তিপুরে উপস্থিত 
হইলাম এবং গোস্বামী মহাশয়ের পৈতৃক বাটটীতে রাকি 
যাপন করিলাম। 

বাটার উত্তর অংশ গোন্সামী মহাশয়ের দাদার, দক্ষিণ 
অংশ গোস্বামী মহাশয়ের; মাঝে 812 হাত উঠান; 
গোস্ামী মহাশয় ব্রাঙ্ম হওয়ায় পাছে তাহার মুখ দর্শন 
করিতে হয় এই "আশঙ্কায় তাহার জোট্ঠ ভাতা উঠানের 
মাঝামাবী পুর্বব পশ্চিমে লম্ব। একট? প্রচার দিয়া লইয়া, 
ছেন। ১ হাত কি দেড় হাত উঠান আছে। 

বাটার দক্ষিণাংশে গোস্বামা মহাশয়ের একটা দোতলা 
দালান। উপরে একটা হল; নিল্গে ছুইটা কুঠাঁরী। 
বংস্কার অভাবে জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়। আছে; সিড়িতে 
একটা বৃহৎ গন্ত, এ গঞ্ডে একটা প্রকা বিষধর সর্প 
বহুকাল হইতে বাস করিতেছে । বাড়ীট। পড়িয়া থাকায় 
নিম্সের পশ্চিম ধারের কুঠারীতে শ্ঠামস্থন্দরের ভোগ পাক 
হয়। কুঠারীট। রান্নার ধুমে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে, 
ঝুলে পরিপুণ । 

প্রাতঃকালে গোন্বামী মহাশয়ের দালানের উপরের 
হলে উঠিলাম; সেই হল এমনি শক্তিপুর্ণ ে, আমি তথায় 
স্থির হইয়া দীড়াইতে পারিলাম না; আমাকে যেন 
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গ্ামনন্দর ও মহাপ্রভু দর্শন ) ২৩৩ 
হল মধ্যে এই শক্তির *% ব্যাপার দেখিয়। আমি পঞ্জিত 
মহাশয়কে ডাকিলাম ; তিনিও উপরে উঠিয়া বেশ শক্তি 
অনুভব করিলেন ; কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়। আমি নামিয়া 
আসিলাম। 

মধ্যাঙ্ছে ভোগ প্রস্তুত হইলে শ্যামস্থন্নরকে শ্রীমন্দির 
হইতে বাহির করিয়। ভোগমন্দিরে (সেই কালীগলড়। 
বুলপুর্ণ রান্না ঘরে) ভালা হইল । মন্দির হইতে শ্যাম- 
স্বন্দরকে বাহির করায় তীহার পরিধেয় পীত বপনের একটু 
ফুপীমাত্র আমার নয়ন গোচর হইল শ্ঠামস্থন্দর নয়নগোচর 
না হইতেই এই ফুপীটুকু দেখিয়াই আমি একেবারে অসামাল 
হইয়া পড়িলাম। গুক-শত্তির প্রবল ক্রিয়। আরম্ত হইল; 
ভীষণ প্রাণায়াম উপস্থিত; সর্ববাঙ্গ- তশ্রজলে ভাসিয়া 
যাইতে লাগিল ; বিবিধ অঙ্গচেষ্টা আরন্ত হইল ; প্রাণা- 
য়ামের গড্ভিন হইতে লাগিল; আমি আর আপন্যুকে | 
সামলাইতে পারিলাম না। গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতিগণ 
স্ত্রী পুরুষ অনেকে সমবেত হইয়া এই ব্যাপার দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইয়! গেলেন । 





ও যেস্থানে কোন প্রবল শক্তিশালী মহাপুরুষ তপন্তা করেন সেই 
স্থানে বহুকাল যাবত তাহার সেই শক্তি থাকিয়! ধায় ধাহাদের 
কুলকুগুলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়! তপঙ্তা দ্বারায় পরিবদ্ধিত হইয়া 
ছেন কেবল তাহারাই এই শক্তি অনুভব করিতে পারেন! অপরে 
৫৯ শি তানি কলি) গলি হান ) 


২৩৪ সদ্গুরুর লীলা । 


ইতিমধ্যে শ্যামন্ুন্দর আসিয়া ভোগে বসিলেন ( 
উহাকে দর্শন করিয়া প্রাণের মধ্যে অমুতের প্রবাহ 
বহিতে লাগিল । শরীর ও প্রাণের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়] 
হইতে লাগিল তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমি 
কেবল দ্রষ্ট স্বরূপে দেখিতে ও প্রাণের মধ্যে ভোগ 
করিতে লাগিলাম। শ্ঠামস্ন্দর প্রস্তরময়ী ঘু্তি % ইহাতে 





* ব্রহ্মবাদ সোজ। কথা, মান্তর বুৰিবার চেষ্টা করিলে, বেশ 
বুঝিতে পারে ॥ প্রমান্মতন্ত বা যোগতন্ত ইহা অপেক্ষা অনেকটা 
কঠিন ; ইহা সহর্জে বোধগম্য হইবার নহে। আব!র অবতারবাদ 
ও লীলাতন্ব আরও কঠিন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর মানব ও 
ইতর জন্কর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! এই পৃথিবীতে আগির়! নান! 
কার্য করিয়] যান, একথ! মানুষকে কি কেহ বুঝাইতে পারে? 
তপস্তার দ্বারার অবতারতন্ব ও লীলাতন্্ অস্তরে প্রকাশিত ন! 
হুইলে, ইহা! কেহই বুঝিতে পারে না । আবার বিগরহতত্ব সর্কবো- 
পুরি দুর্বোধ্য ।  প্রগাঢ প্রেমভক্তি লাভ না হইলে এই বিগ্রহত্ব 
প্রকাশিত হয় না। পুরীতে গোস্বামী মহাশয়ের ২টী শ্রীবিগ্রহ 
ছিল। একটা শ্রীককঞচমুস্তি অপরটা শ্রীজগন্নাথঘুক্তি। গোস্বামী 
মহাশয় প্রত্যহ এই ভই বিগ্রহের পুর্জী করিতেন । এই ছুই 
বিগ্রহ গোন্বামী মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেন। গোস্বামী 
মহাশর বলিতেন “যে বিগ্রহ আমার সহিত কথা কহে না আমি 
তীহার মস্তকে তুলসী দিই ন1: শ্রস্থকার নিজেও বিগ্রহ যুক্তির 
অনেক কা কারখানা দেখিয়াছেন। এই অবিশ্াসের যুগে সে 


স্তামুন্দর ও মহা প্রভু দর্শন। ২৩৫ 


যে ভগবস্বা সংস্থাপিত হইয়ছে তাহাও আমি বিশ্বাস 
করিতাম না । ইহাত একখগ্ড প্রস্তর মাত্র ইহাই আমার 
ধারণ! ছিল ; তথাপি এই মুদ্তি দর্শন দুরে থাকুক অঙ্গের 
বন্ত্ের একটু ফূপী দেখিয়া আমার এঠ অবস্থ। হইল । 
আমরা ৩ দিন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে খাকিলাম; 
প্রত্যহ শ্মামহন্দরের প্রদাদ পাইতাম। শান্তিপুরে 
আর আর গোস্বামিগণের বাটাতে যে সব বিগ্রহ সেবা 
আছে তাহা দর্শন করিতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয় 
যেখানে ষান,সেইথানেই ভাবাবেশে নৃত্য করিতে থাকেন 
ও আছাড় খাইয়! যুচ্ছিত হইয়! পড়েন। তিনি ভাবাবেশে 
শরীর ধারণে অসমর্থ, পথে চলিয়া যাইতে আছাড় খান 
ও ধুলায় ধূষরিত হন। ভাবের বিরাম নাই; আমি 
নিকটে থাকিয়া সতর্ক ভাবে তাহার দেহ রক্ষা করি ও 
ধরিয়৷ আস্তে আস্তে গোস্বামী মহায়য়ের বাটাতে লইয়! 
আসি । 


সব কথা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে হওয়ায় তৎসন্বন্ধে কোঁন 
কথ। লিখিত হইল না। বাহার1 বলেন, নিম্ন অধিকারীর জপ 
মুক্তি পুজার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহারা বিগ্রহভত্ব বুঝেন না । তীহারা 
প্রত্যক্ষ ভগবানের পুজা নী করিরা কল্পনা ও বিশ্বাসের পুৃক্তা 
করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ সর্বত্র বর্তমান, অতএব এই বিশ্রুহ 
মধ্যেও আছেন ইহা ॥বিগ্রহতত্ত নহে; বিগ্রহতত্ব বিকাশ প্রাপ্ত 
হইলে এই বিগহই ভগবান্‌ এইরপ জ্ঞান হইয়া থাকে । 


২৩৬ সদগুরুর লালা । 


প্রীমদদ্বৈত প্রভুর স্থান বাবলা, একদিন বাবলা গিয়া 
তাহার তপস্তার স্থান দেখিয়া আমিলাম। পুর্বেব এই 
স্থানেই শান্তিপুর ছিল ; ক্রমে *ঙ্গাগত হইয়াছে ॥ এক্ষণ- 
কার শান্তিপুর অনেক দুরে অবস্থিত। বাবলায় অস্ৈত 
প্রভুর প্রতিষুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব 
সেবা করেন । 

শান্তিপুরে তিন রাত্রি বাপ করিয়। শ্রীধাম নবদ্বীপ 
যাইবার মানসে দিদিমাকে সঙ্গে লইয়া তাহার কন্যার বাটা 
উন্ৃদপুরে উপস্থিত হইলাম । তথায় রাত্রি যাপন করিয়। 
পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয় সহ শ্রীধাম নবদীপ 
পৌছিলাম । | 

আমরা আর কখনও নবদ্বীপ ধামে যাই নাই। তথায় 
আামীদের সহিত কাহারও শালাপ নাই » আগা দিগকে পথ 
দেখাইয়া লইয়। যাইবার জন্য দিদিমা উন্কপুরের জামাইয়ের 
কোন আত্মীয়কে আমাদের সাঙ্গ দিয়াছিলেন। তিনি 
আমাদিগকে ঠাকুর দেখাইয়। বেড়াইতে লাঁগিলেন। 
লোকটা কৃষ্ণ বহিমু খ বৈষবদ্ধেষী তাহার সঙ্গ কুসঙ্গ মনে 
হওয়ায় আমরা তাহীকে বিদায় দিয়া দুইজনে তিন. 
রাত্তি শ্রধাম নবদীপে-যাপন করিলাম | 

তামরা ক্রমে ক্রমে- সমস্ত ঠাকুর বৈষ্ণবের আকড়া, 
ঠাকুর বাড়ী, হাট, বাজার, দোকান পাট সমস্ত পরিদর্শন 
করিলাম । এখানে ধর্খ্বের একটা আ্োত সর্বদাই প্রবাহিত, 


হামনন্দর ও মহাপ্রভ দশুন। ২৩৭ 
হইতেছে । কোথায়ও ভোগ পুজ। আরতি ; কোথ!য়ও সন্কী- 
পন, কোথায়ও উমদ্‌ ভাগবত পাঠ | একটা না একটা! 
আছেই আছে। কাল মাহান্ধযে এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে 
অনেকটা ব্যবসাদারী ঢুকিয়াছে। পয়সা ভিন্ন কথাটা নাই 
ঠাকুর দেবতা, ভাগবতপাঠ সংকীন্তন ইত্যাদি অর্থো- 
পাজ্জনের এক একট উপায় হইয়াছে । নিক্ষিঞ্চন 
লোক বড় দেখিতে পাওয়া যায় ন:। এখানে ধেরধপ 
ব্যবসাদারী আরন্ত হইয়াছে তাহাতে এখানে ভক্তি 
রক্ষা করিয়া চলা সুকঠিন / যেমন একট! ভাব লইয়া 
কান ঠাকুর বাড়ী ঢুকিবেন, অমনি দারওয়ান জাসিয়া 
৪7 আটক করিবে; পয়সা না দিলে ঢুকিবার হুকুম 
নাই। এই গোলযোগে প্রাণের ভাবটুকু শুকাইয়া না গিয়া 
কি থাকিতে পারে ? দরওয়ান দিমের উৎপাতে প্রত্যেক 
ঠাকুর বাড়ীতে আমাদের ভাব ভক্তি শুকাইয়া যাইতে 
লাগিল, সরল প্রাণে শ্রধাম নবদীপে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলাম, থাকিতে থাকিতে সব শুকাইয়া গেল। 

একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া গঙ্গা দর্শনে 
যাহতেছি এমন সময় বামদিকে একটা বাড়ীতে শাস্ত্র 
পাঠ হইতেছে শুনিয়া এ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম । 
বোধ হুইল এ বাড়ীটা। কোন বৈষ্বের জাকড়া, মাটার 
ঘর; ঘরের উচ্চ দা€য়ায় একজন বৈষ্ণব এক প্রকাগু 
হাতের লেখ পুথী পাঠ করিতেছেন, নিকট গনেকগুলি 
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লোক বলিয়া শ্রবণ করিতেছেন। উঠানের একপার্শে 
অনেকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেছেন 

আমরা এ বাটাতে প্রবেশ করিয়। পাঠ শ্রবণ 
করিবার জন্য উঠানে মাধবীতলায় বসিলাম ; সেই সময় 
যাহা পাঠ হইতেছিল তাহার মন্দ এই “এমন সময় 
রা দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ কুলীন গ্রামে মহাপ্রভু আসিয়? 
উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর আগমন বাণ! শ্রবণ করিয়। 
গ্রাস্থ স্ত্রী পুরুষ বালক বালিক! তাহাকে দর্শন করিবার 
জন্য উদ্ধশ্বাসে ছুটালেন ; যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা পুষক্ষরিণী 
হইতে জল আনিতেছিলেন তাহারা কলসী ফেলিয়। ছুটিলেন, 
বাহার! গুহকার্ধ্য করিতেছিলেন তীহারা গুহকার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়। ছুটিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি”_-বিপিনে 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি শ্রাবণ করিয়া ব্রজবালাগণ যেমন 
দিথিদিক জ্ঞানশৃন্য হইয়া কৃষণ দর্শনে ধাবিত হইয়াছিলেন 
এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভৃকে দর্শন করিবার জন্য কুলীন, 
গ্রামবাসিগণ সেইমত উন্নান্ড হ ইয়া ছুটিয়াছিলেন গ্রন্থে 
এইরূপ বর্ণনা আছে । আমি পাঠক মহাশয়কে লিজ্ঞাসা 
করিলাম ৮৮ 
আমি- গ্রস্থখানির নাম কি? 
পাঠক-_শ্রীচৈতন্ ভাগবত । 
আমি--মামি জচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিয়াছি তাহাতেত 


ক প্রিিরারারিদ রনির 
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পাঠক--শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের অনেক অংশ লোপ 
পাইয়াছে; এ অতিপ্রাচীন গ্রন্থ; ছাপার 
পুঁথিতে সমস্ত নাই। 


এদিকে পাঠ শ্রবণে পণ্ডিত মহাশয়ের মহাভাবা- 
বেশ হইল তাহার বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইতে লাগিল ; সকলে 
তাহার অবস্থ। দেখিয়। স্তম্তিত হইলেন। পাঠকমহাশয় 
পাঠ বন্ধ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি একদৃষ্টে 
চাহিয়। তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত শোতাগণের 
দৃষ্টি পণ্ডিত মহাশয়ের উপরে পাতত হইল । 


পণ্ডিত মহাশয় একটু প্রক্ৃতিস্থ হইলে আমাকে 
ইসারা করিয়া বলিলেন “চল এখানে আর থাক৷ কর্তব্য 
নহে” আমি তাহাকে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া 
পড়িলাম। আমাদের কেহ পরিচয় জানে না, পরিচয় 
জানিবার জন্য পিছু পিছু লোক ছুঁটিল; আমাদিগকে 
দ্াড়াইবার জন্য ডাক দিয়! বলিল; আমরা ভুয়। ধর! 
দিলাম না, জ্রতপদে চলিয়া গেলাম। একজন স্ত্রীলোক 
হাক দিয়া বলিল আমি চিনিয়াছি তোমর! সেই, 
গৌঁসাইয়ের শিষ্য ।৮ 

শ্রীধাম নবদ্ধীপে আমর! তিন দিল বাস করিয়া উন্ৃদ- 
পুর হইয়া শান্তপুরে চলিয়া আসিলাম। তথায় আর 
অবস্থিতি না করিয়া দিদিমাকে সঙ্তে লইয়া কলিনাউ। 
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আদিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে দেখিয়া 

হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ৮ 

গৌসাই- শ্যামন্ুন্দর কেমন দেখিলে ? 

আমি-_-(লজ্জিতভাবে ) শ্যামন্ন্দরের কথা আর কি 
বলিব? তীহার বন্ত্রের একটু ফুপী দেখিয়াই 
আমি অসামাল। তীহার দয়ার কথা কি 
বঝলিবার আছে ? এই পাষণ্ডের উপর এত দয়া । 

গৌঁপাই--তোমরা স্টামন্তদ্দরকে কীন্ন শুনাইয়াছিলে, 

আমি-_ সামান্য ভাবে কেবল কণ্তাল বাজা ইয়া 

গৌোপাই-_নবদীপে গিয়। মহাপ্রভুর দর্শন করিয়াছিলে ? 

আমি-_লাজ্ ই । " 

গোসাই-_নবদ্বীপ পরিক্রম! করিয়াছিলে ? 

'আমি-:এট। আামাদের খেয়াল তয় নাই। আমর! 

: শান্তিপুরে আপনার দালানের উপরের হলে 

উঠিয়াছিলাম ; এ হল এমনি শক্তিপুর্ণ ফে, 
আমরা তথায় স্থির হইয়। দাড়াইতে পারি 
লাই । 

গে 1সাই--যে স্থানে কোন প্রবলশক্তিশালী লোক 
কিছুকাল তপস্তা করেন, সেখানে তাহার 

* শক্তি বৃকাল যাবত থাকিয়া যায়। কোন 

আহিল "লাক তথায উপন্থিত হইবা মাত্র 
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তদপর গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমাদের শাস্তি 
পুরে ও নবদীপে ভ্রমণের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। 
আমি জ্ীীবিগ্রহ মানিতাম না; বিগ্রহগুলিকে ইট কাট 
পাথর বই আর বলিতাম না। এবার শ্যামহন্দর যে 
কেমন পাথর তাহা তিনি দেখাইলেন। ভক্তি দ্বারাই 
ইট কাট পাখরেও যে ভগবস্থা সংস্থ(পিত হয় এখন বিশ্বাস 
হইল, আর কোন সন্দেহ থাকিল না। 

গোদ্ধামী মহাশয় বলিয়াছিলেন শ্্ীমন্মহা প্রভু কুলীন 
খ্রামে গিয়াছিলেন, কোন গ্রন্থে একথা লিখিত ন৷ থাকায় 
আমি গুরুবাক্যে ততট| বিশ্বাস শ্থাপন করিতে পারি 
নাই) মনে করিয়াছিলাম গোস্ামী মহাশয় হয়ত আন্দাজী 
-কথা ঝাললেন, না হয় কোথায়ও কাহার নিকট গল্প 
শুনিয়াছেন। এইবার বাবাজীর আকড়ায় এই সন্দেহ 
ঘুচিল। বুঝিলাম গোস্বামী মহাশয় ত্রিকালজ্ঞ 3 
আার তিনি কখনও মিথ্যাকথ। বা আন্দাজী কথা 
বলেন ন1। 

গোঙ্গামী মহাশয়ের আর্থিক অভাব আমি 5রকালই: 
দেখিয়া আমিতেছি । কখনও তাহাকে এক কপর্দক সঞ্চয়, 
করিতে দেখি নাই। স্ত্রী ও শাশুড়ী যদি কখনও কিছু সঞ্চয় 
করিতেন তিনি স্কৌশলে তাহ! বাহির করিয়া লইয়া 
খর» করিয়। ফেলিতেন। তাহারা গৃহস্থালীর কোন 
জিনিস খরিদ করিলে অথব। কখন৮ একখানি শীত । 


২৪২ স্দ্গুরুর লীলা) 


গড়াইলে তাহাদের আর তাহা ব্যবহার করিতে হইত না। 
কোন না কোন উপায়ে গোস্বামী মহাশয় তাহা বিক্রয় 
করাইয়া ফেলিতেন। অর্থ ঝ আসবাব লইয়া তাহার 
নিকট থাকিবার যো ছিল ন|। নিঃসম্বল অবস্থায় সকল্পকে 
থাকিতে হইত। | 

কলিকাতায় থাকিতে দোকানদার খাবার চাল ডাল 
ঘি ময়দা! আদি যোগাইত, টাকা পয়সা আমদানি হইলে: 
আঁকাকে দেওয়া হইত। ইহার কোন হিসাব পত্র থাকিত 
না, দোকানদার যাহা পাওনা! ঝলিত তাহাই লইত। 
গোস্বামী মহাশয় টাকা পয়সা বা আশ্রমের ব্যয় নির্ববাহের 
কোন সংশ্রবে থাকিতেন ন!; কেবল আহারের সময়: 
. জিজ্ঞাসা ' করিতেন, সকলের আহার হইয়াছে? গুরু” 
_ আহারে না বসিলে শিষ্যেরা আহার করিতে বসিবেন না 
একথা শুনিলে সকলের পারশ হইয়াছে যতক্ষণ না শুনি- 
তেন ততক্ষণ আক্কারে বসিতেন না। 

স্থকিয়। দ্রীটের বাটাতে থাকার সমগ্লাবধি একজন 
বামাচারী সাধুকে প্রত্যহই গোম্বামী মহাশয়ের নিকট 
দিতে দেখিতাম। ইহার নব্য বয়স, পরিধানে গৈরিক 
বদন, হস্তে নরকপাল, গলায় রুদ্রাক্ম ও হাড়ের মালা, 
অঙ্গে ভন্মমাথা নেশায় চক্ষু রক্তবর্ণণ কপালে সিনে 
টাপ; হাতে একট! ত্রিশুল । 

এই বাঞ্গাচারী সাধটা আমাদের সম্পণণ বিপক্ষ : 
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গঙ্গাজল তুলসী স্পর্শ করিলে তাহার ধর যায়, কারণ 
এই সকল জিনিষ তীহার পক্ষে অশুচি। আর মধ্য ব! 
আস্মি স্পর্শ করিলে আমাদের ধন যায়; কারণ এই সকন্ 
জিনিষ আন্।দের পক্ষে অশুচি।  তীহার পন্থাও আমা- 
দের পন্থা! ঠিক বিপরীত । এই লোকটা প্রায় প্রত্যগই 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিতেন। তিনি আসিব: 
মাত্র গোস্বামী মহাশয় মহা সঘাদর করিয়া তাহাকে পৃথক 
আসন দেওয়াইতেন ; প্রায় ১২ হিসাবে প্রত্যহ গাজা 
আনাইয়। দিতেন। তিনি নিকটে ব্সিয়৷ অনবরত গন্জিক। 
সেবন করিতেন ক্গার!মাঝে মাঝে “মা মঠ” বলিয়। গান 
করিতেন। গাঁজার ধুমে ঘর অন্ধকীরময় হইয়া, বাইত, 
ছুর্গন্ধে আমাদের ঘরে থাকা দায় হইত। গোস্বামী মহা" 
শয়ের সহিত আমাদের কোনরূপ কথাবার্তা হইতে পাইত 
না। রাত্রি ৭।০ টার পর গোস্বামী মহাশয় ১২ টাকার 
পরিমাণ উৎকৃষ্ট খাবার আনাইয়া তাহাকে খাইতে 
দিতেন। তিনি মাহার করিয়! স্থানে চলিয়া যাইতেন । 
এত অর্থাভাব সহ্েও গোম্বামী মহাশয় কখনও বিরক্তি 
প্রকাশ করেন নাই প্রত্যহ সমান শাদর সমান যত্ব। তাহার 
নিকট সাহ্গ্রদায়িকতা-ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের সাধুকে 
সমভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তাহার ধৈর্যের সামা 
ছিল না। কাহারও ধর্দ্ন বিশ্বাসের উপর তাহাকে কটাক্ষ 
করতে কখনও দেখি নাই ।.. গোস্বামী . মহাশয়ের স্টার 
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হানাসক্ত ধৈধ্যশীল, উদার প্রকৃতির লৌক কদাচ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

এই সময় কলিকাতা নিবাসী শ্রদ্ধেয় কালিকৃ্ণ 
ঠাকুরের জনৈক কন্মচারী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
আসিয়া কোন শিষ্যের দ্বারায় জানাইলেন “কালিকৃষ্ণ 
ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা যে গোস্বামী মহাশয়ের পায়ের 
ধূল। একবার তাহার বাড়ীতে পড়ে” ইহাঁতে গোশ্বামী 
মহাশয় সেই কর্মচারীকে বলিলেন “আসন ছাড়িয়া 
একোথাও . গেলে আমার শরীর বড়ই অন্থস্থ হয় এজন্য 
আমি আসন ছাড়িয়া কোথায়ও যাই না” পরাদন এ 
কর্মচারী পুনরায় আশ্রমে আসিয়। গোস্বামী মহাশয়কে 
জানাইলেন কালিকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়: এখানে আসিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি? তাহাতে 
গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন “আমার এখানে কাহারও 
আমিবার নিষেধ নাই, যখন যাহার ইচ্ছ! হয় তিনিই 
আসিয়া থাকেন ; ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা হইলে অনায়াসে 
আদিতে পারেন।” শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় পরদিন 
শদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত কেব্লমাত্র 
একখানি সাদ! ধৃতি পরিয়। ও চাদর গায়ে দিয়া গোস্বামী 
মহাশজের নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন। গোস্বামী 
মহাশয় তাহার যখোচিত সম্মান করিয়া বসিবার ' জন্য. এক 
খানা স্বতন্ত্র জাসন দেওয়াইলেন। কিছুক্ষণ কথাবাত্তার 
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পর শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করিয়া উঠিলেন এবং 
মনোরগুন বাবুর দ্বারায় গোস্বামী মহাশয়কে মাসিক 
২০০২ টাক! হিসাবে অর্থ সাহাযোর প্রস্তাব করিলেন। 
এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় মনোরগ্ুন বাবুকে 
বলিলেন “ঠাকুর মহাশয় সরল প্রকৃতির লোক, অনেকে 
সাধু সাজিয়। তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে । ঠাকুর 
মহাশয়কে বলিবেন আমার ব্যয় কোন রকমে চলিয়া 
যাইতেছে আমাকে সাহাষা করিবার প্রায়োজন নাই 9। 

॥ ধনী বা বিষষীর সংশরবে কোন সাঁধুরই থাকা কর্তব্য 
নহে; বিষয়ীর সংশ্রৰে : অনেক িদ্ধ পুরুষেরও পতন- 
হইয়াছে এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় এক দিন একটা 
গল্প বলিয়াছিলেন ৷ গল্পটা এই , মীননাথ এ $জন সিদ্ধ 
পুরুষ ছিলেন। এক দিন তিনি প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথের 
সহিত ষাইতেছেন এমন সময় এক রাজবাটা দেখিতে 
পাইলেন । মীননাথকে রাজবাটা প্রবেশ করিতে উদ্যত 
দেখিয়। প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথ বলিলেন । * 
গোরক্ষ"থ-- প্রভূ আপনি কোথায় যাইতেছেন? এ যে 

রাজবাটী। " রি 
মীননাথ-_বেস ত, রাজা রাজ্য পালন করিতেছেন, রাজা 
সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি। রাজা 

ভাল হইলেই প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল। 


২৪৬৩ সদ্গুরুর লীলা । 


স্থান, বিষয়ীর সংসর্গ হইতে আমাদের. দূরে 
থাকাই কর্তব্য; নতুবা পতনের যথেষ্ট 
সন্তাবনা। এ 
মীননাথ--আমার। সিদ্ধপুরুষ আমাদের কি আর পতন 
আছে ? 
গোরক্ষনাথ-_তবে প্রভু আপনি যান, আমি চলিলাম। 
এই বলিয়। গোরক্ষনাথ চলিয়া গেলেন । মাঁননাথ 
রাজবাঁটা প্রবেশ করিলেন। রাজা! সূর্যাসম তেজস্বী-সন্ন্যাসী 
দেখিয়। গাত্রোথান করিলেন এবং সমাদর করিয়। মীন- 
নাথকে আসনে বসাইলেন। রাগার আনর ষত্ে মীননাথ 
প্রীত হইয়া রাজ-সনিধানে কিছু দিন থাকিয়৷ রাজকার্ষ্যের 
সুব্যবস্থা! করিয়। দিতে লাগিলেন। রাজা আজ্ঞাবহ 
ভ্বৃতৌর সায় এই সন্স্যাসীর 'আদেশ মত রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিলেন। প্রজাপুগ্ত পরম ন্তখে কাল যাপন 
করিতে ল।গিল। সন্ন্যাসী রাজার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত 
ভইলেন। সভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ সংস্থাপিত 
হইল। . কিছু দিন পরে রাজা সঙ্যাসীকে আপন কন্যা 
ও রাজ্যের কতক লংশ দান করিবারু প্রস্তাব করিলেন। 
মীননাথ মনে করিলেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ তাহার ওরসে 
রাজকন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে নিশ্চয়ই একটা 
মহাপুরুষ হইবে। মহাপুরুষ রাজ! হইলে রাজ্যেরও 
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পাণিগ্রহণ করায় দোষ কি? এই ভাবিয়া! মীননাথ রাঁজ- 
কণ্তঠার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করায় রাজ। 
কন্ধমসহ অর্ধেক রাজত্ব মীননাথকে দান করিলেন । 

মীননাথ রাজ্যেশ্বর হইয়৷ রাজকন্যার সহ পরম সুখে 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাজকন্া 
এক স্থৃকুমার পুত্র প্রদব করিলেন। মীননাথ পুক্ররত্ব 
লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। সন্তানকে বুকে 
করিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে দাম্পতা* 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। 

কিছু দিন এই ভাবে কাটিয়াগেলে গোরক্ষনাথ গুরু- 
জীর খবর লইবার জন্য রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । 
কিন্তু রাজবাটা প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি 
রাজবাটার পাশ্বস্থ রাস্তায় ঢক্কা বাজাইতে আর গোরক্ষ! 
আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । কয়েক 
দিনের পর মীননাখেরর” নিকট এই সংবাদ পৌছিল'। 
গোরক্ষনাথের কথা নীলের স্থাতপথে উদয়ঙ্চুইলে তিনি 
অমাত্যবর্গ সঙ্গে লইয়া রাজবাটী হইত্তে বাহির হইয়া 
গোরক্ষনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,।- মীননাথ আপন 
স্থখৈশব্্য দেখাইবার 'জন্ত গোরক্ষনাথকে অন্দরে লইয়া 
আসিলেন। মীননাথ গোরক্ষনাথকে আপন মহিষী, রাজ- 
প্রাসাদ, সাজসজ্জা, অশ্বশালা, হাতীশালা, প্রমোদ-উদ্যান, 
সেনানিঝাস ইত্যাদি তন্ন তন করিফা দেখাইলেন । পজকে 


“ স্ীই৮ সদ্‌গুরুর লীলা । 


কোলে লইয়া গোরক্ষনাথকে বলিলেন এই দেখ অংমার, 
সন্তান ; যেমন রূপবান তেমনি সুশীল । 

মীননাথ গোরক্ষনাথের সেবার জন্য দাস-দাসী নিছুক্ত 
করিয়া দিলেন এবং আপন সৌভাগা ও সুখৈশ্বর্ষ্ের কত 
কথাই বলিতে লাগিলেন । সমস্ত দিনে একবার ও ভগ- 
বানের নাম লইলেন না। 

গোরক্ষনাথ দেখিলেন, গুরুজী সংসার মোহে এমনি 
মত্ত হইয়াছেন যে, তীহার সাধন, ভজন, শক্তি, সাম্য সম- 
স্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । মীননাথ একদিন আপন 
বালককে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য গোরক্ষনাথের 
সঙ্গে দিলেন। গ্োরক্ষনাথ কুমারকে সঙ্গে লইয়। স্নানের", 
ঘাটে গেলেন এবং কুমারের পা ধরিয়া এমনি আছাড় 
মারিলেন ষে, বালকের সমস্ত দেহ চুরমার হইয়াগেল ; 
বালক মুহুর্তমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। .বালক মৃত্ামুখে 
পতিত হইলে. গোরক্ষনাথ এ ্ুহ স্বন্ধে লইয়া মীন- 
নাথের নিকট উপস্থিত হইলেন ?** মীননাথ সন্তানের 
মৃতদেহ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন । রাজ- 
বাটাতে ক্রন্দনের রোল উঠিল । মীননাথ গোঁরক্ষনাথকে 

» শ্ডিরস্কীর করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, উন্মাপ্ডের ন্যায় 

ধুলায় পড়িয়া আছাড় পিছাড় করিতে লাগিলেন । 
গোরক্ষনাথ বেগতিক দেখিয়! মৃত পুক্রটাকে ঝাচাইয়। দিয়া 


্ 
শ্যামস্থন্দর ও মহাপ্রভু দর্শন । ২3৯ 


এই আপনার পুন গ্রহণ করুন। মীননাথ পুজ পাহিয়া 
পরম আনন্দলাভ করিলেন । গুরুর এই অবস্থ। দেখিয়! 
সগোরক্ষনাথ গুরুকে সম্বোধন করিয়' বলিলেন । 

গোরক্ষনাথ-প্রভু আপনি কি সমস্তই ভুলিয়। গিয়াছেন? 

আপনার পু্ববাবস্থা একবার স্মরণ করুন। 
মীননাথ__গোরক্ষনাথ, তোমার কথ! শুনি নাই, বান্তবিকই 
আমার সর্বনাশ হইয়াছে । আমি সংসারের 
মায়-মোহ ধনৈশ্বর্য্যে একেবারে অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছি। আমার সমস্ত শক্তি ও সাধন 
ভজন নষ্ট হইয়। গিয়াছে। এখন আমার 

উপায় কি বল। 

গোরক্ষনাথ__মার এখানে কদাচ থাকিবেন ন/; অদ্য 
রাত্রেই রাজ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া! প্রস্থান 
করিবেন। আমি এই নগর হ্রান্তে বৃক্ষতলে 
থাকিবর্্ঞাপনি তথায় আমার সহিত মিলিত 

হইবেন। | 
গোরক্ষনাথ__গুরুর সহিত কথাবার্তা স্থির করিয়া! 
নগর প্রান্তে বৃক্ষতলে আনিয়া গুরুর জন্য অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । ভোর হইতে না হইতে ম'ননাথ একটা! 
গাঁটরী মাথায় লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
গোরক্ষনাথ গুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাস! 


৯৫% সহ্গুরুর লীলা । 


গোরক্ষনাথ-আাঁপনার মাথায় ওকি ? 
মীননাথ--আঁমার অনেক মণি-মুক্তা হীরা জহর ছিল 
সেই সব মোট বান্ধিয়া আনিয়াছি। বু 
গোরক্ষনাথ দেখিলেন গুরু সংসার মোহে এমনি 
মোহিত যে তীহার হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই লোপ 
পাইয়াছে; তিনি রাজ-গ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া! আসিয়া- 
ছেন অথচ মণি-মানিক্যগুলি . রাখিয়া আসিতে পারেন 
নাই। তিনি গুরুকে বললেন "আমি থাকিতে আপনি 
কেন মোট বঠিয়া ষাইবেন ? দিন, জামার মাথায় দিন, 
আমি. মোট বহিয়া যাইতেছি” এই বলিয়া গোরক্ষনাথ 
গুরুজীর মস্তক হইতে মোটটা নামাইয়া লইয়! নিজের 
মন্তকে লইলেন। মীননাথ বনপথে রওনা হইলেন; 
 গোরক্ষনাথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চান্ড মোট মাথায় করিয়া 
চলিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথা-বাঞ্তা 
চলিতে লাগিল । গোরক্ষনাথ যত্ই যাইতে লাগিলেন 
এক এক মুঠ! রত্বরাজী মোট হইতে বাহির কারয়। গুরুর 
অলক্ষিতে দুরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । হ্রমে গাট- 
রীর সমস্ত ধনরত্ব ফুরাইলে গ্রাটরীর কাথ। খানা ছুড়ীয়। 
ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে বুদুর অগ্রসর হইলে মীন- 
নাথ পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন গোরক্ষনাথের 
মন্তকে বোচকাট। নাই। মাননাথের মাথ। ঘুরিয়াগেল। 
এতার্না ভাল নিলললে নিত ?শগাবক্ষলাথাক ভিজ্ঞাস। কারলেন। 


শ্যামনুন্দর ও মহাপ্রভু দর্শন । ২৫৯ 


মীননাথ--আমার গীঁটরিট] কই? তোমার মাথায় ত 
.. দেখিতেছি না? ূ 
.খোরক্ষনাথ--সমস্ত রাস্তায় ফেলিয়! দিয়। আসিয়াছি। 
- এই কথা শুনিয়। মীননাথ দুঃখে অভিভূত হইয়া 
উচ্ৈঃস্বরে কাদিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ গুরুর,এই 
অবস্থা দেখিয়। [নতান্ত ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, “প্রভু 
আপনি কি সমস্তই বিস্যুত হইয়া [গয়াছেন? এমন কত 
মণি মাণিক্য সামার প্রত্রাবে উৎপন্ন. হয়।” এহ বলিয়া 
গোরক্ষনাথ প্রআ্াব ত্যাগ করিতে লাগিলেন আর ব্মুল্য 
রত্বরান্জী সেই প্রত্রাব হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল, 
মীননাথ আক্মবিত্ুত হইয়াছিলেন; এই অন্ভুত কথ 
দেখিয়! তাহার মোহ দূরীভূত হইল। তিনি প্রিয়শিষ্য 
গোরক্ষনাথের গলা ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
“গোরক্ষনাথ আমার ত সর্নবনাশ হইয়াছে; এখন আমার 
উপায়র্খক হইবে ?৮ গোরক্ষনাথ বলিলেন “এইবার সাব- 
ধান হউন, আর কখন বিষয়ীর সংস্রবে যাইবেন ন11৮ 
তিনি শিষ্য হইয়া আপন গুরু মীননাথকে দীক্ষা দিলে 
মীননাথ পুনরায় সাধন ভজন করিয় সিদ্ধাবস্থ। লাভ 
করিলেন । টা 
গোস্বামী মহাসয় বলিলেন, সাধুগণের পক্ষে বিয়ীর 
সঙ্গ হলাহল বিশেষ । তীহাদ্দের নির্জনে শফাতে থাকাই 
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বিষয়ঃ কোন পাহাড় পর্ববতের গুহায় বা জঙ্গলে পড়ে 
থাঝমুই উচিত। কেবল কয়েকটী লোককে দীক্ষা দিবার 
জন্য গুরু আজ্ঞায় এই স্থানে বহিয়াছি। 

গোস্বামী মহাশয় যে ঘরে এখানে থাকিতেন ' এই' 
* সময় সেই ঘরে অত্যন্ত ছারপোকা উপদ্রৰ হয় এমন 
উপদ্রব আমি আর কখনও দেখি নাই। যে কোন সময়ে 
হউক ঘরের মধ্যে কোন ব্যক্তি বসিবামাত্র মুহর্ত মধ্যে 
উপরের কড়ি হইতে হাজার হাজার ছারপোকা পিপড়ের 
সারিরস্যায় সারিবন্দি হইয়। নামিয়া আলিয়া আগন্তক 
ব্যক্তিকে কাসড়ীইতে শারম্ত করিত। কাহার সাধ্য 
মারিয়। শেষ করে! গোস্বামী মহাশয়ের মস্তকে অন্যুন 
দুই হাঞ্জার ছারপোকা থাকিত। জটার আশ্রয় 
পাইয়া স্তাহারা এমনি কেল্লা করিয়া বাঁসয়াছিল যে কাহার 
সাধ্য তাহাদিগকে মস্তক হইতে তান্তরিত করে+ আমা" 
দের এই ঘরে তিষ্টান দায় -হইয়া উঠিল । গোন্বামী মহা- 
শয় কিন্তু নিকদ্বেগ। 

.. ছারপোকা নষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা 
উপায় বিধানের ব্যবস্থা! করিতে লাগিলেন; কেহ বলে, 
কিটীংস্‌ পাউডার (৩4055 6০৭৩) আন » কেহ ঝ» 
অন্য উপায় আবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু 
7.৯ ৭ হিনিনল এ নিরুদ্ধেগ। মুখে কথাটা 


শ্ামস্ুন্দর ও মহাপ্রভু দর্শন ॥ ২৫৩ 


নমমি-ছারপোকার কামড়ে এখানে কাহারও -তিষ্ঠিবার 
উপায় নাই আপনি কেমন করিয়া নিরুছেগ 
" থাকেন? আপনার মাথায় ও গায়ে হাজার হাজার 
ছারপোক। | 
কগ1সাই--নামার কোন কষ্ট নাই"! 
আমি-ইহার। যে আপনার গায়ের সমস্ত রক্ত শোষণ ; 
করিয়া ফেলিবে ? | 
গেনসাই--ইহারা আমাকে কামড়ায় ন। 
আমি- ইহারা সকলকে কামড়াইয়া অস্থির করে আর 
আপনাকে কামড়ায় না কেন ? 
গোম্নুই--হিংসার্তি চলিয়। গেলে কোন জীব মানুষকে 
হিংসা করে না। মশা ছারপোকাও কামড়ায় 
না। একটা ঘটন! বলি শুন। 
এই কথা বলিয়। গোন্গামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন। 
ঢাকার হাতীখানার এক সাহেব % শীকার কবিবার জন্য 
গারে৷ পাহাড়ের নিকট এক জঙ্গলে গমন করেন। তথায় 
এক প্রকাণ্ড বাঘকে মারিবার জন্য গুলী করেন। বাঘের 
আস্ফালন ও গঞ্জনে সাহেবের হাতীটা দৌড়িয়! টিয়া 
পলায় ; সাহেব হাতী হইতে .পড়িয়। গিয়া প্রাণভয়ে বৃক্ষ 
তলায় এক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঘটা নিকট- 
ব্তা হইয়। ঘর্ণিত লোচনে গজ্জরন করিতে থাকায় লাধু 





* মেরী সাহেৰ। 


২৫৪ ৭ স্দ্‌গুরুর লীলা । 


হাত নাড়িয়। বাঘকে বলিলেন ক্যাও এখান হইতে চলিয়া 

যাও । এই কথা শুনিয়া বাঘটা চলিয়া গেল; ইহা ' 

দেখিয়া সাহেব সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন.) 

সাহেব__এই বাঘটা কি আপনার পোষ! 

সাধুস্পনা, এ বাঘ আমার পোষা নহে; বনের বাঘ বনে 
থাকে, আমিও এই বনে থাকি । 

সাহেব--মাপনি এখানে থাকেন, বাঘে আপনীায় কোন 

অনি করে নাঃ আপনার কোন ভয় হয় না? 

সাধুঁতগ্ন কি? এই জঙ্গলে ব্/াঘ্রাদি নান! হিং জন্ত. 
বাস করে আমিও বাস কাঁর। হিংসা যতক্ষণ 
আছে ততক্ষণই ইতর জন্তু হইতে ভয়; হংসাবৃত্তি 
চলিয়া! গেলে কোন জীব মানুষের হিংসা! করে না| 
আপনি কি বাঘ খান? 

'সীছেঘ- না, আমি বাঘ খাই ম্া। 

সাধু_বনের বাঘ বনে থাকে, এই দুর জঙ্গলে আসিয়া 
তবে মাঘ মারিৰার প্রয়োজন কি? এই বাঘ 
এখন একটু;শফাতে লুক্কাইত ভাবে জাছে আপ- 
নাকে আজ বিনাশ করিবে। 

বাথের গঞ্জনে ও. আস্ফালনে সাহেবের হাতীট! 
সাহেবকে ফেলিয়' দিয় দূরে পলাইয়! গিয়াছিল ; সাহেষের 
সর্গর লোকও ভয়বিহবল চিন্তে পলাইয়। গিয়াছিণ সাহেব. 


শ্তামসুন্দর ও মহাপ্রত্‌ দর্শন 1 - ২৫৫; 


শরণাপন্ন হইলেন; তখন এ সাধু সাহেবের কাতর] 
দেখিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়। দিলেন সাধু 
সাহেবকে বলিয়া দিলেন কদাঁ5 হিংন! করিও ন|। 

সাহেব ঢাকায় আসিয়া আমিষ আহার একেবারে 
পরিত্যাগ করিলেন; ব্রাঙ্মণ পাচক রাখিয়। নিরামিষ 
আহার করিতে লাগিলেন। কোন জীবহিংসা করিতেন 
না। আপর সাহেবের মনে করিল এই সাহেব পাগল 
হইয়াছে। কিছুদিন তিনি ঢাকায় থাকিয়া স্তর চলিয়া যান 

গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে হিংসাবৃত্তি আদৌ ছিল না।. 
তিনি বলিয়াছিলেন কল্পনাভেও যখন মনোমধ্যে হিংসার 
উদর হইবে না তখনই হিংসারৃত্তি গিয়াছে বুঝিতে হইবে । 
এই অহিংসাবৃত্তি একা গোস্বামী মহাশয়েতেই দেখিলাম । 

এতদিন গোস্বামী মহাশয়কে পৌন্তলিক এবং তীহার. 
বুদ্ধি তি স্থুল মনে করিক্তাম ; নিজকেই খুব বুদ্ধিমান্‌ ও. 
সদ্দিবেচক মনে করিতাম। গোস্বামী মহাশয়ের গাচার- 
ব্যবহার কার্যকলাপের উপর সর্ববদাই স্তৃতীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়। 
চলিতাম ; কোন্‌ স্থানে তাহার দুর্বলতা, তাহাই ধরিবার 
চেষ্টা করিতাম । ক্রমে যতই তীহার সঙ্গ করিতে লাগি- 
লাম ততই তাহার প্রতি মধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইতে 
লাগিলাম ; তাহার জীবনে কোথায়ও একটু খু দেখিতে 
পাইলাম না। বোলপুরে আসিবার জন্য: তীহার নিকট. 
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২৫৬ সদ্গুরুর লীলা। 


আমি- ত্রাঙ্গ-সমাজের উত্তপ্ত বাতাসে ভিতরটা একেবারে 

খাক হইয়া 1গয়াছে; বিশ্বাস শ্রদ্ধ। ভক্তি সমস্ত 

একেবারে নষ্ট হইয়। গিয়াছে; অবস্থা অতীব 
শোচনীয় । 

গোসাই-ভিতরটা যেমন শুকাইঘা গিয়াছে, “তমনি 

হানেক উপকারও হইয়াছে । সংস্কার বর্জন 

নামে বৌদ্ধদের মধ্যে একটী সাধন আছে, 

তাহাদিগকে প্রথমে দুই বসর এই সাধন 

করিয়। সমস্ত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হয় ; 

সংস্কার ত্যাগ হইলে তবে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত 

হইতে হয়। এই সংস্কার বর্জনের কাষ 

তোমার মধ্যে হইয়া গিয়াছে । এখন যে বিশ্বাস 

জন্মিবে তাহ৷ স্থুদূঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত 

হইবে। পুরাতন জীর্ণ দালান মেরামত করিলে 

তত মজবুত হয় না, ।কন্তু যদি বনিয়াদ পর্যন্ত 

সমস্ত তুলিয়া ফেলিয়া নূতন গাথনী হারম্ত করা 

যায় তাহ! হইলে দালান খুব মজবুত হয়। সত্য 

দশবার বাজাহয়া লইবে; যাহা প্রত্যক্ষ না 

হইবে তাহ। কাচ বিশ্বাস করিবে না; ভক্তি 

না আমিলে গুরুকে, এমন কি ভগবানকেও 

প্রণাম. করিবে না। যদি কর তাহা হইলে 


বদন কন এসবি করলাদ সর িন ম রদ এ জারান 


শ্যামসুন্বর ও মহাপ্রভু দর্শন: ২৫৭ 


আমি- একি মহাশয় ! সম্বন্ধে গুরুজন আথচ ছুরাচারী - 
বলিয়৷ তাহার প্রতি মনে মনে যদি ঘ্বণা থাকে 
তবে তাহাকে দ্েখিয়। কি প্রণাম করিব ন। £ এরূপ 
করিলে সমাজে যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত 
হইবে ? 

,গোসাই-মনে ভক্তি আনিতে চেষ্টা! করিবে; কাহারও 
দোষ দেখিবে না। মানুষের গুণ দেখাই 
ভাল। 

'আমি-আপনাকে অধিক আর কি বলিব, সমস্ত ভারই 

আপনার । 

,গোসাই-_কিছু বলিতে হইবে না, কিছু বলিতে হইবে না। 

তদপর আমি পঞ্ডিত মহাশয় ও পরিবারবর্গকে সঙ্গে 

'লইয়। বোলপুর ঢলিয়! আিলাম। 


শা 


2) 


পণ্ডিত মহাশয়ের বোলপুর ত্যাগ 
ও প্রত্যাগমন। 


আমরা বোলপুর ফেরত আদিলে কিছু দিন পরে; 
। ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাহায় গোস্বামী মহাশয় শ্রীবুন্দাবন. 
ধাম গমন করেন। পণ্ডিত মহাশয় তাহার সহিত শ্রীবন্দা- 
বনধাম যাইবার অভিপ্রায়ে বোলপুর আশ্রম হইতে চলিয়! 
গেলেন । আমি তাহার সহিত একত্র সাধন তজনে পরম- 
স্থখে কালাতিপাত করিতেছিলাম, তিনি আামার পরম, 
সুহৃদ ছিলেন, তাহার বিরহে অত্যন্ত মনঃকফ্টে কালযাপন 
করিতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয় আশ্রম হইতে চলিয়া! 
যাওয়ায় স্থানীয় বহু লোক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ব্যভি- 
"চারিণী স্ত্রীলোকগন মধ্যে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত 
হইল; তাহাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগায় তাহার! 
গালাগালি আরম্ভ করিল। তাহারা মনে করিল ব্যভি- 
চারিণী স্ত্রীলোকগণের দৌরাত্মো পণ্ডিত মহাশয় বৌলপুর 
ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাহারা আপনা আপনির মধ্যে 
এইরূপ গালাগালি করিতে লাগিল ; *্খেকোর বেটাদের, 
দৌরাত্যে গোসাঞ্চি (লোকে পণ্ডিত মহাশয়কে এখানে 
গোসাই ৰলিত ) বোলপুর হইতে চলিয়! গেলেন, হারাম- 


পণ্ডিত মহাশয়ের বোলপুব্র ত্যাগ ও প্রত্যাগমন। ২৫৯ 


জাদীদের ভ্বালায় গোপাঞ্ি এখানে টিকিতে. পারিলেন 
নাঃ আবার যদি কখনও গোসাই এখানে আসেন, তাহা 
হইলে যে গুথেকোর বেটা গোসাইর দিকে কুদৃষ্টি কঞ্চিবে 
এই মুড়ী খ্যাংরার দ্বারায় তাহার বিষ ঝাড়িয়া দিব ইত্যাদি 
ইত্যাদি ।” তাহারা বড়ই হুঃখিত ও স্মমুতপ্ত হইল। 
কেহ কেহ আমাকে শুধাইতে লাগিল “গোসাই কি এখানে 
আর আসিবেন না? তিনি থাকাতে এই স্থানের অনেক 
উপকার হইয়াছিল।” যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয়ের 
বোলপুর ত্যাগে এখানকার আপামর সাধারণ সকলেই 
দুঃখিত হইয়াছিল। 

১৩০২ সালের ভাদ্র মাহায় গোস্বামী মহাশয় ই 
. বনধাম হইতে কলিকাতায় ফেরত আদিলে পণ্ডিত মহাশয় 
কোলপুর আমিলেন; তাহার আগমনে আপামর সাধারণ 
সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। এইবার ব্যভিচারিণী 
স্ত্রীলোকেরা পণ্ডিত মহাশয়ের এক প্রকার বডিগার্ড হইল । 
তাহারা সাধারণ স্ত্রীলোক মগুলীর উপর স্থৃতীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিল ; কাহার সাধ্য যে আর পণ্ডিত মহাশয়ের .প্রুতি 
ুদৃষ্ি করে, ঝ তাহাকে কোন রূপে প্রলোভন দেখায় ? 
তাহারা দকলেই পণ্ডিত মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধা তক্ষি 
করিতে লাগিল। তাহারা নিজের জীবনেও অনেকটা 
উপকার পাইল। 

ঝরণাট! বোলপুর হইতে কিছু দুরে নিজ্ঞন প্রান্তর 


চে স্‌গুরুর লীল।। 


মধ্যে অবস্থিত। পণ্ডিত ম্হাণয় আশ্রম থাকায় সকল 
আ্ীলোকই আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়। স্বচ্ছন্দ যে কোন 
সময়ে ঝরণায় জল আঁনিতে যাইত। -তাহাদদের অন্তরে 
আর কোন ভয় ভাবনা হইত না। 

পণ্ডিত মহ্খণয় প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন; এক 
বাড়ীর অধিক তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইত না; যাহার 
বাড়িতে তিনি ভিক্ষা করিতে যাইতেন সে আপনাকে 
'কৃতার্থ জ্ঞান করিত। অনেকে ভিক্ষার জগ্ত অগ্রমুখী 
নিমন্ত্রণ করিত ; বহু লোকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করায় পণ্ডিত 
মহাশয় সকল সময় সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষ/ করিতে পারি- 
তেন না। | 

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গগুণেই ১৩০২ সনের ভাল্র. 
মাহায় আমাদের কোর্টের তত্কালীন 4১০০০/7৪7% বাবু 
হরিদাস সিংহ দীক্ষণ প্রাপ্ত হইলেন। 

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বাতিকার গ্রামে সন্্রান্ত 
বৈষঃৰ বংশে বাবু হরিদাস সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে 
.তিনি উচ্ছুক্খল হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহার সদাহার ও 
'সদাচার ছিল ন।$ চরিব্রও দূষিত ছিল। দীক্ষ। প্রাঃগ্তর 
৫ দিন পরে তিনি আপন বাটা বাতিকার মোকামে যাও- 
য়ায় তাহার পরিবারস্থ সকলে তীহাকে দেখিয়। নিতান্ত 
ভীত ও চিন্তিত হইয়! পড়িল, গ্রামের লোক তাহাকে 
দেখিয়া বিস্কাত তই : 725 7৯৮ এটিও ৫ ১৯ 
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বায়ুগ্রস্ত হইয়াছেন, সচিকিৎসার প্রয়োজন ; কেহ কেহ 
বলিতে লাগিল ইনি ভূতগ্ান্ত হইয়াছেন, ওঝার চে 
দেখ কর্তব্য ; হরিদাস বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত কান্দিতে লাগি- 
লেন। তাহার জ্ঞাতি খুড়া বাবু বিহারিল্লাল সিংহ এক- 
জন পরম ভক্ত বৈষ্ঞব; তিনি ন্ঢক্তি শাঙ্জৌ স্থপণ্ডিত ; 
তিনি হরিদাস বাবুর দীক্ষ! প্রাপ্তির কথা পূর্বের টের পাইয়।- 
ছিলেন, তিনি বলিলেন, ব্যামহও নহে ভূতও নহে, কোন 
চিন্ত! নাই ইনি মহাপুরুষের নিকট মহামন্ত্র লাভ করিয়। 
এই চাবস্থা লাভ করিয়াছেন; ইছার সৌভাগ্যের সীম! 
নাই। এই কথ। শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। | 
-. এই সময় বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিখহের (আমার সেই: 
্ড়িয়ানের স্বামী ) সহিত আমার একদিন দেখ হইল । 
হেমেব্দ্রবাবু বলিলেন, 
হেমেন্দ্রবাবু_-এখন গোৌসাই যা তা. বলিতে ' আর্ত 
করিয়াছেন । 
আমি-_গেসাঞ্ি কি বলেন ? 
হেমেব্দ্রবাবু__তিনি বলেন শ্রীবৃন্দাবন অ প্রাকৃত স্থান ইহার 
প্রতোক বৃক্ষের পত্রে পত্রে রাধাকৃষ্ণের 
নাম লেখা । ২ 
, আমি__তুমি ভীহাকে সার কিছু জিজ্ঞাস! করিয়। ছিলে ? 
হেমেন্দর বাকুরর-আঁম জিজ্ঞাসা করিগাছিলাম “মাগার 


২৬২ পু সদ্‌গুরুর লালা । 


আমি__তাহাতে তিনি কি বলিলেন ? 
হেমেজ্দ্র বাবু-_তিনি বলিলেন যদি কুলধণ্্ন বজায় করিতে 
পার তবে ভবিষ্যতের জন্য একট] পথ 
*পাইবে। 
এই সকল কখোপকথনের পর হেমেন্্ বাবু বলিলেন 
গে1সাইয়ের বুদ্ধি বিবেচনা! দিন দিন বিকৃত হইতেছে, 
বৃন্দাবন হইতে আসাবধি আরও খারাপ হইয়। পড়িয়াছে 
. এই সন কথা শুন্য়। আমার মনটা বিষ হইল; মনে 
করিলাম গোসাই যাহা দেখেন দেখুন এ সব বব 
কথা সাধারণের নিকট বলেন কেন? ইহাতে কেবল 
লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয় । 
১৩০২ সনে আশ্বিন মাহায় পুজার ছুটী হইলে কান্তি 
মায় আমি সপরিবারে গুরু দর্শনে কলিকাতায় রওন! 
হুইলাম। আমার সন্বন্ধির স্ত্রী সশীলাবাগা দাসী,আমার মধ্যম 
ভ্রাতার বিধবা পত্বী রাজলম্সনী দাসী ও আমার কর্মচারী 
শনাথ সরকারকে সাধন দেওয়াইবার জন্য সঙ্গে লইলাম॥ 
১৪২ সীতারাম ঘোষের গ্রীটে তখনও গোস্ামী মহাশয় 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাসায় লোকারণ্য, স্ীলোকদের 
থাকিবার স্থানাভাৰ এক্জন্য দিদিমা নীচের একট ঘরে 
আমার স্ত্রীর ও শ্রীদাথ তা, এ ব্যবস্থা করিবার 
জন্য গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন কষ্ধীয় ভিনিধ্বলিলেন__ 


পুত মাতার নিকট শ্ 
ঘরে স্ত্রীলোক একা থাকিবে সে. 





২3 সদ্গুরূর লাল।। 


করিয়াছিলেন, ব্যাসদেৰ ভ্রান্ত ; তিনি ঠিক লিখিতে পারেন 
নাই। হীন্দ্রয় সকল বলবান হইলেও তাহার! তন্বজ্ঞানীকে 
কখনও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই ভাবিয়া তিনি 
আমন্তাগবতের এ ক্লেকের “মপিকর্ষতি” পাঠ ব্দলাইয়া 
তাহার স্থানে “নহি কর্ষতি” পাঠ লিখিলেন 1৮ 

ভগবান ব্যাসদেধ দণ্ডাস্বামীর এই ধুষ্টত৷ দেখিয়া 
তাহাকে শিক্ষ! দিবার জঙ্তয মায়! বিস্তার করিলেন। এক 
দিন বেলা অবসানে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল; 
দেখিতে দেখিতে আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল; দারুন মেঘ গজ্জন আর্ত হইল, আকাশে বিদ্যুৎ 
থেলিতে লাগিল; প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল; করকা সহ 
বৃ্টি পাত আর্ত হইল। 

এই ছূর্য্যোগে দণ্ডীস্বামী, দেখিলেন একটা যুবতী 
নিতান্ত বিপন্ন হইয়া প্রাণেরভয়ে আনাদ করিতে করিতে 
তাহার আশ্রমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে প্রবল 
বাতাসে এ যুবতীর পরিধানের বন্ত স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় 
বিছ্যাতের আলোকে তাহার গুহাঙ্গ দশীস্বামীর নয়গোচর 
হইল। দণ্ীস্বামী নির্বিকার ও নিভীঁক; তিনি এ 
যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিজেন। 
দণীত্বামী--তয় নাই! ভয় নাই! তুমি বঙ্গামার আশ্রমে 

আইস। * 


টিকে রে রা রাত ৯ ও 
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আপনি পুরুষ মানুষ, আমি ভ্ত্রীলোক, আমি কেমন 
করিয়া আপনার আশ্রমে যাইব ? 
দণ্তীম্বামা--তোমার চিন্তা ক? আমি দণ্ডীম্বামী, এখানে 
তোমার ভয় ভাবনার কেন কারণ নাই। 
আমার নিকট জ্্রী পুরুষ ঢুইই সমান। 
যুবতী-_-তথাপি আপনি পুরুষ । 
দণ্তীস্বামী_তুমি জান না বহারা তন্বজ্ঞানী, তীহাদের 
উপর রিপুগণের আধিপত্য থাকে না। 
যুবতী_-আপনার আ1শমে একথানি মাত্র ঘর দেখিতেছি; 
এক ঘরে কোন ক্রমেই থাকিতে পারি ন| | 
'দশ্ডীক্ামী-আচ্ছ। তুমি ঘরের ভিতরে থাকিবে আমি 
বাহিরে থাকিব। 
যুবতী ন্বামীজীর কথামত তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিয়! ভান করিয়া! কপাট বন্ধ করিয়৷ খিল জাটিয়া দিল, 
স্বামীজী বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে রাত্রি হইল; ঝড় জল থামিয়া গেল; মেঘ 
কাটিয়া গেল; আকাশ পরিষ্কার হইল। চক্দ্রোদয় হইল 
জ্যোৎ্নায় চারিদিক ঝলমল করিতে লাখিল। 
বিদ্যুৎ ঝলকে দশ্তীন্বামী যুবতীর যে গৃহাঙ্গ দর্শন. 
করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্ঠাটা তাহার অন্তরে আন্দোলিত 
হইতেছিল ; এই আন্দোলনে দণ্ডীন্বামীর ভিতরে কন্দর্পের . 


২১৬ সদ্গুরুর লীল।। 


আবশেষে আত্মহারা হইয়া যুবতীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, 
দণ্তীম্বামী-কপাট থোল আমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে 
দাও । 
যুবতী--হামি স্ত্রীলোক, একাকী এই গৃহমধ্যে রহিয়াছি, 
রাত্রিকাল, আপনি এই ঘরে প্রবেশ করিবেন, 
এ কেমন কথা ! 
দণ্তীস্বামী-আামি কন্দর্পশরে নিতান্ত নিপীড়িত, কপাট 
খোল আমার প্রাণ রক্ষ। কর, 
যুবতী-ছি, ছি, ছি, আাপনি দণ্তীম্বামী ; আপনাকে কি 
এমন কথ। বলিতে মাছে ? আমি অবল, নিরা শ্রয়া ' 
জ্ীলোক 3 বিপদে পড়ি আপনার শরণাঁগত 
হইয়াছি ; বিশেষ অদ্য আমি আপনার অতিথি । 
কোথায় আপনি আমার ধন্ম রঙ্গী করিবেন? না 
আমার ধশ্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়!ছেন ! 
দণ্তীস্বামী--এখন ও সব কথ! রাখ, দ্বার খুলিয়া 
জমার প্রাণ বাঁচাও । 
যুবতী বেগতিক দেখিয়। শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া 
দিয়া গৃহমধ্যে শবস্থিতি করিতে লাগিল। দন্তীন্বামী 
কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কপাটে 
ডুমদাম করিয়া লাথি মারিতে লাগিল। কপাট যখন 


দিয়া 


পঙ্ডিত মহাশয়ের বোলপুর ত্যাগ ও প্রতবাগমন। ২৬৭ 


করিবার জন্ত পরোলে উঠিলেন। যেমন পরোল দিয়! 
গৃহমধ্যে গরবেশ করিবেন অমনি পরোলে আটকাইয়া 
গেলেন। দেহের অদ্ধেক অংশ বাহির দিকে ও অর্ধেক 
অংশ ভিতর দিকে থাকিয়াগেল। তিনি গুহে প্রবেশ 
করিবার জন্য আনেক ছব্যাচড়।-ছ'যাচড়ী করিতে লাগিলেন 
কিন্তু কিছুতেই গুহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন 
বাহরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু এমনি 
আট.কাইয়। গিয়াছেল যে বাহিরেও আসিতে পাঠিলেন 
না। পরোলের উপর ঝুলিতে লাগিলেন । ্ 

ক্রমে প্রভাত হইল যুবতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া 
দণ্তীম্বামীর শিষ্যগণ ও গণামান্ত- কাশীবাসীকে দণ্তীম্বামীর 
সংবাদ দিলেন। তাহারা দণ্তীস্বামীর আশ্রমে ছুটীয়া 
আসিলেন। শিষাগণ সামীজীকে প্রোলে ঝুলিতে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । 
শিষ্যগী-_ প্রভু একি £ আপনার এ অবস্থা কেন? 
দণ্তীস্বামী--আগে পরোল হইতে আমাকে নামাইয়। লও 

পরে বলিব ; এখন আমার প্রাণ যায়। 

শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি হাতাহাতি করিয়া গুরুকে পরোল 

হইতে নামাইলেন। দণ্তীস্বামী মহাজ্ঞানী, এখন তীহার 


বেশ চৈতন্য হইয়াছে । তিনি বুঝিয়াছেন ব্যাপদেবকে 
জঅবত্হ] করায় ভি ৯ রিতা পট 2১0০ ৬৯, 


২৬৮ সদ্‌গুরুর লীলা । 


যেখানে «বিদ্বাংসমপি কর্ষতি” একবার লিখিত ছিল, সেই 
খানে তিনবার লিখিলেন *বিদ্বাংসমপি কর্মতি, বিদ্বাংসমপি 
কর্ষতি, বিদ্বাংসমপি কর্ষতি” । 

গোস্বামী মহাশয় এই আপশ্যায়িকাটা বলিয়া নানা 

. উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন স্ত্রী পুকষ কখনও মেসা- 

মেসী করিবে না। সাবধানে স্বতন্্ ভাবে থাকিবে 
ইহার ব্যতিক্রম হইলে নিশ্চয়ই বিপথগামী হইতে হইবে। 

শিষাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কোন জ্্রীলৌককে 
আপনার ঘরে প্রবেশ করিতে দিতেন না? এমন কি 
তাহার বৃদ্ধ! শাশুড়ী ও বালিকা কন্তা পর্যন্তও উহার ঘরে 
প্রবেশ করিতে পাইতেন না। স্ত্রীলোকের চীকের 
আড়ীপ্প হইতে 'তানাকে দর্শন করিত এবং ঘরের বাহিরে 
দুর হইতে তীহাকে প্রণাম করিত । | 

শামার কর্মচারী শ্রীনাথ সরকার, শামার সম্বদ্ধির 
স্ত্রী স্থশীলাবালা ও আসার মধ্যম ভ্রাতার বিধবা পতী 
রাজলক্ষনী দাসীর দাক্ষ। কার্ধা শেষ হইল । আমার দঙ্গে 
আমার কনিষ্ঠা কন্য! শান্তস্বশীলা ছিল, তখন তাহার বয়দ 
২॥ বহসর মাত্র। গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম এ 
মেয়েট। শার বাকী থাকে কেন? তিনি মেয়েটাকে খুব 
আদর করিয়া আমাকে বলিলেন “এ এখন নিতান্ত 


উর সারার নন রত সরি শক 


পণ্ডিত মহাশয়ের বোলপুব্র ত্যাগ ও প্রত্যাগমন |. ২৬৯ 


“রিবন্দাবন ধাম অপ্রাক্ৃত স্থান, ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলতার 
পাতায় পতায় রাধাকৃষ্ণের নাঁম লেখা; একদিন পরি. 
ক্রমার মময় একট! কদম্ব বৃক্ষের তলে বসিয়া ভাবিলাম, 
এই বুক্ষের পাতায় দোনা হইয়াছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
রাখালগণ সহ সেই দোনায় অন্ন থাইয়াছিলেন ; আহা! 
সে লীলা দর্শন হইল না, আমি নিতান্ত হতভাগ্য এই 
ভাবিয়া ন্তান্ত কাতর প্রাণে যেমন বৃক্ষের দিকে উদ্ধে 
ছষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি একটা ডালে একটা দোনা 
দেখিতে পাইলাম, আবার চাহিতে চাহিতে দেখি, 
আর একটা ডালে আর একটা দোন। রহিয়াছে; কিছু- 
ক্ষণ চাহিয়া দেখি সমস্ত বৃক্ষট! দোনাময় হইয়া? গেল. 
আমি চিরকালের হবিশ্বাসী লোক, আমার মধ্যে 
হাজার পরিবন্তন হইলেও অসম্ভব কোন কথ। আমার মনে 
স্থান পাইত না; হেমেন্্র বাবুর মুখে গোস্বামী মহাশয়ের 
এইরূপ কথ! শুনিয়! মনটা বিচালত হইয়াছিল, এখন 
, গোম্বামী মহাশয়ের নিজের মুখে এই অসম্তব কথা শুনিয়া 
আর ধৈর্য্যাবলম্বদ করিতে পারিলাম না । গোস্বামী 
'মহাশয়কে বিদ্রুপ করিয়া বলিলাম “মহাশয় বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে কোন্‌ অক্ষরে রাধাকৃঞ্ণের নাম লেগা দেখিলেন ? 
বলি ইংরাজী, না বাঙ্গলা, না দেবনাগরী, ন। পারসী? 
অসম্ভব কোন কথা বলিতে নাই; আপনি জানেন পাতার 


হে ্টীসিজা জর রি রান গার বারের রর এ ৭ টি 


২৭০ সদ্গুরুর লীল!। 
হইয়াছে, এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহাতে দোন! হয়, 
ইংরাজীতে তাহাকে চ1০5. 0570 বলে” এই সব কথা 
বলিয়। শিষ্য ইইয়া গুরুর উপর একট! বিস্তৃত 15০৮৫ 
ঝাড়িলাম। গোস্বামী মহাশয় ও উপস্থিত সমস্ত লোক 
চুপ করিয়! থাকিলেন। অন্য গুরু হইলে আমার ধৃত 
কখনই সহা করিতেন না, কিন্তু গোক্সামী মহাশয় অন্তর- 
দর্শী, আমার অন্তরের দুরবস্থা! দেখিয়া সব সহা করিলেন 
ও আমাকে ক্ষমা করিলেন। আমি বরাবরই দেখিতেছি 
গোন্াঞী মহাশয় যেন একটা বিগ্রুত মুক্তি, স্তব স্তুতি, 
গালী গালাজ, নিন্দা প্রশংসা তাহার নিকট সব সমান। 
কিছুতেই ভাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিত না। 

আমি মহা পাষণ্ড হইলেও গোস্বামী মহাশয়ের আদ- 
রের কথনও ত্রুটা ছিল ন1। কিছুদিন তাহার সহবাসে 
গ্লারমানন্দে কাটাইয়! ঝেলপুর চলিয়া,আদিলাম ; তিনিও 
কয়েক দ্রিন পরে অগ্রহায়ণ মাহায় ঢাক রওনা হইলেন। 


জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম । 


বোলপুরে ক্রমে ক্রমে গুরু ভাই ভগ্নীগণের সংখ্য: 
বৃদ্ধি হইতে থাকায় বোলপুরে নাম সংকীর্তন ক্রমে প্রবল 
আকার ধারণ করিতে লাগিল। আমার বৈঠকখানায় 
সন্ধ্যার পর প্রত্যহ নামসংকীন্ন হইত; স্থতরাং সন্ধ্যার" 
পর আ-ার সমস্ত কাষ কন বন্ধ হইল। সন্ধণা হইলে, 
মকেলগণের সহিত আর কোন কথা নাই। প্রায় রাত্রি 
১০।১১টার পুর্বে সংকীর্ন বন্ধ হইত না; ভাবের তরঙ্গে 
ঘর ছুয়ার যেন ভার্গিয়া যাইত । এই সময় পণ্ডিত মহাশয় 
বোলপুরে আমার বাসায় আসি কিছুদিন [ছিলেন, 
আশ্রমে যা'তেন না। 

ক্রমশঃ সংকীর্তন দলের ০ শ পরিপুণ্টি হইতে লাগিল, 
এই দলের এমনি নেশা জন্মিল যেন তাহাদের সংসারে 
আর আস্থা নাই, তাহার! সর্ববদ1 পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট 
থাকিতে চায় এবং নাম গানে দিন যাপন করিতে পারিলেই 
সুখী হয়। 

১৩০২ সালের ৩০ অগ্রহায়ণ প্রাতঃকখলে চা খাওয়ার 
পর হইতে সংকীন্তন আরম্ত হইল; রাত্রি ছুই প্রহর পর্য্যন্ত 
সংকীর্তন চলিল, কেবল আমগারের সময় অল্লক্ষণ মাত্র 


২৭২ সদ্‌্শুরুর লীল1। 


বিশ্রাম ছিল; ভাবের তরঙ্গ সমস্ত দিন ও রাত্রি ছুই প্রহর 
পর্য্যন্ত সমভীবেই চলিয়াছিল; তদপর সংকীন্তন শেষ 
হইলে সকলে আহার করিতে আপন আপন বাটা চল্য 
গেল। রাত্রি ছুই প্রহরের পর আহারান্তে আমরা সকলে 
শয়ন করির্লে নাধুরিয়া নিবাস বাবু রপিকলাল দন্ত 
একাকী শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিলেন। €োরের সময় 
আমরা কয়েক জন পণ্ডিত মহাশত্রে নিকট উপস্থিত 
হইলে, প্রভাতী গন আরম্ত হইল। এই সময় 1 মা 
শয় আমাকে বলিলেন ;- 
পঞ্ডিত_-আজ বোধ হয় অংপনার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইবে। 
আমি--আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন ? 
পঞ্ডিত__আমার সম্মুখে একট। দৃশ্য পড়িল। 
'আমি-_কিরূপ দৃশ্য পড়িল ? | 
পৃণ্ডিত__-আমি দেখিলাম আমার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র লক 
উপস্থিত হইল, তাহার ছুই হ'তে করতাল, 
গলায় মালা, আবার এ মালায় হখিনামের ঝুলি 
ঝুলান রহিয়াছে। এই বালক অল্লক্ষণ দেখ 
দিয়। অদৃশ্য হইল। 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অন্দরে 
শ্জ্যধবীন হইল) ১. পৌষ সূর্য্েদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্র 
' ভূমিষ্ঠ হইল। হরির লুটের ছেলে শেক তাপ কিছুই নাই । 


জোষ্ঠ পুভ্রের জন্ম | ২৪৩ 


স্মমরা বাটার ভিতর 'গয়া দেখলাম বালব তুলসীতল'য় 
শয়ান রহিয়াছে । ক্ষণকাল পন়্ে শিশুরে বারান্দায় 
'উঠাইয়া লওয়া হইল! 

প্রভাতেই সংকীন্ঠংনর দল উপস্থিত হইল হরির লুট 
“দিবার জন্ত বাটার ভিতরে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করতঃ 
নাম সংকীন্তন আরম্ত হইল; সংকীত্তনের দল একেবারে 
উন্মাকপ্রায় সকলেরই বাহা জ্ঞান নাই ; এই সময় বালীকৃ্ণ 
ভায়ার প্রথম নাচ খুলিয়৷ গেল। তীহার নৃত্য এক 
প্তভুত ব্যাপার । ইঠার পূর্বে তিনি সার কখনও 'নাচেন 
নাই। এই তাহার প্রথম নাচ আরম্ত হইল। তিনি 
বাহাজ্ঞান শূন্য হইয়া অতি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
“তিনি ক্রমাগত নাচিতেছেন, জোরে জোরে পা ফেলিতে* 
.ছেন কিন্তু ভূমিতে কেবলমাত্র পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুণি নাম মাত্র 
"স্পর্শ হইতেছে। ঠিক যেন শুন্যোপরি নাচিতেছেল। 
“দংকীন্তন দলের গগনভেদী রোল, ঘন ঘন ভৃস্কার গর্জন 
“ও উদ্দগ্ুড নৃত্যে বাড়িটা যেন কম্পিত হইতে লাগিল। 
বাপক এক ঘণ্ট। পুর্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, উত্তর 
মুখে শয়ান ছিল, কিন্তু আপনা হইতে মস্তক ফিরাইয়। 
“দক্ষিণ মুখী হইয়া একদূষ্টে এই সংকীন্তন দেখিতে 
'লাগিল। 

এমন শিশু আপন! হইতে ঘাড় ফিরাইতে পারে না, 
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সংকীন্তনি হইল ততক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এক- 
বারও পলক ফেলিল না। 

বাটার ভিতর সংকীর্তন ও হরির লুট শেষ হইলে, 
ংকীর্তনের দল পাড়ায় কীন্তুন করিতৈ বাহির হইলেন ।' 
বেলা ছুই প্রহরের সময় কীন্তনু ফিরিল সকলে বাসাতেই, 
আহার করিলেন । 

উপযু?পরি ৪ চারিটা কন্ঠা হইয়া এই প্রথম পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবার গৃহিণী মনের আনন্দে খুব তেল 
সন্দেশ বিলাইতে লাগিলেন । গ্রাম গ্রামান্তর হইতে. 
লোক ভাঙ্গিয়া মাসিল; সকলকেই পরম হতে গৃহিণী 
নানা জিনিষ দিয়া বিদায় করিলেন। 

এই দিন হইতে একমাস যাবত প্রতিদিন প্রাুকাল, 
হইতে রাত্রি ছুই প্রহর পর্যন্ত নাম সংকান্তন ও প্রত্যহ- 
মহোৎসব হইতে লাগিল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকলে- 
যেমন চা খাইতে বসিতাম, অমনি পণ্ডিত মহাশয়ের ভাবা” 
বেশ হইত; তিনি থর থর করিয়া কাপিতে থাকিতেন ;. 
তাহার ভাবাবেশ দেখিবামান্ত কেহ না কেহ একটা গান 
ধরিতেন ইহাতে ভাবের স্তরঙ্গ বর্ধিত হইতে দ্েখিবামান্র 
একজন না একজন খোল পাঁড়িতেন অমনি একজন. 
কত্তণল বাজাইতে আরম্ত করিতেন, এইরূপে কীন্ত্ন- 
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গণের আলম্ক নাই, ক্লান্তি নাই, ভাবের বিরাম নাই, ক্ষুধা 
নাই, তৃষ্ণা নাই । অবিশ্রান্ত সমভাবে কীত্ব্ন চলিয়াছে। 
কাহারও ইচ্ছা নয় যে, কীর্তন বন্ধ হয়। সকলেই মধুর 
নৃত্য করিতেছেন। সকলেই ভাবে বিভোর । 

বেলা অতিরিক্ত দেখিয়া কীর্তন বন্ধ করিয়া সকলে 
সান করিতে বাইতেন, খোল করতাল আসরেই পড়িয়। 
খাকিত। ইহার! যেমন স্নানে যাইতেন অমনি আর এক 
দল (যাহার! পূর্বেব কীন্তনৈ যোগ দিতে পারেন নাই ) 
আমরে নামিতেন। আবার সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ, 
আবার নৃত্য, কীত্তন, হুঙ্কার গজ্জ ন। কাহারও সহিত 
-.যুক্তি নাই, পরামর্শ নাই, কথা নাই বাত্ত নাই, 
আপনা আপনিই এইরূপ সংকীন্তন চলিয়াছে। আহারের 
সময় সকলে মিলিয়। একত্র আহার করা হইত আর মধ্যে 
মধ্যে হরিধ্বনি উঠিত। কিছুক্গণ- বিশ্রামের পর আবার 
অপরাহ্‌ ৪ ঘটিকার সময় যেমন চা পান আরম্ভ হইত 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে সংকীন্তনের রোল উঠিত। রাত্রি ছুই 
প্রহর পর্য্যন্ত এই কীত্তন চলিত! কীন্ত নীয়াগণের ভুষ্কার, 
গজ্জনে চারিদিক প্রতিধবনিত হইত, এক এক আছাডে 
ঘর দ্বার যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কাহারও হাত ভাঙ্গিত, 
কাহারও পা! ভাঙ্গিত, কাহারও মাথ৷ দিয। রক্ত পড়িত। 
তবুও কি কীন্তনের বিরাম আছে! কীত্রনীয়াগণ যেন 
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আর থাকিতে পারে না। বাড়ীর কাষ কমর সব বন্ধ। 

এই সময় দেশ দেশীস্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংকীন্তনের 
সম্প্রদায় আসিয়া! ভগবানের লীল; গুণ শুনাইতে লাগি- 
লেন। নান! স্থান হইতে বৈষ্ঞবমগুলীর আগমন হইতে 
লাগিলেন, প্রত্যহ মহোৎসব, গগনভেদী খোল করতালের 
ধ্বনি ও কীত্ত নীয়াগণের হুগ্কার গজ্জ নে বোলপুর তোলপাড় 
হইতে লাগিল।- মুন্সেফ বাবু সিতিক মল্লিক মহাশয় 
একদিন সকলকে জিওভাসা করিলেন “হরিদাসবাবু কি 
পাগল হুইয়াছেন ? খোল কন্তালেরও বিরাম নাই, 
মহোত্সবেরও বিরাম নাই, ব্যাপার কি?” তাহাকে 
লোকে গার কি উত্তর দিবেন? সকলে চুপ করিয়া! . - 
রহিলেন। 

শিশু ভূদিষ্ট হইলে, শিশুর জন্মোপলক্ষে বাবু 
তিনকড়ি চক্রবত্তা স্থন্দর গান রচনা করিলেন, এই গান 
কীন্ত নীয়াগণ আপন মনে পাড়ায় পাড়ায় গান করিত। 
আমি অতি সামান্য লোক, কাহারও সহিত কোন কথা নাই 
পরামর্শ নাই, এই সমস্ত ঘটনা আপনা হইতে ঘটিতে 
লাগিল, ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনুষ্য-জ্ঞানের 
অপ্তরালে থাকিয়া কে যেন এই সমস্ত আয়োজন করি- 
লেন। আমি দ্রষ্টা মাত্র ইহাতে আমার কোন কতৃত্ব 
ছিল না। 
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ঢাকায় আছেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোস্বামী মহা- 
শয় এই সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা শিষ্যবৃন্দের নিকট 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশুর পূর্ববজন্মের কথাও বিবৃত 
করিয়াছিলেন। এ সব কথা আমি পশ্চা জানিতে 
পারিষাছিলাম। মহাপুরুষগণ দিব্য চক্ষে সমস্ত দেখিতে . 
পান, তাহাদের অবিদিত কিছুই থাকে না। 


প্রথম ধুলট (শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর 
জন্মতিথির পুজা )। 


১৩০২ সাল মাঘ মাস শ্রীমদদ্বৈত প্রভির আবির্ভাব 
উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় উত্সব (ধুলট ) করিতে" 
ছেন,. এখানেও এইবার ১লা মাঘ হইতে প্রথম উত্সব 
(ধুলট) আরম্ত হইল। আমরা তন্ত মন্ত্র দেবার্চনা 
কিছু জানি না, ছেলে খেলার হ্যায় বৈঠকথানায় রাধা- 
কৃষ্ণের এক চিহ্রপট স্থাপন করিয়া তাহার চারিদিকে 
ক্রোটন ও ফুল দিয়া সাজাইয়! এই রাধাকৃষ্েের সম্মুখে নাম 
সংকীনত্তন আরম্ত হইল । পুজ নাই, ভোগ নাই, নারতি 
নাই দিবা রাত্রি খোল করতালের ধ্বনি ও ভক্তবৃন্দের 
নুঙ্কার গ্জন ; ভাবের ভরে কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে 
কাকে ধরে তাহার ঠিক নাই; এক এক আছাড়ে যেন 
ঘর দ্বার" চুরমার হইয়া যায়। পন্ডিত মহাশয় প্রভৃতি 
থরহরি কম্পবান, দেহধারণে অসমর্থ । এই উৎসবে 
এক পয়সা ব্যয় নাই ) কীন্ত নীয়াগণ কেবল কীন্তন করে 
ও আপন আপন বাসায় গিয়। খায়। 

কয়েকদিন এই ভাবে কাটায় গেলে বৃদ্ধ উকলবাবু 
হাশোদানন্দন সিং বলিালিন ₹_ 
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ঘশোদাবাবু-তোমরা কি করিতেছ ? অবিশ্রান্ত খোল 
করতালের ধ্বনি জার কীন্তনের রোল ? 
তোমাদের ঠাকুরের পুজা ভোগ ঝ 
আরতি কই? এসব ত কিছু দেখি 
না। | 
সআমরা--আমাদের সে সব বন্দোবস্ত নাই। 
বশোদাবাবু-_সে ক? ঠাকুর রাখিয়া ইহার ভোগ 
নাই, পুজ1 নাই, আরতি নাই, এ কেমন? 
এই কথার পর তিনি কিছু দুগ্ধ, রস্তা, চিনি শানিয়া, 
একটা কাসার বাটাতে ছানিয়া দিলেন) সবলে মিলিযেল 
ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল, “খাও ঠাকুক্ট খাও” এই 
মাত্র মন্্র। তদপর সকলে একটু একটু সা লইয়। নৃত্য 
আর কীন্তন। বখন সংকীত্তনের দল নাচিতে থাকিত 
তখন ঘরখানা কাপিয়। উঠিত। কোন কোন দিন সন্ধ্যার 
সময় পিলন্থজ হইতে প্রদীপটা লইয়ঃ পণ্ডিত মহাশয় 
আরতি সরিতেন। দেহ কিস্থির জাঁছে যে স্থির" 
ভাবে আরতি করিবেন ? হাত পা খর থরতকুরিয়! কীপি- 
তেছে, গ্রদীপটা ধরে থাকাই ঃশুব, ইহার উপর আবার 
শারতি ? তিনি প্রদীপটা হাতে লইয়া কাপিতে কাপিতে 
প্রবল নেগে একবার ছুটির! পিছাইয়া যান আবার ছুটি 
আগ্াইয়া আসেন ; কখনও বা চবুড় হইয়! ঠাকুরের উপর 
পড় পড় হন। ভীাহার নিজের দেহের উপর নিজের 
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কর্তৃত্ নাই, তাহাকে ধরিয়া সামলাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে, 
লোক ছুটিতে থাকে । 

৯ই মাঘ সপ্তমীর দিন প্রাতে নগর সংকীঠনে বাহির 
হইতে হইবে এইরূপ মনস্থ হইল । তামাদের কীন্ভুনের 
দলস্থ লোকগুলি সাহার করিবেন এইরূপ রান্নার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমর! নগর সংকীন্তনে বাহির 
হইলাম। বাসা হইতে রাস্তায় উপস্থিত হইলে চারিদিক 
হইতে শত শত লোক আসিয়। সংকীত্তনে যোগ দিতে 
-লাগিলেন; ভাল ভাল বাজাইয়। ও ভাল ভাল গায়ক 
জুটিয়া গেল; সংকীন্তনের গগণস্পর্শী ধ্বনি উঠিল। 
সংকীন্ত'ন দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক সকল ছুটিয়৷ 
আমিল। রাস্তায় মহাতিড় পণ্ডিতমহাশয় ভাবভরে উদ্দগু, 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে একবার' 
ছুটীয়া আগাইয়া যান আবার ছুটায়া পিছাইয়! আসেন, এক 
একবার আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়। 
যান, আবার চেতন হইবা মাত্র লক্ষ প্রদান করিয়া 
উঠিয়। পুরবববৎ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হন। 
তাহার কম্প, অশ্রসপুলক বৈবণ্য এরভৃতি অফ্ট সান্বিক 
ভাবের বিকার, লোকে অবাক হইয়।৷ দেখিতে লাগিল। 
পাছে তাহাকে কেহস্পর্শ করে এই জাঁশহ্বায় আমরা 
হাত ধরাধরি করিয়া তাহার চারিদিক ঘিরিয়। মগ্ডলীবদ্ধ 


নি - জলা  নখ্রর়ানালিত বারন ৭ সি্রুনি 
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করিতে লাগিলেন, এক এক মাছাড়ে তাহার দেহটা যেন 
চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল । তিনি যে স্থানে অচেতন 

হইয়। পড়িতে লাগিলেন, সেই স্থানে তীহাকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া কীন্তন হইতে লাগিল, তদপর তীহার চৈতন্য হইলে 

সংকীত্তন সেই স্থান হইতে একটু অগ্রসর হইবামাত্র 

চারিদিক হইতে লোক সকল ছুটার। আসিয়া সেই স্থানের 

মৃত্তিকা লইয়া শঙ্গে মাথিতে লাগিলেন, এই জন্য লোকের 
ছুটাছুটি ও হুড়াহুড়ী হইতে লাগিল। রাস্তার উতয় 
পার্খে দোকানদার ও গৃহস্থগ। বাতাসা, রুদমা, পাটালা 

প্রভৃতি ছড়াইতে লাগিপেন। ঝোলপুরে মিষ্টান্ের অনেক 

দোকান আছে সে দিন দোকানের সমস্ত জিনিষ দোকান 

দার ও গৃহস্থগণ সকলে একেবারে লুটাইয়। দিতে লাগিলেন: 
বৈকালে বাজারে একছটাকও মিস্টান্ন ছিল না। ছোট 

লোকের ছেলেরা এত মিষ্টান্ন কুড়াইঘ! খাইয়ানছিল ঘে, 

তাহাদের উদর পরিপূর্ণ হইয়। গিয়াছিল, (বলা দেড়টার 
সময় সংকীর্ভন বাসায় ফিরিয়া আপিল । 

আমাদের লোক খাওয়াইবার বন্দোবস্ত ছিল না, 
কিন্তু নগর সংকীর্তন বাহির হইয়া গেলে পাড়ার 
লোকেরা আপনা" হইতে নানা তরকারি ও বিধিধ. 
. জিনিদ পর্ী আনিয়া বাসায় উপস্থিত করিতে লাগিলেন 


ইহাদের উৎসাহ ও আয়োজনে প্রচুর রানা হইয়াছিল, 
বকালাক সপবক্ানানড /ল্টট 2৮৯০) 


২৮২ সদ্গুরুর লীলা ৷ 


এই ঘটনার পর হইতে বোলপুরের সাধারণ লোকের 
মধ্যে একটা নৃতন ভাবের আবির্ভাব হইল ; তাহাদের রুচি 
পরিবন্তিত হইল; অনেকেই ভজন সাধনে মনোনিবেশ 
করিলেন; স্কুলের ছেলের! টিফিনের সময় খেলা ধুলা 
আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিল; তাহারা এ সময়ে দলে 
দলে কেবল হরি কথায় কল কাটাইতে লাগিল ; প্রহ্লাদ 
যেমন শান্তর বালকগণকে লইয়া গাপন শিক্ষক যণ্ডামার্কের 
আশ্রমে হরিজন করিতেন, তেমনি স্কল বালক ধবজাধারী 
আপরাপর ছেলেদিগকে লইয়া টাফিন ও অবকাশের 
সময় ধর্মালোচনায় কাল যাপন .করিতেন। ছেলের! 
দলে দল গাছ শুলায় কেবল হরিকথায় কালযাঁপন 
কাঁরতে লাগিলেন । অনেকে মস্ত মাংসাহার পরিত্যাগ. 
করিল । ছোট ছোট ছেলেরা আপনাদের পিতামাতাকে 
জিদ করিয়া হামিষ ভোজন ত্যাগ করাইতে লাঁগিল। 
সকলের মধ্যে যেন একট! যোর নেশা । পগ্ডিত মহাশয় 
যখন হাশ্রম হইতে আমার বাদায় আসিতেন রাস্তার 
দু ধারের দোকানদার গুহস্থলোক ও তাহাদের ছেলের। 
রাস্তায় ছুটায়া৷ আসিয়া তাহার পাদধুলি লইতে লাগিল 
লোকের ভীডে তীহার পথ চল৷ ভার হইয়৷ দাড়াইল 
এই জন্ত তাহাকে লুকাইয়া মাঠে মাঠে শাঞ্গার বাসায় 
আসিতে হইত ; তিনি সদর রাস্তায় চলা করা করিতে 
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বোলপুরে পতি মহাশয়ের এত সম্মীন, তাহার 

কোন অভাব বা পিছুটান ছিল না, শরীর স্তস্থ, দিন দিন 

ধশ্ম জীবনের উন্নতি হইতে ছিল, তথাপি তিনি সর্বদাই 

আমাকে বলিতেন ;_- 

পণ্ডিত__ভাই আমি বীচি না, ভিতরে বড়ই জ্বাল! 
যন্ত্রণা; আর সহা হইতেছে না। 

আমি-_দাদা, তোমার কিসের ভ্বালা, আমাকে ভাঙ্গিয়া 
বল, আমার অর্থ আছে, লোক বল আছে, 
তোমার সমস্ত অভাব আমি দূর করিতে 
প্রস্তুত 'আডি, যে উপায় অবলম্বন করিলে 
তুমি গ্খে থাকিতে পার দেই উপায় 
হবলন্বন কর। 

পণ্ডিত_আমার ভ্বাল! বন্ত্রণা বুঝিবে না, এ যন্ত্র 
শহৈতুকী। 

আমি তখন পণ্ডিত মহাশয়ের এই বন্ত্রণার কথ। 

কিছুই বুকিতে পারিতাম না। পরে গোস্বামী মহাশয়কে 

এই ভ্বাল। যন্ত্রণার কথা বলায় তিনি বলিলেন ;-- 

গৌসাই-_দাধন পন্থায় সকল সাধকেরই এইরূপ ভ্বাল। 
যন্ত্রণা হইয়া! থাকে । কাহারও এই জ্বাল! 
যন্ত্রণা এড়াইবার উপায় নাই, বেদে ইহা! ইন্দ্র 
দেবের অত্যাচার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 


মিল. নিলা ৬১০ ১০০০72৯ নী জারা, 


২৮৪ সদগুরুর-লীল।। 


ট:০৫৮595 ) নামক পুস্তকে ইহার বর্ণনা আছে। 
প্রহলাদ আগুনে পুডিয়া, বিষপানে জঙ্জ্জরিত 
হুইয়া, শন্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সমুদ্র 
জলে নিমজ্জিত হইয়। ভগবানকে লাভ করিয়া- 
ছিলেন। আমার বন্ত্রণা অসহা হওয়ায় আমি 
তিনবার আত্মহত্যা করিতে, উদ্যত হইয়াছিলাম 
গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 

আমি--এই যন্ত্রনা কি আমাদের সকলকেই ভোগ করিতে 
হইবে? 

গেসাই-নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে? কাহার, 
এড়াইবার উপায় নাই। 

আমি-_-এই ষন্ত্রণার কারণ কি? 

গোসাই-বহু জন্মের অপরাধের কি একটা শাস্তিভোগ 
করিতে হইবে না? যাহাদের যন্ত্রণ। আবন্ত 
হয় নাই, বৃঝিতে হইবে ভবিষ্যতের জন্য 
তাহাদের যন্ত্রণা মজুত গাছে । 

আমি-গেোসাই এ যে সর্ববনেশে কথা বলিলেন? 

গোসাই--যন্ত্রণ। ভোগ ব্যতীত জীবন প্রস্তুত হয় না, 
দুরন্ত রিপু্গণ, বাঁসনা ও কামন! সকল নষ্ট হয় 
না। প্র 

আমি_-এইবারত মুস্কিল? কেমন করিয়া বন্ত্রণা সা 


০৮ ০০০০ 
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গোসাই- তোমাদের যে প্রারন্ধ তাহ ৩ভাগ করিতে 
হইলে কি আার রক্ষা আছে? আমি সামান্য 

একটু আচ দিই মাত্র; এই টুকু সহ করিতে 

না পাগলে চলিবে কেন? যন্ত্রণার সময় 

এক মাত্র ভগবানের নামই ভরসা, শ্বাসে শ্বাসে 

নাম করিবে, কদাচ নাম পরিত্যাগ করিবে না। 

নাম ব্যতীত হুস্থ হইবার উপায়ান্তর নাই! 

স্বল্ত দাবানলের মধা দিয় তোমাদের পথ 
জানিবে। 

গোস্বামী মহাশয়ের এই সমস্ত কথ আমার নিকট 
তখন প্রহেলিকা মনে হইয়াছিল । আামি ইহার কিছুই 
হদয়ঙ্রম করিতে পারি, নাই। পরে বেশ টের পাইয়াছি। 


পট্টডোরী প্রদান। 


গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন সত্য বস্তু দশবার 
বাজাইয়া লইবে। প্রত্যঙ্গ না হইলে কিছুই সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিবে না, শুনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, 
এখন আমার মধ্যে ভানেক পরিবন্তন ঘটিয়াছে , শ্রীমণ্মহা- 
প্রভূর নামে ও আীচৈতগ্ঞ ঢরিতান্বত পাঠে প্রাণ আকুল 
হইয়। যায়। ক্রমাগত গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিয়া ও 
ভ্রাহার জীবন দেখিয়া তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়। মনে হই- 
য়াছে, তথাপি যুক্তি পৃজায় এতক আমার বিশ্বাস জন্মে 
নাই; প্রীগৌরাঙ্গ তন্বও আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। 
আমার মনে হইত গুরু যখন বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ না হইলে 
কিছুই গ্রহণ করিবে না তখন শ্ীগৌরাঙ্গতন্ব আমার নিকট 
প্রকাশিত না হইলে আমি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিব 
না। এই ভাবে এতদিন চলিয়! গেল; একদিন মনে 
হইল আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, শ্রীমম্মহাপ্রভু 
আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন? আমি চিরকাল 
তীহাকে অবিশ্বাস ও বিজ্রপ করিয়াছি ; বনুকাল যাবত 
রাধাকৃষ্ণের কুৎসা করিয়াছি আমার জন্য একটা আলা- 


টিদ্হ্র ই ব্রা এর. ০ 
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মুশীন্্র তপস্তা করিতে করিতে উই টিপিতে ,পরিণত হই, 
যাও যাহার দশনি পায় নাই আমি কেমন কর্ধিয়া আশ! 
করিব যে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর আমার নিকট প্রকাশিত 
হইবেন। আমি সত্য সত্যই ঘোয় পাষণ্ড । গুরুর 
প্রত্যক্ষ আদেশ আমি পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়াছি ; অধি- 
কন্ত তাহার প্রতি দুর্ববাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। গুরু সম্মুখে 
ভগবত নিন্দ। করিয়া! নিহান্ত অপরাধের কায করিয়াছি; 
পষ্টডোরী না দেওয়ায় মহাপ্রভুর গাদেশ লঙ্ঘন করা 
হইতেছে; তিনি আমার পূর্বব-পুরুষ সত্যরাজ খ। ও তত. 
পুক্র রামানন্দ বন্থকে প্রাতসন পষ্উডোরী দিবার জন্ত 
- আদেশ করিয়াছিলেন ; যথ। শ্রীচৈতন্য চরিতা মৃত মধ্যলীল. 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ__। 

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খান । 

তারে শাজ্ঞা্দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ 

এই পট্ডোরীর তুমি হও যজমান । 

প্রতিবর্ধ আনিবে ডোরা করিয়! নির্বাণ 

এত বলি দিণ তীরে ছি'ড়া প্উভোরী । 

ইহা দেখি করিবে ভোরী অতি দৃঢ় করি ॥ 

এই পষ্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান । 

দশমু্তি ধরি ধিহে। সেবে ভগবান ॥ 

ভাগ্যবান সত্যরাজবস্থ রামানন্দ । 


২৮৮. সদ্‌গুরুব লীলা। 


" * প্রুতিবৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে | 
কাটটডোরী লইয়৷ আইসে অতিবড় রঙ্গে ॥ 
শ্রীমন্হা প্রভুর এই আাদেশ ও গুরুবাক্য অবহেলন 
জন্য আমার অনুতাপ উপস্থিত হইল। আমি আপনাকে 
-শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম ; আমার অত্যন্ত আত্ম- 
গ্লানি উপস্থিত হইল। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া 
পষ্টডোরী প্রস্তুত করাইবার জন্য রেশম সংগ্রহের চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম। 

পষ্টডোরী জিনিসটা কি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে 
বুঝাইয়া বলা কর্তব্য। ইহা রেশমের এক প্রকার স্থুলচেন 
'বা কাছী। সাদা, কাল, লাল ও হরিদ্রা বর্ণের রেশম 
দিয়! ইহা প্রস্তুত করিতে হয়; দেখিতে বড়ই স্বদৃশ্ঠ ; গ্রতি- 
বশুসর ঢুইগাছী করিয়া পাঠাইতে হয়; ইহার এক এক 
গনী লঙ্গায় ২* হাতের ন্যুন নে ; গ্রীমারের রসির স্যায় 
স্কল। আটগাছী রসিতে একগাছী প্রস্তুত হয়; ছান্দে 
'চারি রঙ্গের ফুল উিতে থাকায় দেখিতে মনোহর হয়। 

ইহা অত্যন্ত দু সহজে ছিঁড়িবার নহে।. , 
ওজগন্নাথদেব বিশ্স্তরমুত্তি, সহজে তাহাকে স্থানান্ত- 
-রিত করা ছুঃসাধ্য। একারর চন্দনযাত্র! দৌলযাত্রা প্রভৃতি 
“বিবিধ যাত্র। প্রতিনিধি ছারায় সম্পন্ন করিতে হয়; কেবল 
প্রথা ও স্থানযাজায, এব আাওসঝয়খরাি জ্যহাও ভ্তানানে 
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রত্ুবেশী হইতে যখন তাহার বিজয় আরন্ত হয়, তখন পাণ্ডা- 
গণ তাহাকে এই পট্ডোরী দ্বারায় বন্ধপ্ক করেন, এবং 
লোকে যেমন কাছী দিয়! রথ টানে তেমনি ীগাগণ এই 
পষ্টডোরীর সাহাব্যে তীহাকে টানিয়। বাহিরে লইয়া যান 
"ও রথস্থ করেন। রথস্থ হইলে পাছে রথ হইতে পড়িয়া 
যান এই আশঙ্কায় রখোপরি থাণ্বার সহিত এই পষ্টডোরীর 
"দ্বারায় ঠাকুরকে বন্ধন করিয়! রাখা হয়। স্নান পিঁড়ি বা 
গুপডচ1 মন্দিরে অবস্থিতি কালীন ঠাকুরকে এইরূপেই 
বন্ধন করিয়া রাখা হয়। যখন শ্রীমন্দিরে রত্ুবেদীতে 
থাকেন তখন সময় সময় এই পট্টডোরী ছ্ারায় ৬জগনাথ 
'দেবকে সাজাইয়া দেওয়া হয়; ঠিনি ইহা মালাম্বরূপ 
- পন অঙ্গে ধারণ করেন : দেখিতে বেশ শোভা হয়। 
আমরা পট্টডোরীর সেবাইত, একারণ রতুবেদী হইতে 
* ঠাকুরকে স্থানান্তরিত করিবার সময় চিরপ্রথানুসারে আমা- 
দের একজনকে উপস্থিত থাকিয়া ঠাকুরকে বন্ধন করিবার 
অনুমতি দিতে হয়। আমরা বহুদুরবাসী, পূর্বের রাস্তাতে 
বিপদ সঙ্কুল ছিল, প্রত্যেক বিজয় কালীন, আঁঈঈদের উপ- 
শ্থিত থাকা সম্ভবপর নহে, একারণ পুরুষানুক্তমে পুরুযো- 
স্তমে আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন পা নিযুক্ত 
আছেন) তিনি এই সকলু কাজের জন্য রাজসরকার হইতে 
কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। এই সময় বৃদ্ধ ভূবনমিশ্রা আমা- 
দর পভিলিধি পা চিলানি ) 


২৯৪ সদ্গুরুর লীলা! । 


আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে পষ্টডোরী প্রস্তুতের আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিএমন সময় এক দিন সন্ধ্যার পর আমার, 
বাসার নিষ্ঠা রাস্তার উপর একজন বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাকে 
দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
পাণ্ডা--হরিদাস বাবু উকিলের বাসা কোথায় ? আমি 
কোন্‌ পথে তাহার বাসায় যাইব ? 
বু ব্রাহ্মণের সাধুর বেশ দেখিয়া আমি ভূমি হইয়া! 
প্রণাম করতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 
আমি- আপনি কেঃ কোথা হইতে আসিতেছেন ? 
পাণডা--( আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বাললেন) আমি, 
জগন্নাথ দেবের পাগু, পুরী হইতে আনিতেছি ; 
আপনি কি হরিদাস বাবু? 
আমি_আমি বারু নহি একজন মহাপাষ্ড। আমার 
নাম হরিদাস বন ॥ " 
পাণ্ডা রাস্তায় দড়াইয়া আমার সহিত অনেক কথা- 
বা্ত। আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার নাম 
জয়কৃষ্ণপাণ্ডা, আমি আপনাদের বাটা হইতে ৬০ ফাটা 
বৎসর বাধত পট্টডোরী লইয়া যাইতেছি ; বড়ই বিপদ উপ-. 
স্থিত হইয়াছে, ১০1 ১২ বসর কাল ৬জগন্নাথ দেবের 
প্ডোরী যায় নাই; যে সমস্ত পুরাতন পট্টডোরী ছিল, 
তদ্বারায় এত দিন চলিল, এক্ষণ সমস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; 
ররথযাজার উপ নাউ : বাতি উন ১,১১৯, 
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পাঠাইয়ার্ছেন ; রাজ! বলিয়াছেন--“ষে উপায়েই হউক 
পষ্টডোরী আনিতেই হইবে। যদি কুলীনগ্রামের বন্ 
ংশীয়েরা দরিদ হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে টাক দিয়া 
প্ডোরী গ্রাস্তুত করাইয়া আনিতে হইবে 1” পষ্ডোরীর 
জন্য যত টাকা প্রয়োজন রাজসরকার দিতে প্রস্তুত 
আছেন। আমি মাসাধিক কুলীনগ্রামে আসিয়াছি পট্ট- 
ডোরীর কোন উপায় হইল না। তাহার পর জৌগ্রামে 
গেলাম, সেখানেও কোন উপায় হইল না; তথায় একটী- 
লোক আপ্নার নাম করায় এখানে আসিয়াছি; আপনি 
ইহার ব্যবস্থ। করুন। এবার যাহাতে পুরুষোত্তমে পট্ট- 
,ডোরী যায়, আপনাকে তাহার উপায় করিতেই হইবে। 
পউডোরা ভাবে সাল গাছের ছাল জুলিয়া ঠাকুরকে 
বন্ধন করিয়া রাখা .হইতেছে এবং অতি কঙ্টে যাত্রাদি 
নর্ববাহ হই,তছে, ঠাকুরের ক্লেশের সীমা নাই। 

পূর্বব হইতে আমার মন প্রস্তুত হইয়াছিল, পাগার এই 
কথ শুনিয়। সামার মন আরও দ্রবীভূত হইল। আনি 
মনে মনে ৬জগনমা” দেবকে প্রণাম করিয়া বলিলাম- 
“ঠাকুর, এত দয় না হইলে আমার কি আর রক্ষা ছিল! 
যথা ই পতিতপাবন নাম গ্রহণ করিয়াছ। তুমিই ধন্য, 
তুমিই ৮ ”* তোমার দয়া ৮ 

অং সঙ্গে করিয়া বাসায় আপিয়া আহা- 


[লই এম্বরি তে ক পর রানার 


২৯২ সন্শুরুর লীল।। 
আমি-_এবার নিশ্চয়ই পউ্ডোরী যাইবে, আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকিবেন। 
পাণ্ডা--কত টাক! লাগিবে ? 
আমি_ট্রাকার প্রয়োজন নাই, আমার পৈতৃক সেঝ, শামি 
সেবা চালাইব। আপনার উদ্বেগের কারণ নাই। 
পাগ্ড আমার বাসায় আহারাদি করিয়! পরদিন চলিয়! 
গেল আমি সময় মত পট্টভোরী প্রস্তুত করিয়া পুরুষো- 
ত্বম পাঠাইয়া দিলাম। আমি পউডে।র ভাঙ্গিতে জানি- 
তাম না। কাছীর ন্যায় পাকাইয়া পাঠাইয়। দিযাছিল।ম । 
যাহা হউক এবারকার মত ইহাতেই কাজ চলিল; পর 
বগুসরের জন্য পুরী হইতে ছিন্ন পট্টডোরীর নমুন! আসিল। - 
আমি নান। স্থান হইতে শিল্লি আনাইলাম কিন্তু পউডোরীর 
নমুন! দেখিয়। কেহই পট্টভোরী প্রস্তুত করিতে পারিল না, 
তখন আমার মনে হইল, যে ব্যক্তি পুর্বেব পট্টডোরী প্রস্তুত 
করিতেন তিনি বাঁকুড়ায় আছেন । আমি তাহাকে বাকুড়। 
হইতে তনাইয়া তদ্দারায় বত্লর বতসর পটভোরী প্রস্তুত 
করিয়া” পুরীমোকামে পাঠাইতে লাগিলাম । শেষে নিজে 
শিক্ষা করিয়া নিজ হস্তে পৰ্টডোরী প্রস্তুত করিয়! 
পাঠাইতেছি । | 


কালাচাদ । 


বোলপুরে যখন হরিনাম সংকীন্তনের প্রবল বন্থু 
আরন্ত তল তখন কোথা হইতে একট। কাল কুকুর 
আসিয়া বাপায় উপস্থিত হইল। এই কুকুরটা অন্য 
কুকুরের ন্যায় ঝগড়া করিত না; খাবার দিলে যদি অন্য 
কুকুর আপিয়া সেই খাবারে মুখ দিত তাহ! হইলে দে 
সরিয়া যাইত, শার উহা খাইত না; সংকীর্ভনের সময় 
কোথায়ও যাইত না। সংকীর্ভন শ্রবণ করিত, সংকীর্তনের 
. দলকে রীতিমত প্রদক্ষিণ করিত জিব বাড়াইয়। ভক্ত- 
দলের পদ-ধুলা গ্রহণ করিত ; হরিরলুট কুড়াইয়। খাইত। 
সংকীর্ভদ বাহের হইলে, কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে যাইত। 
পাঞ্ুত মহাশয় আদর করিয়া এই কুকুরের নাম র।খিয়- 
ছিলেন“কালার্টাদ”। তিনি কালা্টাদ বলিয়! কুকুরকে ডাকি 
তেন; এই কালাটাদ্দ সংকীঞ্ুন দলের মধ্যে একজন গণ্য 
হইলেন। যখন সকলে আহারে বসিতেন, কালাাদের 
জন্যও একটা। স্বতন্ত্র পাত হইত । যেমন লকলে আহারে 
বল্দিত, কালাাদও আপনার পাতে সাহার করিত ৷ 

শল্পদিন পরেই কালাটাদের মধ্যে সাত্বিক লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইতে লাগিল, সংকীন্তন সময়ে তাহার দীরে 


২৯৪ সম্গুরুর. লীলা । 


রীতিমত স্বেদ ও কম্প হইত, চক্ষু দিয় দর দর করিয়া 
অস্রুপাত হইত, এবং সে রীতিমত সমাধিস্থ হইত; তাহার 
আদৌ ভুস থাকিত না। সংকীন্তনে সে যখন সমাধিস্থ 
হইত তখন তাহাকে বলপুর্ববক ধরিয়। উঠাইলৈ সে চাঁরি 
পায়ের উপর "ভর দিয়। দ্াড়াইতে পারিত না। হাত 
ছাড়িয়া দিলে নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া যাইত। আমরা 
সকলে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কুকুর এমন 
ভাৰ কখনও দেখি ঈাই। কয়েক বসর এখানে থাকার 
পর কুকুরটা সকলের হাভন্তাতে ভঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল। 
কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। আমি গ্রাম গ্রামস্তরে 
খোজ করিলাম, কোথায়ও শনুসঙ্গান পাইলাম না! 

এবার ফাল্গুন মাহায় শ্রীমন্বাহাপ্রভূর জন্মোৎসব ও * 
আকষের দবোলযাত্রা সমারোহের সাহত নির্বাহ হইল। 
ঠাকুরদের ভোগ পুজ। কীন্উনের অবধি রহিল ন1। 

চৈত্রমান্‌ হইতে আমার বন্তমান মুহুরি তিনকড়ি সর- 
কার, গৌরকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলরতন খরকার 
প্রভৃতির দীক্ষা কাধ্য শেষ হইল। 

কুকুরের এই অবস্থা দেখিয়া আমার নিজের প্রতি 
নির্বেবদ উপস্থিত হইণ। পরে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে এই কুকুরের কথা জ্ঞাপন করিলান। 
তুললেন এই কুকুরটা অতি ভাগ্যবান, পুর্ব জন্মে 
একজকী পরম সাধু ছিল। অপরাধ বশতঃ কুকুরযোনি ' 


কালাচাদ। ২৯৫ 


প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্যাণ্ডারিয়ার হাশ্রমেও এইরূপ একটা 
কুকুর ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম__ 
আমি--কুকুর আদি ইতর জন্তুর কি আত্ম। আছে? 
গোঁসাই--ইতর জন্ত কেন বৃক্ষ লতাদিরও আত্মা আছে 1 
আনেক মহাস্ম। বৃক্ষদেহ ধারণ করিয়। ইবৃন্দাবনে 
বাগ করিতেছেন। 
আমি--শুনিয়াছি শ্রীবুন্দাবনে শিরোমণি মহাশয়ের 
ঠোরে এক বৃক্ষ শাপন!দের কীন্ুন শুনিয়) 
নৃত্য করিয়াছিল £ 
গো সাই- হা, খুব নৃত্য করিয়াছিল । 
আমি-__গাছ কিন্ধূপে নৃত্য করিয়াছিল ? 
গোসাই- গাদৌ বাতাস ছিল না, তথাপি কীন্তন সময়ে 
বৃক্ষের ডালগুলি এমনি ভাবে ছুলিতে লাগিল 
যে দেখিয়া £বশ বুঝা গেল বৃক্ষ নৃত্য 
করিতেছে । 
আমি--বুক্ষের কি জ্ঞান আছে? 
গে সাই-্লজভ্ঞানময় দেবত! সর্ববভীতে বিরাজ করিতেছেন-- 
বুক্ষের জ্তান নাই এ কথা কে বলেন 


জ্যেষ্ঠ পুত্রের অননপ্রাশশন। 


১২৯৬ সালের আশ্বিন মাহায় সাধু অঘোরনাথের' 
প্রেতাত্ব। (৭801) যোগ শিক্ষার্থ আমাকে গোল্সামী 
মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে দীক্ষা 
দিলেন ; যোগের কোন কথা বলিলেন না । আমিও 
তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। স্পিরিটের 
আবির্ভাবও বন্ধ হইয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিল, 
এ ব্যাপারট। কি ভইল? শ্পিরিট যোগ শক্ষার জঙ্য ... 
আমাকে ষে এত কথ| বলিলেন এ সব কি মিথ্যা ? আমাকে 
গুরু সন্সিধানে পাঠাইবার জন্য স্পিরিট কি মিথা! প্রলো- 
ভন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন 2 হাঁমি একাল পর্যীন্ত 
স্পিরিটের কথার কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি নাই। 

এতদিনের পর আমার আত্মদর্শন উপস্থিত হইল ৷ 
একদিন বেলা ১টার সময় আমি বিছানায় বালিস ঠে্‌ 
দিয়া বসিয়। আছি, এমন সময় দেখি শামার সম্মুখে আর 


একজন ফাড়াইল, আমি শান্তে আস্তে আসিয়া দাড়াইলাম ; 
প্ছাল্তর জাজ ভাল কালি ৩৫টি ,০৮৯ ১১৬০ 2১১০১ 7২ 


জোন পুত্রের অন্নপ্রাশন । ২৯৭. 


স্থস্প্ট দেখা ধাইতে লাগিল। ভাল আয়নায় নিজের 

, প্রতিবিন্ব যেরূপ দেখা যায়, ইহাও ঠিক সেইবূপ। 

এ ইহার পর মাঝে মাঝে ঠিক এইরূপ দর্শন হইতে 
লাগিল ; দেব দর্শনও ঙারন্ত হইল; আবার এক একটী 
করিয়া যোগাঙ্গ % সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি 
যোৌগের কোন ধাব ধারি না. অথচ আপনা হইতে এই 
সব ব্যাপার উপস্থিত হইতে লাগিল । শামি নিজের 
অবস্থ। দেখিয়া নিলেই এবাক হইতে লাগিলাম। আন্ম- 
শক্তির কোনরূপ পরিচালনা নাই, কেবল গুরুদত্ত 
নামেই এই সব ব্যাপার আপনা হইতে উপস্থিত হইতে 
লাগিল। তখন আসল আর নকলের প্রডেদ দেখিতে 

: পাইলাম । ভগবানের নামে যে প্রাণায়াম হয়, হাজার 
চেষ্টাতেও সেরূপ প্রাণায়াম হয় না; তজ্প অপরাপর 
অঙ্গগুলির তাসল আর নকলের পার্থক্য দেখ! যাইতে 
লাগিল। 

আমি কলিকাতা গিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
ূ করিলাম, এসব কি? গুরুদত্ত নামে এমন হয় কেন? 
তিনি উত্তর করিলেন_-যোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার 
(১) হটযোগ, (২ রাজযোগ। হট যোগের যোগীকে 


*. মম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রভাহার, ধ্যান, ধারণা, 


রিল 


৯৯৮ স্দ্‌গুরুর লীলী। . 


গুরু সন্পিধানে বিবিধ শারীরিক ক্রিয়) শিক্ষা করিতৈ হয় 
এবং বহু সাধনের প্রয়োজন হয় : এই যোগে সিদ্ধ হইলে 
যোগী অষ্টাদশ সিদ্ধি * লাভ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 
অস্ট সিদ্ধি প্রধান। তিনি জলের উপর দিয়! 2৬ 





*. অনিম।, জখিমা, ব্যাপ্তি প্রাকাম্য নহিম1 তথা, 
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামবসায়িতা । 
আনিমা-_অর্থাৎ অতি সুক্মীবস্থা, স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানু- 
সারে সুগম কৰিবার ক্ষমতা, এই শক্তি প্রভাবে 
যোগিগণ নিজ শরীর ইচ্ছানরূপ ুঙ্ম করিয়া! 
সকলের অলক্ষতাঁবে অব্বস্থানে বিচরণ করেন। 
২। লঘিমা_স্বীর শরীরকে লঘু করিবার ক্ষমতা 
৩। ব্াণি-_দেহ ইচ্ছান্ুপারে বিস্তৃত করিবার ক্ষমত]। 
৪। প্রাকামা__ভোগেচ্ছ। পুর্ণ করিবার ক্ষমতা, যোগী যাহা 
ইচ্ছ! করিবে তাহাই লাভ করিবে । 
৫1 মহিমা_স্বীয় শরীরকে ইচ্ছান্থুরূপ স্কুল করিবার ক্ষমতা। 
৬।  ঈশিত্ব--সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমত! | 
৭। বশিত্ব-সকলকে বশ করিবার ক্ষমত। ৷ 
৮। কামবসার়িতা-আপনার সর্ব কামনা পুর্ণ করিবার ক্ষমতা। 
এই আট প্রকার সিদ্ধিকে অষ্টসিদ্ধি বলে। 
সি্ধরোহষ্টাদশ প্রোক্ত। ধারণ! যোগপারগৈঃ। 
তীসামষ্টে। যৎ প্রধান, দশৈব গুণহ্তবঃ ॥ 
অনিমা মহিমা যুভ্ের্সমিমা প্রান্িরিকিয়ৈত। 


৮ 


জোন্ত পুত্রের অন্পপ্রাশন। ২৯৯ 


যাইঠ্ডে পারেন; ইচ্ছামাত্রে বিবিধ জিনিষের স্থষ্টি করতে 
পারেন ; দেওয়াল ভেদ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে 
পারেন ; জলের নীচে ডুবিয়! ব। মৃন্তিকায় প্রোথিত হইয়া 
ধটাকিতে পারেন ; এইরূপ যোগা ইহাতে বিবধ অলৌবিক 
শক্তি লাভ করেন। ইহাতে শরীর স্থৃস্থ ও দার্লীবন 
লাভ হয়। 
এই যোগে ধর্্মলাভ হয় না, ধন্মের সহিত ইহার কোন 
সংঅব নাই *% ইহণতে তগবৎ প্রাপ্তি দূরে থাকুক; সংসার 
ক্ষযই হয় না। কাম ক্রোধাদি রিপুগণের আধিপত্য 
সমভাবে থাকিয়া যায়। প্রবৃত্তি দমিত হয় না। ভারত- 
র্ষের নাথ-সমপ্রদায়ের যোগীর! এই সম্প্রদায়ভুক্ত ; ইহারা 
কাণে কাটের কুগুল ধারণ করে , সাধারণতঃ ইহাীদগকে 
কাণফাট! যোগী বলে। 
তোমাদের যে সাধন তাহা রাজষোগ । ইহার এক- 
মাত্র গুরু স্বয়ং ভগবান্‌ ; ইহাতে অবিশ্রান্ত গুরুদত্ত নাম 
টিন কারতে হয়। মনের মধ্যে একটু অহস্কার বা অভি- 
মান বউদি হহলে আর রক্ষা নাই; সকলের পদানত 


গুণেষনঙ্গো বশিতা বকা ] 
এতা যে সিদ্ধষঃ সৌমা অষ্টাবৌৎপতিক1 মতাঃ ॥ 
ইতি শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১১/৯৫।৩-৫ ॥ 
* অস্তরায়ান্‌ বদস্ত্েতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমমূ। 
ময় সম্পদাযানস্ত কাল ক্ষপণাভিতবত 7 *২1২+1৩০ 





৩০৪০ সদ্গুরু্ধ লীলা । 


ও অদোষদশী হইয়া নাম করিতে হইবে । নাম করিতে? 
করিতেসনস্ত দেহ নামময় হইয়া ষাইবে ; ভাগবহীতনু লাভ 
হইবে। পঞ্চম পুরুতার্থ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তাহ এই সাধ- 
নেই লাভ হইবে। ভক্তের যোগৈশ্রধধ্য চান না, তথাস্ধি 
সর্বপ্রকার যৌগৈশ্বর্য), সর্ববপ্রকার সিদ্ধি তাহাদের লাভ 
হইয়। থাকে। ইহারা ভক্তিদেবীর দাসী- ভক্তিদেবী, 
যেস্থানে যান, ইতারাও তাহার অনুগমন করেন। 
হরিভন্ভি' মহাদেব্যা; সর্রবামুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ | 

ভুক্তয়স্চাডূতাস্তস্যা শ্চেটিকা বদনূ বতাঃ ॥ নীরদ পঞ্চরাত্রম, 
॥ হটযোগী গোরক্ষনাথ নিজের এশ্র্যা দেখাইয়া নানক- 
জীকে 1শষা করিবার চেষ্টা করিতেন, গোরক্ষনাথ 
ৰলিতেন নানক! ভুমি বসিয়া কি করিতেছ, আমার 
নিকট যোগ শিক্ষা কর, কত এশুরধ্য লাভ করিবে। 
নানকজী ভগবস্ত্ত, তিনি বালতেন__শামি যোগ বুঝি না, 
আমার কোন এরশ্বয্যেরও প্রয়োজন নাই ; ভগবানের! 
পাদমুলে পড়ি থাকিতে পারিলেই জীবন সার্থক মনে 
করি। এই কথা শুনিয়৷ যোগৈশধ্য দেখাইয়া নানকজীকে 
গরলুন্ধ করিবার জন্য গোরক্ষনাথ একদিন বললেন, 
নানক! চল একবার সিংহল বেড়াইয়া আসি । নানকজী 
বলিলেন_ নামার যাইবার ক্ষমতা নাই, আপনি যাঁন। 
গোরক্ষনাথ মুড মধ্যে সশিষ্য সিংহলে উপস্থিত হইলেন, 
উশীন উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নানকজী বসিয়া রহিয়াছেন। 


জোযেষ পুভ্রের অন্নপ্র/শন | ৩০১ 


গোরক্ষনাথ নানকজীকে জিজ্ঞাস করিলেন--তুমি কেমন 
করিয়া এখানে আপিংল ? নানকজী উত্তর করিলেন--শ্ামি 
কিছু জানি না, এমনি এখানে নাসিঘ পড়িয়াছি। একদিন 
গোরক্ষনাথ ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত করিয়া সমস্ত অগ্নি নিববাণ 
করিয়। দিলেন এবং নানকজীকে ঠকাহবার জন্য তাহাকে 
ঝলিদ্েন-_কোথাও একটু আগুণ পাইতেছি না, আমাকে 
একটু আগুণ দাও। নানকজী তৎক্ষণাত অগ্নি প্রদান 
করিলেন ইহাতে গোরক্ষনাথ অবাক হইয়া গেলেন। 
তৎপর নান। এশ্বধ্য দেখাইয়াও যখন নানকঙ্গীর নিকট 
পরাস্ত হইলেন, তথন নানকজীকে শিষ্য করিবার সংকল্প 
পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের সাধন রাজযে।গ, এই 
কথা শুনিয়। স্পিরিটের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা 
আমার প্রতীতি হইল । রাজযোগ স্ুদুল ভ, ইহ! সকলের 
ভাগ্যে লাভ হয় না। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ব্ডি 
ইহা লাভ করিয়া! থাকেন। ভগবান কৃপ। করিয়| ধাহাকে 
'দেন কেবল তিনিই প্রাণ্ড হন। ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত 
আছে ৪ খু 

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভ্াগ্যবাণ জীব । 

গুরু-কৃষ্% কৃপায় পায় ভক্তি লতা বীঞ্জণ' ॥ 





* গুরু কষ. গুরুূপী কৃষ্ণ অর্থাৎ সদৃগুরু। 
অন্তর্বহন্তমততামণ্ডভং বিধুগণাচারধ্য চৈত্যবপুষ। স্বগতিং ব্যক্তি । 


ভিত তট এ 23 ১৮ ভু 


সদ্‌পুরুর লীলা । 


মালী হঞ1 সেই বীজ করে আরোপণ ! 
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়। বাড়ে লতা ত্রহ্মাণ্ড ভেদী যাঁয়। 
বিরছা ব্রহ্মলোক ভেদী পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলক বুন্দীবন 1 
কৃষঞ্চচরণ কল্লবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহ বিস্তারিত হয়ে ধরে প্রেমফল । 

ইহ! মালী নিত্য সেচে শ্রাবণ আদি জল ॥ 
যদি বৈষুব গপরাধ উঠে হাতি মাতা । 
উপাড়ে ঝ। ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥ 
তাতে মালী যত্ব করি করে আবরণ । 
তপরাধ হাতি যৈছে না হয় উদগম ॥ 





স।ধারণকে বুঝাইয় বলিবার ভাষা নাই, বলিলেও 
কেহ বুঝিবেন না। ধাহাদের যধ্যে+ সদৃগুরু কর্তৃক 
শৃক্তি সঞ্চার হইয়াছে এবং সাধনবলে সেই শক্তি কতক 
পরিমাণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে কেবল তাহারাই বুঝিতে 
পারিবেন। জীব ভগবানের মায়া-শক্তি দ্ারাক্ম 
অভিভূত। জীব-শক্তি ঘবারায় মায়াশক্ি প্রতিহত 
কর। অসম্ভব; এজন্য মায়াতীত অবস্থা লাভ করিতে 
হুইলে এই ভক্তি লতাবীপ্জ ভগবতশক্কি বা গুরুশক্কি) 


জ্ষ্ঠ পুত্রের অন্পপ্রাশন। ৩০৩, 


কিন্ত যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা ৷ 
ভুক্টি মুক্তি বাহ যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধাচার কুটানাটা জীব-হিংসন। 
লাভ পুজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 
দেক জল পেয়ে উপশাখা বাড়ি যায়। 
স্তব্ধ হয়ে মূল শাখ। বাড়িতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখ। করয়ে ছেদন । 
তবে মূল শাগ। বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেমফল প1কি পড়ে মালী শম্বাদয় । 
লতা অবলম্বী মালী কল্লবৃক্ষ পায় ॥ 
তীহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে দেবন। 
স্থথে প্রেমফলরস করে শাম্বাদন ॥ 
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ। 
যার গাগে তৃণ তুল্য চারি পুকুষার্থ ॥ 
চৈতন্য চরিতামত মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ রূপ-. 
গোস্বামী প্রতি মহাপ্রভু বাক্য । 
কঠোপনিষণ প্রথম অধ্যাহ দ্বিতীয় বীর র্‌ কশ্লোকে 
লিখিত আছে-- 
পনায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা 
তেন । 
যমেবৈষ বৃণু, লভ্য স্ুদ্যৈষ আত্ম বৃণুতে 
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৩০৪ সদ্গুরুর লীল!। 


এই পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন, মেধা ৰা বহু শান্ত 
জ্ঞান দ্বারায় লাভ কর! যায় না; যাহাকে ঈইনি বরণ 
করেন কেবল তাহার দ্বারাই ইনি লত্য; তাহার নিকটে 
ইনি স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন । 

এই শ্লোকে যে বরণ করার কথা লিখিত হইয়াছে 
ইহাতে বুঝিতে হইবে ঘে সদগুরু বূপে তিনি যাহাকে 
নিজের শক্তির জাশ্রয়ে গ্রহণ করেন। ভগবানকে 
লাভ করিতে হইলে সবৃগুরুর নিকট ভগবত, শক্তি লাত 
করা একান্ত প্রয়োজনীয় । 

এই শক্তি সঞ্চার ব্যাপারে বিদ্বান বুদ্ধিমান ত্ধাবী 


-ৰ। তপস্বথী লোকের প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌ সদ্গুরু- 


রূপে বলক-বদ্ধ-বন্তি। মুর্খ যাহাকে ইচ্ছ' তহাকেই 
আপন শক্তির আশ্রয়ে গ্রহণ করিয়া! আত্মা-ন্বরূপ প্রকাশ 
করিয়া খাকেন। ইহাতে জাতির বিচার নাই, জ্ঞান 
গরিমার পার্থক্য নাই 

শীমস্ভাগবতের রাসলীঙ্গায় এই শ্রগ্তি-বাক্যটা অতি 
মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ভগবান শ্রীরুঞ্ণ বনমধ্যে 
বংশীধ্বনি করিলেন; গোপিগণ তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন. ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে লইয়! রাসলীলা 


.করিলেন। ভগবানের বংশীধ্বনিতে ব্রঙ্ছ কটাহ পর্য্যন্ত 
ভে হইয়। যায়; কত যোগীন্দ্র, মুণীন্দ্র, ব্রহ্ষগ্ঞানী, 


3 


জোঙ্ত পুত্রের অবপ্রাশন। ৩০৫ 


স্উনিতে পাইলেন না ; ভগবানের গুণ গ্রান কাহারও শ্রতি- 
গোচর হই না, কেবল নিরক্ষর বিদ্যাবুদ্ধি হীনা কতক 
গুলি গোপাঙ্গনা ভগবানের এই গান শ্রাবণ করিয়। 
উহার সহিত ।মলিতা হইলেন ১ ভার ভগবান্‌ তাহ।দিগকে 
লইয়! রালীল! * করিলেন। গোপীগণ “কৃষ্ণ গৃহীত 
চেতা” হইয়াছলেন। এই শাখ্যায়িকায় ভাগবতকার 
দেখাইতেছেন 'ভগবত প্রাপ্তির পক্ষে বিদ্যা, বুদ্ধ, জ্ঞান, 
পাণ্ডিত্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, "ভগবান যাহাকে 
অঙ্গীকার করিবেন, কেবল সেই তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন। 

নাহারা মনে করেন বিদ্যা, বুদ্ধি, পাঞ্জিত্য ব| তপস্]. 
বলে ভগবানকে লাভ করিবেন, তীহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। 
" কেবল পুরুষকার বলে ভগবানকে লাভ করিতে যাওয়। 
আর সূর্যযরশ্মি ধরিয়! সূর্ধামগুলে গমন কর! একই কথ । 
পগুরুশক্তির সাহায্য বাতিরেকে কাহার সাধ্য যে একটী 
রিপু বা একটা সামান্য প্রবৃন্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পায়? 

মানুষ পুরুষকার নলে রিপুগণকে ও প্রবৃদ্তি 
সকলকে কিছুদিনের জন্য দমন করিয়া রাখিতে পারে 
তখন তাহার] পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ম্যার ভিতরে গর্জন 
করিতে থাকিবে, কিন্তু দিন কয়েক পরে যেমনি পিষ্ভর 
ভাঙ্গিবে অমনি লক্ষ প্রদান করিয়। একেবারে তাহাকে 
বিনাশ করিয়া ফেলার! 


৩০৬ সদ্গুরুর লীলা । 


অনেক ধন্ম প্রাণ লোকের সহিত আমার বহুকাল 
যাব আলাপ আছে. আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও, 
আছে; তাহারা জীবনভোর অকপটে যথেষ্ট সাধন- 
ভজন করিয়৷ আসিতেছেন, কিন্তু এক গুরুশক্তির অভাকে' 
ধন্মপথে এক পাণ্ড অগ্রসর হইতে গারিতেছেন না।' 
তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্-ভাব যতটুকু ততটুকু আছে, 
বরং বাদ্ধক্যে গাত্বাশক্তির লাঘব হওয়ায় ধন্ভাৰ জান" 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ধাহারা গুরুশক্তি লাভ 
করেন নাই তীভারা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পাইবেন যে, কেবল পুরুষকার দ্বারায় তাহাদের সামান্য 
একটা প্রবৃত্তিরও হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় 
নাই। 

ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, তিনি ইচ্ছা করিলে 
না করিতে পারেন, এমন কিছু নাই, একথা সতা। কিন্তু 
তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন সেই নিয়ম মত চলিতে, 
হইবে । আম খাইতে হইলে তাম গান হইতে আম: 
লইতে হইবে; কীটাল তলায় ন্মাম পাওয়া যাইবেনা, 
আকাশ হইতেও ঝর ঝর করিয়া আম পড়িবে 
না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদ্গুকুর নিকট 
গুরুশক্তি লাভ করিতে হইবেই হইবে; ইহা ভগবানের 
অব্যর্থ নিয়ম ॥ এই নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিতেছে । 

আদি গুরু নারায়ণ হইতে এই গুঁরুশক্তি চিরকাল: 


জোষ্ঠ পুত্রের অন প্রাশন । ৩০৭ 


শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে । ঈশ্বরপূরী মাধবেন্্র 
পুরীর নকট এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । আবার 
ীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। দেশের অতান্ত ছুররস্থা৷ দেখিয়। ইদানীং 
গোস্বামী মহাশয় ভগবানের ইঙ্জিতে বহু গৃহস্থ ও উদাসীন 
লোককে এই গুরু-শক্তি বিতরণ করিলেন । 

বন্তমান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শক্তির 
অভাব হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধো বৈষ্ণব-ধন্্র মান 
হইলা পড়িতেছে । পু 

১৩০৩ সালের লোৈষ্ঠ মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন হইল, 
এট উপলক্ষে কুলীন গ্রাম হইতে জোট ভাতা, পুরোহিত 
ও আত্মীয় স্বজনগণ বাসায় আসিয়! উপস্থিত হইজৌন | 
আদ্ধ।.: বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দাদামহাশয় যথাশান্ 
সম্পন্ন করিলেন। আমার এন্তরে এমনি পরিবত্তন 
আসিয়াছে, যে শরমন্মহা প্রভুর পুজা ব্যতিরেকে কোন 
অনুষ্ঠানই আমার মনে অনুষ্ঠান বলিয়া বোধ হয় না। 
জীমন্মহা প্রভুর ভোগ পুজা ব্যতিরেকে অন্ন প্রাশনে আমার 
প্রতি হইল না । আমি শ্রনিত্যানন্দ বংশীয়, আচার্য্য 
প্র বংশীয় অনেক ভক্ত গৃহস্থ ও উদ্দাসীন বৈষবগণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়! আনাইয়া পঞ্চতত্বের পুক্জা করাইয়া ও 
ভোগ দেওয়াইয়। মহোতসব আর্ত করিয়া দিলাম । 

কীন্তনের খুব জমাট হইল, একজন আচার্য বংশীয় 


৩১৮ জন্গুরুর লাল)। 


তক্ত ত্রাঙ্গণ ( মাধবেন্দ্র চট্টরাজ ) ছেলেকে কোলে লইয়া 
কীনত্র্নে যোগ দিলেন। বালক এ ব্রাঙ্গণের কোলে 
এমনি তেজের সহিত নাচতে লাগিল, যে ব্রাঙ্গণ আর 
ছেলেকে কোলে রাখিতে পারিলেন না ; আমাকে ভাকিয়। 
বলিলেন, “তোমার ছেলে এত তেজের সহিত নাচিতোছে, 
যে আমি উহাকে কোলে' রাখিতে পারিতেছি না, 
তোমার ছেলে সামান্ত ছেলে নয়, এই শিশুর কীন্তনে এত 
অনুরাগ ও এমন অবস্থ। 1” মহোগুসব শেষ হইল, ভক্তগণ 
গাপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন; আমি প।গুত 
মহাশয়ের সঙ্গে সাধন-ভজন ও নাম সংকীত্তনে জীবন 
যাপন করিতে লাগিলাম। 





৩১০ স্দগুরুর লীল! । 


আমি-_আাজ্ঞে বৃন্ধবয়সে পুত্র; মহাবিপদ; অসময়ের 
সন্তান কোন কাবে লাগে না। 
জ্ীকে দেখিয়া গোঙ্সামী মহাশয় বলিলেন, ছেলেকে 
-€কোল হইতে নামাইয়া দাও; তিনি ঘরের দরজার বাহির 
হইতে ছেলেকে নামাইয়। দিলেন ; বালক হামাগুড়ী দিয়া 
জ্রতবেগে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়| তাহার 
পরিধেয় বন্ত্ দাক্ষণ হন্তের দবারায় আকর্ষণ করিল; ক্ষণ- 
কাল মধ্যে বন্্র তযাগ করিয়া হামাগুড়ী দিয়া ঘুরিয়৷ শিয়া 
“গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ দিকস্থ শ্রীমন্তাগবত আদি সঙ্জী- 
কুত বিবিধ ভক্তিশাস্ত্রগুলির উপর আপন দক্ষিণ হস্ত 
অর্পণ করিল। তৎপর হামাগুড়ী দিয়। ভ্রতবেগে মায়ের 
কোলে গিয়া উঠিল। গোস্বামা মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ১ 
গৌসাই--আপনার পুত্র কি বলিল তাহা কিছু বুঝিতে 
পারিলেন ? 
আমি-কই, ছেলেত কোন কথা বলে নাই; সেত কথ! 
কহিতে শিখে নাই। 
গৌসাই- তোমার ছেলে দুইটা কথা নলিল। আমার 
গৈরিক বন্ত্র আকর্ষণ করিয়। খলিল “বৈরাগ্য” 
ও ভক্তিশান্ে হস্তস্থাপন করিয়া বলিল “ভক্তি” 
এই জগতে বৈরাগ্য ও ভক্তি এই দুইটা মাত্র 
ভ্রিনিস ভাাাচ 14৯ কথা বলিল? 


গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন! ৩১১ 


াঁমি-এই পুত্র এতদিন জগ্ম লাভ করে নাই কেন ? 

'গোসাই--পুর্বেব জন্ম হইলে তুমি কি ইহার মর্যাদা রক্ষা 
করিতে পারিতে ? 

আমি-ইনি কিকোন কর্মফল ভোগ করিবার জন্য জম্ম 
গ্রহণ করিষাছেন ? 

গোসাইস_না, ইহার কর্মফল ভোগ করিবার কিছুই নাই। 

আমি-ইনি কি নিয়তির অধীন ? 

“গোসাই--না ইনি কোন নিয়তির অধীন নহেন, আপন 
ইচ্ছায় আসিয়।ছেন, আপন ইচ্ছায় ফাইবেন। 
যদি আদর যত্বু করিয়৷ রাখিতে পার তবে 
থাকিবে, নতুঝ। উড়পাখী উড়িয়া যাইবে । 

. আমি-যদি ইনি নিয়তির অধীন নহেন, কোন কর্মফল, 
ভোগ করিতেও ্মাসেন নাই, তবে এই দুঃখ 
যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে কেন আসিলেন ? 

গোোসাই-_বংশ উজ্জ্বল বরিবার জন্য । 

ইহার পর গ্োম্বামী মহাশয়ের নিকট বালকের মার 
কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম না। ফলত শিষ্যগণ 
তাহার অসাঙ্গাতে বলিলেন গোস্বামী মহাশয় পুর্বেবেই 
এই বালকের পরিচয় [দয়াছেন ; ইনি আপনার পূর্বব-পুরুষ 

»ত্যরাজ খান (লক্ষনীকান্ত বস্থ)। গ্রোস্বামী মহাশয় 

আদর ধরিয়া বালকের নাম রাখিলেন “গোপীজনবললভ” | 

এইবার শুনিলাম গাশ্বামী মতীনাহার বসিবাঁল আনি 


৩১২ সদৃগুরুর লীলা । 


দেবমূক্তি ও হরিনামের ছাপ পড়ে । একদিন তিনি আসন. 
হুইতে উঠিয়া পায়থানায় গেলে, দেখিলাম তাহার আসদে 
অতি স্থন্দর চিত্র পড়িয়াছে ; একটা শিবমন্দির, মন্দিরের 
্ভতর শিবলিঙ্গ, শিবলিম্থের উপর বিল্রপত্র ; মন্দিরের 
উপর তিশুল; ঢাকী ঢাক স্বান্ধে করিয়া বাঞজাইতেছে ; 
অনেক লোকের সমাগম হইতেছে ; তাহাদের অনেকেই 
পুঁজোপকরণ হাতে লইয়ঃ শিবপৃজা করিতে আসিয়াছে ; 
খর কেহ কেহ দর্শক; তাহারা শিবপুজ! দেখিতেছেন। 
আমি স্থিরভাবে এই চিত্রটা দেখিতে লাগিলাম। অতি 
স্থনিপুণ চিত্রকর ব্যতীত এমন স্ুন্পর চিত্র কেহ আাকিতে 
পারে না। প্রায় অন্ধ ঘণ্টাকাল আপনোপরি এই চিত্রটা 
-দ্ীকিল, তারপর মিলাইয়া গেল ; আর নয়ন গোচর হইল | 
'না। আর একদিন ধ্বজবজ্াঞ্কুশ চিহিত ভগবানের পাঁদ- 
পদ্ম, ষোড়া যোড়া এই হাসনোপরি পড়িতে দেখিলাম 
প্রায় এক ঘণ্টা পধ্যন্ত এ পাদপন্ধের চিহ্ন আসনোপরি 
থাকিল ; তাহার পর অদৃশ্য হইল । | 
এই সময় হইতে আরও আশ্চর্যজনক অনেক 
ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। প্রস্থ্যহ গোক্কামী মহাশয়ের 
নিকট ভগবদগীতা, মহাভারত, শ্রীমন্তাগবত আঁদি 
. ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ হইত | : যখন ভগবদগীতা পাঠ হইত 
তখন অঙ্ভুনের রখোপরি ক্রীকৃদ অশ্ছের রজ্জু ধরিয়া উপ-- 


০ কা, ১০4 


শুরু দর্শনে কলিকাতা! গমন । ৩১৩ 


ভারতের কোন যুদ্ধের বিবরণ পাঠ হইত্ত তখন কুরু ও 
পাণ্ডৰ সেনার যুদ্ধ |বষয়ক চিত্র আপনোপরি পত্তিত 
হইত। আরও আমশ্চর্য্যর বিষয় এই যে যখন 'যুদ্ধের 
বর্ণনায় সেনাপতির মস্তক ছেদন পাঠ শেষ হইত সেই সায় 
হইতে চিত্রস্থ সেনাপতির মস্তক আর দেখা যাইত না । 
কখন কখন শ্রীচৈতন্থচরিতামূত পা$কালীন ভক্তগণের 
সহিত, শ্রীমন্মহাপ্রাভুর সংকীন্তন ও নৃত্য আসনোপরি 
অঙ্কিত হইত; এই সমস্ত এ্রহেলিকার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি কিছুতেই প্রবেশ করিত না; আমি অবাক্‌ হা 
দেখিতাম আর ভাবিতাম এ সব কি! 
মহাভারত পাঠ আমার ভাল পাগিভ না; সেইজ জন্য 
মহাভারত পাঠের সময় আমি অধিকক্ষণ সেম্থানে খন 
তাম না। একদিন মহাভারত পাঠাস্তে গোপ্ামী মহাশয় 
আমাকে বলিলেন )-- 
গেসাই-শুনিলে ? আহা, দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির সংবাদ 
কেমন মধুর £২১ কি সারগর্ভ উপদেশ । 
আমি_-আপনি কি বলিতেছেন ? দ্রৌপদী-যুধিষ্তির সংবাদটা 
আবার পড়িবার না শুনিবার বিষয়? ইহাতে 
কি বর্ণিত হইয়াছে £ প্রৌপনী রাজ্য হারাইয়া 
ও অপমানিতা হইয় দ্বঃখে ঘোর সংসারী ভ্ত্রী- 
লোকের ন্যায় ক্রন্দন করতঃ স্বামীগণের নিকট. 
আপনাদের ছুঃখ ফ্রেশের কথা বলিতেছেন, আর. 


সদ্‌গুরুর লীলা । 


যুধিষ্ঠির তাহাকে সান্তনা দিবার জগ্ত বলিতেছেন, 
ধন্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলে পরিণামে মঙ্গল 
হইবে, জয়লাভ হইবে ; শক্রগণ পরাজিত ও নষ্ট 
হউবে, নষ্ট রাজ্য উদ্ধার হইবে । গেোসাই, এই 
সকল কথা কি পড়িবার শা শুনিবার বিষয় ? 
সাংসারিক লাভ লোকসানের জন্ কি ধর্ম ? রাজ্য 
থাকিলেই ব কি আর গেলেই বা কি? যুধিষ্ঠির 
একথ! ত বলিতে গারিলেন না, রাজ্য গিয়াছে 
বেশ হইয়াছে । তীহার রাজ্যভোগের লালপা 
রহিরাছে, সেই লালসার জন্য ধন্মানুষ্ঠান। এ ধর্ম 
পালন করা মার না করা ছুইই সমান ইত্যাদি 
ইত্যাদি বলিয়। খুব একটা বড় রকম 1-5০৮99 
ঝাড়িয়া দিলাম । 


গোসাই--হামিতে হাসিতে বলিলেন, এব কথায় তোমা- 


দের মন উঠিবে কেন? যাহার নিবৃত্তি মার্গের 
লোক, যাহারা সক প্রেম লাভ. করিতে 
চায়, এই এবুন্তি মার্গের ধশ্মে তাহাদের তৃপ্তি 
হইবে কেন? 


আমি--প্রবৃত্তি মার্গের ধন্্ কি? 
গোসাই--সকাম ধর্ম । ন্র্গাদি কামনা করিয়া অথবা 


কোন রাজ্য ব৷ এঁশ্বর্ধ) ভথবা পিদ্ধি লাভের জন্তয 


শুরু দর্শনে কলিকাতা গমন । ৩১৫ 


ইহ।তে সাধক অভিলধিত বস্ত লাভ করিয়! 
' ভোগাস্তে আবার জন্মমরণরূপ ছুঃখার্ণবে পতিত 
হয়। 
আমি--নিবৃত্তি মার্গের ধন্ম কি? 
গোসাই -নিফ্ষাম ধর্ম) ভগবানকে লাভ করা ব্যতীত 
হাতে সাধকের অন্য কোন কামন। থাকে না। 
ধাহারা ভগবানকে লাভ করেন, তীহাদ্িগকে 
আর জন্মমরণরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে 
হয় না। তীহার। ভগবানের নিত্য লীলায় 
প্রবেশ করিয়া অনন্তকাল ভগবত-প্রেম-রস 
আস্বাদন করেন। 
নন্দ-মহোতসবের দিন কয়েকজন শ্চিক্ষুক গোয়াল 
সাভিয়! কাধে ভার লইয়। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
উপশ্থিত হইয়া! নন্দ-মহোত্সবের- গান করিতে লাগিলেন। 
তাহার! সে গান ঠিক জানে না, তাহাদের সুর, তাল কিছুই 
লাই ; তথাপি তাহাদের এলো! মেল এই গান শুনিয়া 
গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিতে লাগিলেন ঃ 
এবং প্রত্যেক জনকে কাপড় ও টাকা দিয়া বিদায় করি- 
লেন। আমি পূর্বেবই বলিযাহি গোস্বামী মহাশয়ের 
আশ্রমে চিরদিনই অথাভাব, সুতরাং খণ করিয়া এই 
টাকা ও কাপড় দেওয়া! হইল। আর্মি গোন্সামী মহা, 
আযাকি জিজ্ঞাসা করিলাম আণ কলিহখ ৭ বাকাম টিলাল 


৩১৬ সদগুরুর লালা । 


কি প্রয়োজন ছিল £ গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন_- 
“ইহারা শামাকে যে দৃশ্ট দেখাইলেন, তাহার বিবেচনায় 
আমি ইছাদিগকে কি দিলাম ?৮ 
একদিন গোস্বামী মহাশয় - শিষ্গণকে লক্ষ করিয়া 
রোষ শকাঁশ করতঃ তিরস্কার আর্ত করিলেন । তিনি 
বলিতে লাগিলেন_্ষিদি বল একটু প্রাণায়াম কর অমনি 
বলা হয় প্রাণায়াম করিতে পারি না $ যদি বলি একটু নাম, 
কর্ধ আমান বল! হয় আছ্ছে নাম করিতে পারি না। ধশ্ম 
কি জমি হইবে? জন্ম জন্ম কত তপরাধ করিয়াছ,তাহার 
ভোগ কি ভূগিতে হইবে না? আমনিই গব তইয়! যাইবে? 
আমার পাঁ'টিপিযা, আমাকে বাতাস করিয়া, আমার পায়ে 
তেল দিয়া, কেহ থে কিছু লান্ড করিবে, একথ! কেহ যেন: 
মনে স্থান না দেয়। ইহাতে কিছুই হইবে না1” 
গোন্ামী মহাশযেয় ভণ্ু সন! শুনিয। সকলে নির্বাক, 
নিম্তদ্ধ। গোস্বামী মহাশয়কে উদ্ভেজিত দেখিয়া আমি 
বছিলাম ;-- 
শামি--ঘাপনি এশ রাগ করিতেছেন কেন ? এত তির” 
স্কারই বাকি জন্য গ গুরু কৃপা করিয়! নাম না 
করাইলে কাহারও কি সাধা আাছে যে নাম 
করে £ 
গোস্বামী-- এই কথাটা বুঝিলেই ত হয় ঞ। 


সুরু দশনে কলিকাতা গমন । ৩৯৭ 


আমি-_শুনিয়াচি অন্যান্য সাধনে সাধ্য-বস্তু লাভ করিতে 

হুইলে সাধন প্রয়োজন ; সাধন ব্যতাত সাধ্য-বন্তু লাভ হয় 

ন।। আর এই সাধনে একমাত্র গুরু কৃপায় সাধ্য- বস্ত 

লাত হয়! থাকে. একথা কি সত্য ? 

'গোসাই-হা একথা সম্প সত্য । 

আমি-_তবেত কৃপা করিয়। অবন্থ৷ খুলিয়া দিলেই হয় । 

গোসাই--কীচা আম পাকাইলে পচিয়া য় । বালকের 
হাতে মাণিক দিলে সে ফেলিয়া দেয়,মাণিকের 
মন্ সে বুঝে না॥ 

আমি-নাম.করা বড় কঠিন। আপনি বপা করিয়া নাম 

করাইয়া লইলেই ত হয়। 
. গোসাই-_অন্নের গ্রাস মুখে ভুলিয়া দিলেও তাহ! | গিলতে 


কারেন সম্পূর্ণ পরিচালনা করিয়া সাধন করিতে করিতে যখন 
হায়রান হুইয়। পড়ে, 'মাত্মশক্ষিতে আর কুলীয় না, তখনই গুরু- 
রুপার প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং বুঝিতে পারে গুরুত্কপা ব্যতীত গত্যস্তর 
নাই। 

যথাহি পুরুষে। ভারুং শিরসা গুরুমুদ্বহন্‌ 

তংস্কন্ধেন স'আধতে তথ! সর্ধাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥ ৩৩ 

বাসুদেব 'ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ 

সন্টাচাদেন বৈরাগাং জ্ঞানঞ্চ জনরিব্যতি ॥ ৩৪ 


৩১৮ সংগুরুর নীলা। 


হয়; গলাধঃকরণ করা আর না করা তক্ষণ 
কারীর ইচ্ছাধীন । | 
আমি-_সাধনের বড় ক্লেশ; ধণ্ম লাভ করিতে এত ক্লেশ 
ভোগ করিতে হয় কেন? 
গোসাই--অনায়াস-লভ্য বস্তুর আদর হয় না। ধর্দলাভ 
করিতে অতান্ত কেশ, বনু আয়াসে ধন্দমলাভ 
হয় এই জগই ধর্মের এত গৌরব । 
আমি--যদ্দি সাধন না করি তবে কি হইবে ? 
গোসাই--যেমম ছিলে তেমনি থাকিবে । 
আমি-_অআনেকে বলেন নাম করিবার প্রয়োজন নাই, গুরুই 
সব করিবেন । 
গোসাই-গুরুর প্রতি বিশ্বাস কই, মুখে বলিলে ত হয় না? 
এই সকল কথাবান্তীর পর গোস্বামী মহাশয় আনে 
গিয়! উপবেশন করিলেন। 
এতদিন আমি মালা-তিলক ধারণ কার নাই ; মালা 
তিলক ধারণের জন্য ভিতরে বড় টান হইতে লাগিল, দিন ৃ 
দিন প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল ; আকাঙক্ষ। অত্যন্ত 
বলবতী হইল, একজন গুরুভাই আমার গলায় মালা 
পরাইয়। দিলেন; আমি মালা-তিলক গ্রহণ করিলাম । 
এই বেশই এমনি যে গলায় মালা আর কপালে তিলক 
দেখিলেই গুরু-শক্তি জাগ্রত হয়; একট। উপাসনার কা 


গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন। ৩১৯ 


গুরুশক্ত্ির প্রভাবে গামি দিন দিন বৈষব ভাবাপন্ন 
হইতে লাগিলাম। আমার ব্রাহ্ষভাব তিরোহিত হইতে 
লাগিল কৃষ্-কথা, কৃষ্ণ-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা আমার 
নিকট অতান্ত মধুর লাগিতে লাগিল, বৈষ্ঞব দেখিলেই 
- প্রাণটা পুলকিত হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় 
আমাকে দেখিয়া মুচকে মুচকে হাসিতেন আর 
আমি পুর্ববাবস্থা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন 
হইতাম । 

গোস্বাম! মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করার পর 
হহতে অনেক ত্রাঙ্গ তাহার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হুইয়া- 
ছিলেন, ক্রমে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় 
তাহার! আরও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়। পড়িলেন। তীহারা 
এই বলিয়৷ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, “আমরা কত কঞ্টে 
-একটী লোককে ব্রা্ম করি, আর সেই লোকটা গোল্বামী- 
মহাশয়ের নিকট যাইবামাত্র হিন্দু হইফা যায় গেসাই 
বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের ভত্রস্থ নাই; শ্যামাকান্ত পণ্ডিত 
এক জন অতি বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী লোক ছিল, 
গোসাঞ্ীর হাণপায় পড়িয়। বোম হইয়। গেল” । 

আমি এই সব কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে 
বলিলাম, 
আমি- মহাশয় ব্রাঙ্ষেরা আপনার মরণ তাকাইয়। আছে, 


সিকিম রর রান ন্রারাতে 
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নাই; আমর! কতকষ্টে একটা লোককে ব্রাহ্ম 
সমজে আনি, আর সে গৌসাঞ্দীর নিকট 
যাইবামাত্র হিন্দু হই ষায়। : 

গেোসাই-_-শামি মরিলে কি হইবে? আমি মে রক্তবীজের 
ঝাড় রাখিয়া য/ইব,তাহারা কি আর কিছু বাকি 
রাখিবে। 

আমি-_আপনার দেহান্তে এই সাধন দিবার অধিকারী কে 
হইবে? 

-গৌসাই-_বে ব্যক্তি আমার ন্যায় অনন্যকণ্্া হইয়। 
অবিশ্ঞান্ত নাম করিতে পাঁরিবে। 

আমি-_গামি দেখিতেছি ধাহারা এই সাধন পাইতেছেন, 
তাহার! ক্রমে ক্রমে. বৈষওব হইয়৷ যাইতেছেন, 
তাহাদের পূর্বব সংস্কার সমস্তই ন্ট হইয। 

ৃ যাইতেছে । 

.গোসাই--এই জন্যই ত এত আয়োজন। ধর্মের ছয়টা 
গর; প্রথম নীতির ধর্খা, বহু জন্ম এই ধশ্ম 
পালন করার পর মানুষ পঞ্চোপাসনার অধি- 
কারী হয়। বছ জন্ম পঞ্চোপাপনার পর ব্রক্ম- 
জ্ঞানের অধিকারী হয়। ব্রহ্ষভ্তান ভেদ 
করিতে পারিলে. পরমাত্ব তন্বে উপস্থিত হয়ঃ 
সাধনবলে এই পরমাত্ম তত্ব তেব করিতে 
পারিলে; মানুষ রাধাকৃ্ণ তন্বে পৌঁছে; এই : 
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রাধাকৃফ-তন্ব ভেদ হইলে মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ- 
তন্তে পৌছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-তন্বের উপর আর 
তভ্ত নাই। তোমাদিগকে কোন কথা বলিলে 
ত শুনিবে না। এইজন্য তোমাদের মধ্যে 
/কেবল শক্তি সঞ্চার করিয়া নাম দেওয়া হই- 
য়াছে। ইহাতেই সমস্ত তন্ব প্রকাশ পাইবে । 
আমি-_এই অবিশ্বাসের যুগে মানুষ মুখের কথা শুনিয়া 
বিশ্বাস করিতে চায় না। 
গোসাই_-হ। মুখের কথায় কিছু হয় না? সমস্ত অবস্থার 
ভিতর দিয়। না আপিলে ধন্দন অসম্প,ঁ থাকিয়া 
যায়। নিশ্বাস স্থদৃঢ় হয় না। | 
আমি--রাঙ্গোরা এক্ষণ ধর্মের কোন্‌ স্তরে আছেন ? 
গে সাই_ ইহারা এক্ষণ নীতির ধর্ম ধাজন করিতেছেন । 
আমি_ ত্রাঙ্গগণ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে যে ভাবে 
এক্ষণ সমাজ গঠন করিতেছেন তাহাতে যে নীতির 
ধর্ম রক্ষা পাইবে তাহাত বোধ হয় না। 
গোসাই--নীতির ধন রক্ষা না হইবার ই কথা। 
এই সময় বাবু মনোরঞ্জন শুহ ঠাকুরতার & পুত্রের 


বরিশাল জেলার অস্তর্গত বানরীপাড়। ; ইনি পূর্বে ত্রাঙ্মসমাজের 
'জনৈক প্রচারক ছিলেন। ইনি একজন স্ুবন্ত। ; ইনি স্বনামখ্যাত 
এলোক ইহার অধিক পরিচর দিবার প্রয়োজন নাই । 


৩২২ ্জুগুরুর লালা । 
অন্প্রাশন উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয় উহার বাসায় উপ- 
স্থিত হন। এ সময় তথায় কোন বামাচারী সাধু উপস্থিত 
হইয়া মদ চাহিলে গোস্বামী মহাশয় তাহাকে মদ আনাইয় 
নিজেই তাহা শোধন করিয়া দেন। এই অন্নপ্রথশন উপ- 
লক্ষে মনোরপ্চনবাবুর অনেকগুলি গণ্য মান্য ব্রাহ্ম বন্ধু 
নিমগ্রিত হইয়৷ আসিয়াছিলেন, তীহারা গোন্বামী মহাশয়ের 
এই ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার! তাহার 
সমক্ষে কোন কথ না বলিয়া পরোক্ষে আপনাদের মধ্যে 
একটা মহা খান্দোলন করিতে লাগিলেন । গোস্বামী 
মহাশয় ক্রমে প্রমে নীতিজ্ঞান ধিরহিতাগ্ঠহইয়া পড়িগাছেন, 
এই কথ। বলিয়া ব্রাঙ্মীদের মধ্যে অনেকেই তাহার কুৎসা 
করিতে লাগিলেন ; আমি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া 
গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম__: 
আমি-_-গাপনার কিরূপ বাবহার, আপনি নাকি একজন 
লৌককে মদ আনাইয়! দিয়াছেন। আবার এ 
মদ নিজ হস্তে শোধন করিয়া দিয়াংছন ? ইহার 
জন্য ক্রাঙ্গমমাজের লোকেরা কত কথাই 
বলিতেছেন । 
গোসাই -অতিথি উপস্থিত হইলে, ভাহা'র যাহা প্রয়োজন, 
তাহ। তাহাকে দিতে হইবে। নিজের রুচি 
অনুসারে অতিথি সেব! করা কণ্ব্য নয়। অতি- 
থির পুজার জন্য মদ্যের প্রয়োজন হওয়ায় আমি 
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তীন্টাকে মদ্য আনাইয়! দিয়াছিলাম। সকলের 
তি এক প্রকার নহে, যে ব্যক্তি যে 
পথের পথিক তাশীকে সেই পথের নিয়ম শনু- 
সাবে চলিতে হইবে । সে অন্যের পথে চলিবে 
না।! তাহার পন্থায় অদ্য ব্যবহারের বাবস্থা, 
থাকায় আমাকে মদ্য আনাইয়া দিতে হইয়াছে, 
অতিথির প্রার্থনা মত মদ) শোধন করিয়াও 
দিয়াছি । 

আমি- নেশাখোর ব্যক্তি যদি ক্ট্টার জিনিষ চায়, তাহাকে 

কি তাহা দেওয়ী'কববা ? 

গোসাই--বাহারা নেপাখোর, না খেলে থাকিতে পারে 

না, শুসস্থা যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, যদি কেহ 
তাহাদিগকে কিছু না দেয়, তবে তাহার! কেমন 
করিয়া বাচিবে? তাহার! অগত্যা চুরী করিতে 
বাধ্য হইবে? ভগবান কি করেন? অভাব- 
গ্রস্ত বেস্টারও উপপতি জুটাইয়! দেন। এক- 
জন সন্ন্যাসী গাজা ও আফিং খাইত। সে 
তিন দিন গাজা ও আফিং খাইতে না পাওয়ায় 
যাতনায় অধাঁর হইয়া, দিখ্বিদিক জ্ঞান শুন্য 
হইয়া এক জায়গায় একটা তারের খাম্বায় আস- 
নের আঘাত করিতে লাগিল। আর চীগুকার 
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দে 


সদ্গুরুর লীল।। 


ধরিয়া মারিব, যদি আমাকে নাই দিবি তবে 
এমন অভ্যাস করালি কেন %” এই সময় 
একজন গাজ! ও আফিং চোর পুলিস কর্তৃক 
গত হইয়া চৌরামাল সহ রাস্ত। দিয়া নীত হইতে- 
ছিল। পুলিশ প্রহরীর হঠাৎ বাহের গীড়া 
উপস্থিত হওয়ায় সে চোরকে রাস্তায় দাড়াইতে 
বলিয়! মলত্যাগের জন্য একটু আড়ালে যায়; 
এই অবসরে এ চোর সাধুকে আনান করিতে 
দেখিয়। এ গাজা ও আফিং আনিয়া বলেন 
“নাও এই গাজা আফিং নাও 7” এই বায় 
গাজ! ও আফিং দিয়া চোর ১লিয়। গেল। 
সন্গ্যাপী গাঁজা ও আফিং পাইয়া বলিলেন,“বেটা 
এতক্ষণ দাও নাই, এখন মার খাইবার ভয়ে 
দিলি।” অতিথির ধন্ম মতের ভ্রম থাকিলে, 
তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়। অতিথি সেবা 
করিবে না । তখন তাহার ধন্মতঃ যাহ। প্রয়ো- 
জন তাহাই প্রদান করিতে হইবে ; তাহার পরে 
তিনি যদি থাকেন তবে তাহার মতের অবৈধত। 
বুঝাইয়। দেওয়া করব্য। 


তামিশশআতিথি কে ? 
গোসাই--ধিনি কোন দিন আসেন নাই অথচ ক্ষুধান্তঁ। 


ক্ষুধার সময় তাহাকে সংশোধন জন্য বলা নিষ্ঠ,রতা 
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আমি- ধর্ম 5) প্রয়োজন না হঈলে কি নেশার দ্রব্য 
দেওয়া যাইতে পারে £ 
গোসাই-_-যিনি কেবল নেশার জন্য মাদক দ্রব্য সেবন 
কবেনু, মে অথিতিকে মাদক দ্রব্য দিতে বাধা 
নও মানুষ বাহিরের কাধ্য দেখে, ভগবান 
শন্ত্দশী, তিনি অন্তরের উদ্দেশ্য দেখেন । চুরী 
করা লোকে পাপ বলিতেছে, এই চুরীই আবার 
কেংন কোন স্থানে ভগবানের চক্ষে পুণ্য 
হইতেছে ) ী 
আমি--আপনার নিন্দা শুনিলে মনে বড় কষ্ট তয়। 
গোস1ই--কি করিবে গ যখন কেহ, নিন্দা করিবে তখন 
| সে স্তান 5ইতে চলিয়া ধাইবে, প্রতিবাদ করিবে 
না। অহঙ্কার, অভিমান ভাল নয়, ইহাতে 
সমস্ত ধর্ম ন্ট হইয়া যায়। পরনিন্দা করিতে 
নাই ও শুনিতে নাই। 
আমি -এমহস্কার গভিমান যায় কিসে ? 
গৌসাই-শ্সে শ্বাসে নাম করিবে। জীবের সেব। 
করিবে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পায়ে নম- 
স্কার করিবে; এমন কি গুয়ের পোকাকেও 
ঘৃণা করিবে না। অহঙ্কার হইলে সিদ্ধ যোগী- 
দেরও পতন হয় ॥ গয়ায় যে বাবাজী *% ছিলেন, 
»* রঘুবর দাস বাবাজী। 0. 





৩২৬ সদগুরুর লীলা । 


তিনি একজন তি শক্তিশালী লোক ছিলেন। 
াকাশের পক্ষা সকল তাহার আদেশে ঠোটে 
করিয়া কাণ খুটিয়। দিয়া বাহত। রাত্রিকালে 
বাঘ আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইত। বিষধর 
সর্পগণ ভীহার চারিদিকে ঘুরি! বেড়াইত। 
অসময়ে ২০০।৪০০ শত অতিথি উপস্থিত হইলে, 
তিনি আসন হইতে না উঠিয়! তাহাদিগকে লুচী 
মণ্ডা ইত্যাদি নানা উপাদেয় সামগ্রী ভোজন 
করাইতেন। আমি তাহার নিকট থাকিতাম, 

এজন্য সচক্ষে এই সমস্ত ঘটন! দেখিয়াছি । 
লোকের জলান্াব দুর করিবার জন্য তাহার আশ্রমের , 
নিকটস্থ পাহাড়ের কোন 'নর্দিষ্ট স্থানে তিনি দণ্ড দ্বারায় 
আল্লাত করায় প্রস্তর ভেদ হই] এক প্রস্রবণ বাহির হয়, 
এ প্রত্রবণ এখনও এবাহিত হইতেছে । বাবাজী নিজের 
শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইগ্লা উঠেন। তিনি 
মানুষকে আর মানুষ জ্ঞান করিতেন ন/। ক্রমে ভগবান্‌ 
তাহার সহস্কার চূর্ণ করিলেন। তাহার কোন বন্ধু মৃত্যু- 
কালীন তাহাকে তাহার বিধবা পত্বীর আভভাবক থাকিতে 
বলিয়! যান । বাবাজী মহাশয় বন্ধুর সৃত্যুর পর তাহার 
বিধব! পত্বীকে আপন আশ্রমে লইয়া আসেন। তাহার 
বিশ্বাস যে তাহার পতন অসম্ভর ; তিনি মায়া মোহের 


গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন । ৩২৭ 


নন তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না? এ 
আাশরমে জ্ীলোক সহ থাকিতে থাকিতে বাবাজী মহাশয়ের 
পতন হইল; স্্ীলোকটীর গর্ভের সশর হইল ) ক্রমে ক্রমে 
তাহার সঞ্ষয় শক্তি ন্ট হইয়া গেল। তিনি গয়। পরিত্যাগ 
করিতে রি হইলেন। এক মুষ্টি অনের জন্য তাহাকে 
লোকের দ্বারে রে ভিক্ষা করতে হইল । স্ত্রীলোকটীকে 
লইয়া তিনি কিছুদিন পাবনায় থাঁকিলেন; শথায় এ 
স্সীলোকটা ও তাহার গর্ভগাত সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় 
বাবাজী মহাশয়ের চৈতন্য হইল। তিনি নিজের পুরবাবস্থা 
ভাবিয়। অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহার পর 
তিনি আবার নিঃসঙ্গ হইয়া! সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত ভইলেন ) 

আমি গোন্বামা মহাশয়ের মুখে এই কথ। শুনিয়! 
অত্যন্ত ভীত হইল।ম এবং বলিলাম আমি অত্যন্ত অপ- 
রাধী ও উচ্ছঙ্খল ; আপনি আমাকে বহু বিপদ হইতে 
রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন ; শামার প্রতি কৃপাদৃষ্ট 
রাখিবেন, আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে । [তিনি বলিলেন, 
“তোমায় কিছু বলিতে হইবে ন1।৮ আমি কয়েকদিন 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া! সপরিবারে বোলপুর 


২ 7.8 নত 


সরলনাথের আগমন |: 


শাহি ১৮ 


্ীযুস্ত সরলনাথ গুহ ঠাকুরতার নিবাম বরিশাল 
জেলার. অন্তর্গত বানরীপাড় ; ইনি শদ্ধেয় বাবু মনোরঞ্জন, 
গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের জনৈক আত্মীয়। পঠদ্দশায় ইনি 
্রাহ্গধন্্ম অবলম্বন করেন, পরে সমাজচুতত হইয়! গোন্বামী 
মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার প্তি। ইহাকে 
সমাজে উঠাইয়! লইবাঁর চেষ্টা করায় সমাজের লোক 
সকল জমবেত হইয়া সরলনাথ ও আর আর ত্রাঙ্গ যুবক- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করেন “তোমরা নীচ জাতির সহিত একত্র 
ভোঙ্ন করিয়াছ কিনা, ও ন্খাগ্য খাইয়াছ কিনা ?” বে 
সকল রাঙ্গা যুবক নিকৃষ্ট জাতির সহিত একত্র ভোজন 
বা অথাগ্ভ খাওয়া অস্বীকার করতঃ মিথ্যা কথ বলিল, 
সমাজ জানিয় শুনিষাও তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, 
কিন্তু সরলনাথ মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন, কাবে 
কাষেই তিনি সমাজচ্যুত থাকিলেন এবং পিতা কর্তৃক 
পরিত্যন্ত হইলেন । ইহার শরীর রুগ্ন, লেখাপড়া যণু- 


স্রলনাথের আগমন । 4৩২৯- 


পরিত্যক্ত হওয়টু়-গোস্গামী মহাশয়ের আশ্রয়ে জীপিয়া 
থাকেন। ইনি কিছুদিন পোঁষ্টাফিসের চাঁকরী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “তুমি একট। 
ঠিক দ্রিতে দশটা |ভুল কর, সরকারী কাষ করিয়! কি কয়েদ 
খাটিবে ? চাকরী ছাড়িয়। দাও” । 

সরলনাথ চাকরী পরিত্যাগ করত; গোন্গামী মহাশয়ের 
নিকট রঠিলেন। হাট বাজার বা! অন্য কোন কাধ করি- 
ৰার তাহার ক্ষমতা ছিল না, একারণ সরলনাথ কেবল: 
গোস্বামী “মঙ্থাশয়ের পান্সখানার জল দিতেন। যাহার: 
তাহার কাপড় একথানা টানিয়া লইয়া তত্দারা পায়খানা 
যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করিয়। রাখিতেন। অন্য লোকের ' 
কাপড় লইয়া তদ্দারায় পায়খানা যাইবার রাস্তা পরিক্কার 
করিলে লোকে বিরক্ত হইবে তাহা সরলনাথের বোধ ছিল 
না। বুদ্ধি বিবেচন তাহার বড় একটা ছিল নঃ। 

সরলনাথ আদৌ সাধন-ভজন করিতে পারিতেন" 
না। যখন আপন। আপনি তাহার ভিতরে নাম চলিত, 
তখনই তীহার সাধন হইত। সাধন-ভজনের জন্য তাহার 
কোন চেষ্টাই ছিল না। গোস্বামী মহাশয় তীহাকে নাম” 
করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেন, বিস্ত্ব বসিয়া নাম কর! 
তাহার সাধ্যের অতীত, স্থতরাং সে চেষ্টা তিনি আছে 
করিতেন না । 


93৮ সদৃগুকুর লীলা। 


গণের সঈ্দ একতে থাকিতে অশান্তি বোধ/করায় সরল- 
নাথ এই সগয়ে বোলপুরে আসিয়া এখানকার আশ্রমে 
রহিলেন। আশ্রমের মধ্যে আমার নিজের ব্যবহার জন্য 
যে ঘর ছিল ব্ইে ঘরে ইনি থাকিতেন। পণ্ডিত মহাশয় 
পৃথক ঘরে থাকিতেন। উভয়েই ভিঙ্গ করিয়া নিজ 
হস্তে আপন আাপন ঘরে রন্ধন করিয়া খাইতেন। 
সরলনাথের রন্ধন করিবার ক্ষমত| নাই, ডাল ভ।ত আয়ই 
পুড়াইয়। ফেলিতেন, এজন পঞ্চিত মহাশয়কে সময় সময় 
সাহায্য করিতে হইত। 

সরলনাথ বেশ নাম সংকীন্ধন করতে পারিতেন। 
তিনি বোলপুর শাসায় এখানকার নাম সংকীন্তন প্রবলতর 
আকার ধারণ কারল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শামার 
বৈঠকখানায় যে কীহন হইত, তাহাতে এমনি ভাবের 
তরঙ্গ উঠিত যে আমাকে ভাতে প্রাণ লইয়া থাকিতে 
ভইত। এক এক জনের এক এক শ্াছাড়ে ঘর দুয়ার 
যেন চুরমার হইয়া যায়। পাছে ইহার। আমার গায়ে 
পড়ে এই ভাবনা । গায়ে পড়িলে দেহটা একেবারে 
চরণ কিচুর্ণ হইয়। যাইবে । প্রত্যহই ফুটাকুটা ও রক্তারঞ্তি 
হহত। কালীকৃ্চ ভায়া উন্মন্ত হইয়া উদ্দগ্ু নৃত্য 
করিতেন । অনেক সময় তাহার প। আদৌ ভূমিতে পড়িত 
না। কেবল পাত্র পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভূমিতে স্পর্শ হইত। 


ছুরি) নিব রা এ শি সোলার রানার ১ 





সরলনাথের আগমন । ৩৩১ 


ছুইটা ভান্ঠুর মত হইত, এবং ভাবাবেশে প্রকাণ্ড একট! 
হাড় গিলীর মত চলিত ও 1বরুত তীত্র রব করিত। 
পণ্ডিত মহাশয়ের দেহট! সময় সময় একখানা নৌকার 
মত হইয়া তীরবেগে বৈঠকখানার এক প্রান্ত হইতে অন্ট 
প্রান্ত পর্বীস্ত পুন পুনঃ ছুটাছুটী করিত। পণ্ডিত 
মহাশয়ের পুষ্ঠটদেশ ভূমিতে সংলগ্ন থাকিত, হাত পা উপর 
দিকে বাকিয়া থাকায় দেহখান৷ একথান। নৌকার আকার 
ধারণ করিত। এবং আপনা! হইতে তীরবেগে বৈঠকখানার 
মধ্যে প্রণাহিত হইত। দেহের এইরূপ গতি নিতান্ত 
অসম্তব। কিন্তু ভাবের বিচিত্র গাত,-যে ব্যক্তি স্বচক্ষে, 
এই সব দৃশ্য না দেখিয়াছে সে ব্যক্তি বুঝিতে ঝ বিশ্বাস 
করিতে পারিবে না. শন্যাগ্ঠ অঙ্গচেষ্টী যে কত প্রকার 
হইত তাহা আর কি লিখিব? বালক বালিকাগণ অজ্ঞান 
হইয়া দেওয়ালে ঠেশ দিয়! দাড়াইয়া থাকিত। কীত্নের 
সময় দেখিলে বোধ হইত তাহাদিগকে বোণ্ট দিয়! কে যেন 
দেওয়ালের সহিত শাটকাইয়। দিয়াছে । ডাকিলে 
সাড়াশব্দ নাই, হাত দিয়া নাড়িলে চৈতগ্ত নাই। পার্শস্থ 
কুঠারীতে মেয়েদের কান্নার -রাল উঠিত। আমি এই 
সমস্ত ঘটনা দীড়াইয়া দেখলাম, ভক্ত বৃন্দের শরীর 
রক্ষায় নিযুক্ত থাকিতাম ও তাহাদের সেব! গুশ্রাষ। 
করিতাম । 

এই সময়ে প্রায়ই আমি আশ্রমে থাকিয়া সাধন- 
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ভজন করিতাম। সংসারের কোন কায করিযাম না। 
বাবু হরিদাস সিংহও আশ্রমে খাকিতেন। পণ্ডিত মহা- 
মহাশয় রাম্মার কায করিতেন, ও শ্রীনাথ সরকার টহলের' 
কার্যে নিধুক্ত থাকিতেন। আাশ্রমেই স্নাঁনাহার হইত, 
সন্ধার প্রাক্কালে সকলে মিলিয়া বাসায় জা্সিতাম। 
সন্ধ্যার পর কীর্তন আরন্ত হইত । 

সরলনাথ প্রত্যহ আহীরান্তে খোল শিক্ষা করিবার 
জন্য থুলুক গ্রামে যাইতেন। বেলা অবসানে আসিয়! 
আমাদের সহিত আশ্রমে মিলিত হইতেন। দুষ্টা 
স্ত্রীলোকগণ ইহাকেও মুগ্ধ করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্যা হইতে পারে নাই। 
বোলপুরের জননাধারণ লোক সরলনাথকেও অত্যন্ত শ্দ্ধ!" 
ভক্তি করিত। তাহার তীব্র বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ চরিত্র 
দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। সরলনাথের 
ভাবের ও সংবীর্তন কালের অঙ্গচে্টা ও চীকারের: 
কথা গোস্বামী মহাশয়ের গোচর করিলে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “সরলনাথের দেহে গড়রের আবেশ হয়)” এই 
সময় এই সকল ভক্ত সঙ্গে আমি বড় স্ত্রখে ছিলাম ! 
আমার অন্তরে নিয়ত আনন্দের উস প্রবাহিত হইত। 


আসন প্রাণ্তি। 


সা ইসতলটী 


আশ্বিন মাস, আবার পুজার ছুটী হইল, পাগল মন 
মাতিয়। উঠিল, গুরু দর্শনে কলিকাতা ছুটিলাম। গোস্বামী 
মহাশয় খুব আদর যত্র করিলেন। বোলপুরের সংকীর্ত- 
'নের ব্যাপার সমস্ত শুনিলেন; আমি ভীহাকে জিড্ভাসা 
করিলাম,-_ 
আমি--বোলপুরের বাগায় এত কীন্তন হুয়; লোকে 
ভাবে গদগদ, অনেকে দেহ ধারণে অক্ষম, সাধনের 
বাহিরের লোকও শল্্কান হইয়া পড়ে, আমি যে 
কাঠ, সেই কাঠ; আামাকে কীন্টন ভাল লাগে 
না, খোল কন্তালের ধ্বনিতে কানে ঝাল। পাল! 
লাগে। এমন কেন হয় রগ 
“গোসাই--যদি চাকে মধু থাকে, আর সেই চাকে 
কেহ কাট দেয়, তাহ! হইলে মধু পায়; আর 
যে চাকে মধু নাই তাহাতে কাটি দিলে কেবল 
ডাশের কামড় খাইতে হয়। 
আমি বুঝিলান আমার অন্তর শুষ্ক, ইহাতে মধু নাই, 
কাধে কীষেই গামার এই ছুরবস্থা, বে কীণ্তনে পাষাগও 
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গলিয়৷ যায়, আমার দুষ্ট মন কিছুতেই গলে না/ আমি 
গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম-_. 1 
আমি-এই ছুরবস্থ। কিসে দুর হইবে ? কিসে মধু সঞ্চয় 
হইবে ? 
গেসাই--শ্বাসে শ্বাসে অবিশ্রান্ত নাম কর নাম ভিন্ন 
উপায় নাই। নামে সকল দুরবস্থা দুর 
হইবে। 
গোস্বামী মহীশয়ের আপনের জন্য একখান! মোটা 
কম্বল পাট করিয়া পাত! হইত তাহার উপর একখানি 
গৈরিক কাপড় বিছ্বান হইত, ইহাই গোঙ্সামী মহাশয়ের 
আগন। এই আসনের উপর তিনি দিবারাত্রি বলিয়| 
থাকিতেন। 
% একদিন ভক্তমালের কথা উঠিল, ভক্তগণের প্রসঙ্গ 
হইতে লাগিল; আমি বলিলাম__“ভন্তত হনুমান, ধিনি 
বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন।” গোস্বামা 
মহাশয় উত্তর করিলেন_-“বুক কি আবার চি।রতে হয়? 
এমনিই দেখা যায় ।” এই বলিয়। ক্ষণকাল পরে আমাকে 
নিকটে যাইবার জন্য ডাকিলেন; আমি তাহার কাছে 
গিয়া বসিলাম॥ গোস্বামী মহাশয় আদনের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিতে বলায় আমি চাহিয়া দেখিলাম, আদনে 
কু” পড়িয়াছে। এই “কৃ”্র প্রতি চাহিয়। থাকিতে 
থাকিহত 1দহািলাম “কব ছিল গাছ চিলি 
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পুটুলি পড়িল গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম 
একি! “কৃ” ফ্লখিলাম, মাবার ক্ষণকাল পরে দাক্ষণ পার্থ 
দুইটা পুটুলী দেখিতেছি; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন 
হয়ত “কৃষ্ণ” হা্বেন। দেখিতে দেখিতে পুটুলির বাম 
সঈগীর্ে একটা “্ যোগ হইয়া “কৃষণ শব্দ হইল। আমি 
দেখিয়। অবাক হইয়া গেলাম । এ আসনের দিকে এক 
দৃষটে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, আসনে রাধা 
কুষণের এক হ্থন্দর ছবি পড়িল। একটা ম্বণালযুক্ত 
পদ্মের উপর রাধাকৃ্ণ জড়াজড়ী অবস্থান ছাড়াই 
রহিয়াছেন, এক বাশী উভয়েই ধরিয়াছেন; এমন সুন্দর 
চিত্র জামি কখনও দেখি নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই 
"যে এমন স্থন্দর ছবি চিত্রিত করে। আমি গোস্বামী 
মহাশয়কে বলিলাম, আমি শুনিয়াছি আপনার দেহেও 
নাকি দেব-মু্তির চিত্র পড়ে? তিনি ঝাঁললেন, বহন 
পড়িয়া থাকে ; পুর্বেব আমি এসব কিছু বুঝিতাম না, 
এখন দেখিতেছি সত্য সত্যই পড়ে ।” এই কথ বলিতে 
বলিতে রাধারুষ্ণের এক সুন্দর ছবি গোস্বামী. মহাশয়ের 
দক্ষিণ উরুদেশে পড়িল; তারপর আাসনের উপর 
নিতাই গৌরের এক স্বন্দর ছবি পড়িল। আমি এই 
সব দেখিয়া অবাক .হইয়। গেলাম। কিছুক্ষণ পরে 
গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞালা করিলাম, ব্যাপার বি. £ 
আমি ইহার কিছই বুঝিতে পারিতেছি না; কেন এক 
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'হয়? তিনি বলিলেন “ভগবানের নাঃমর মহিমা ।” 
এ্ভগবস্তক্তের রক্ত, মাংস, অস্তি, মজ্ভ। সমস্তেগ ভগবানের 
.নামান্কিত হইয়। যায়।” প্ভগবস্তক্ত যে সকল বস্তা 
ব্যবহার করেন তাহাতেও নাগাঙ্ষিত হয়, এমন কি যে 
বৃক্ষতলে ঝা গুহে তিনি নাম করেন স্ই বৃক্ষের গু্তী, 
ডাল, পাতা, ঘরের ইট, কড়ি, বরগ। সমস্ত জিনিসেই ভগ- 
'বানের নামাঙ্কিত হইয়। যায়।” - “্ীবন্দাবনে যমুনার 
জলে একটা বৈষ্বের একখানি শাশ্থি পাওয়। গিয়া ছিল, 
তাহাতে হরি নামাঙ্গিত ছিল ।”' 

গোস্বামী মহাশয় যে ঘরে বলিয়াছিলেন, সেই 
ঘরের দেওয়ালে একখানি চিত্রপট টাঙ্গান ছিল। এই 
সকল কথোপকথনের .পর গোস্বামী মহাশয় আমাকে এ 
চিত্র পটখানি দেখিতে বলিলেন। তিনি ঝলিশেন এ 
' চিত্রপট. খংনিতে একট। কাল্পনিক ব্যাপার আক্কিত হয় নাই। 
উহাতে সত্য ঘটন! চিত্রিত হইয়াছে। এ চিত্রপটে 
দেখিতে পাইবে, চিত্রিত বৈষণবের আলখাল্লায় দেব-মুত্তি 
সকল চিত্রিত হইয়াছে। আমি গোস্বামী মহাশয়ের 
-কথানুসারে দেওয়ালের চিত্র“টে দেখিলাম 1চত্রিত বৈষ্- 
- বের আলখাল্লায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমুর্তি সকল চিত্রিত 
রহিয়াছে ।: এই বৈষ্ণবের বিবরণ জানিতে চাওয়ায় 
গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,--্রীবৃন্দাবনে নাকঈব্দী দামে 


বরিহ রি তারে ররর লারা রবের 
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পরিক্রমা করুরতেন । একদিন পরিক্রমা করিবার সময় 
সাহার মস্তঞ্চের জটা একটা বৃক্ষের ডালে জড়াইয়া 
যাওয়ায় তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্থির 
হইয়। দাড়াইয় রহিলেন। তিনি যোড়হস্তে ধ্যানস্থ 
“হইয়। তিন দি দাড়াইঞ্কা থাকিলেন, আপন হস্তে এ 
জটা খুলিবার কোন চেষ্টা করিলেন না। অবশেষে 
শ্রীকৃষ্চ রাখালবেশে বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইয়। 
নিজ হস্তে তাহার জটা খুলিতে লাগিলেন । বৈষ্ণব ভক্তি- 
-বলে রাখালরূপী ভগবানকে চিনিতে পারিয়৷ বলিলেন 
“আরে লালা, তেরা চূড়া কাহা, তের! বংশী কীহা, তের! 
পীতাম্বর কাহা তেরা নূপুর কাহা ।” তখন তগবান্‌ প্রীকৃষ্ণ 
*ক্তাহাকে নিজরূপ দেখাইয়া নিজের মুক্তীতে জটা খুলিলেন। 
আমি চিত্রখানি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলাম। 
গোস্বামী মহাশয় পুর্বেব বলিয়াছিলেন---*্রীবৃন্দাবন 
প্রাকৃত স্থান, ইহার প্রত্যেক বৃক্ষ লতায় প)তায় পাতায় 
রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা /, এই কথা বলাতে তাহাকে 
পৃর্বেব কত ঠাট্ বিজ্ঞপ রুরিয়াছিলাম, এখন এই সমস্ত 
ব্যাপার দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। অধ্যাত্ম 
রাজ্যের অপ্রাকৃত ব্যাপার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও 
অবিশ্বাসী লোকের গোচর হয় নাই। আমি মায়াবন্ধ 
জীব, সুমি ইহার কি বুঝিব? এতদিন নিজেকে বড় 


৩৩৮ অদ্গুরুর লীল। 


আমারচৈতন্ত হইল। আমি বুঝিলাম, অমি নিতান্ত 
অপদার্থ ও নির্বেধোধ; গেৌসাইর উপর কটাক্ষ করাই 
নিবুদ্ধিতার ফল। এ্রীবৃন্দাবনের গস্ঠেক বুক্ষ লতার 
পত্রে পত্রে রাধাকৃষ্ণের নীম লেখা” এই কায অবিশ্বাস. 
করিয়াছ্িলাম, এখন গোন্ীমী মহাশয়ের আমনে বন্ত্রে ও 
গাত্রে ভগবানের নাম ও চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া অবিশ্বাসের 
কোন কারণ থাঁকিল না। বুঝিলাম যাহার চক্ষু আছে, 
সেই দেখিতে পায়,ঞ্চগার যাব ভাগ্য গাছে তাহার নিকটউ' 
এই সব ব্যাপার প্রকাশিত হয়। পুরুষোত্তম গিয়া কেহ 
জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া! অ।সে, আবার কেহ প্ই মাচা 
দেখিয়া ফিরিয়! আসে । %* 

আমি পুর্বে গোস্বামী মহাশয়কে আবচ্ঞা করিয়াছিলাম, 
শিষ্য হইয়া! গুরুর উপর কত 16০০ ঝাঁড়িয়াছিলাম, কত 
সময় অহস্কারের বশবর্তী হইয়। গুরু শাজ্া! লঙ্ঘন করিয়া- 
ছিলাম, এখন সেই সকল কথ স্মরণ হওয়ায় নিজের প্রতি 
একটা ঘ্বণা উপস্থিত হইল; আমি আপনাকে নিজকৃত 
অপরাধের জন্য শত শত ধিক্কার দিয়! গোস্বামী মহাশয়কে 
বলিলাম ;- 





ূ ক 
* শ্রীলঘুভাগবতামুতে বর্ণিত আছে £_ 


বৈশ্লেধিকরুমোদ্রেক বিবন কৃতচেতপাম্‌।" 
মির রা রবের ররর ান হরসমার করে হট না 
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নু 
প্ছুদ্দৈবে তেবক যদি যায় অন্যস্থানে 1৮ 
ধন্য সেই ঞভ তারে চুলে ধরে আনে ॥৮ 


গোসাই, আাম্িত জাহন্নবে গিয়াছিলাম, যে সকল 
অপরাধ করিয়। শুসিয়াছি তাহাতে আমার মহারৌরবে 
স্থান হইত না। আপনি পরম দয়াল, আমাকে মহানরকে 
পতিত হইতে দেখিয়া! কেবল কৃপা করিয়া আমার চুলের 
মুটা ধরিয়। নিজ পরপ্রান্তে লইয়। আসিয়াছেন। আপনি না 
থাকিলে আমার কি আর রক্ষা ছিল! “অযাচিত এহেন পতিত, 
হেরি, যে! পু! যাচি দেওল হরি নাম?” আমি আপনাকে 
আর কি বলিব, সমস্ত ভারই ত গ্রহণ করিয়াছেন_এক্ষণ 
আপনার ব্যবহারের একট! কিছু আমাকে দিউন। হয় 
একটা কৌপীন, না হয় একখানা বহির্বাস, অথবা অন্ত 
যাহা কিছু একট! দিউন। এই কথা বলার পর গোস্বামী 
মহাশয় আসন হইতে উঠিয়৷ গেলেন, ক্গণকাল পরে ফিরিয়া 
আসপিয়৷ যে গৈরীক বন্ত্রথপ্ডে ভগবানের নাম ও মুক্তি 
পড়িয়াছিল, সেই গৈরিক বন্্ুখণ্ড আসন হইতে তুলিয়া 
লইয়া নিজহ্ংস্ত শামাকে প্রদান করিলেন। আমি (8 
বন্থানি মস্তুকে গ্রহণ করিয়া! বোলপুরে লইয়া আসিয়া 
অগ্ভাপি সযতনে রক্ষা ও পৃজা করির্তোছি। 

শ্রীচৈঞ্ঞচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাঁভাবের 


ন্ধালীরিন বারি এ 0 টি 


৩৪ সদ্গুরুর লীল। । 


বন্ত্রাদিতে ভগবানের নাম ও মস্তি অস্ষিত্ত হইবার কোন 
বর্ণনা দেখিতে পাই না। স্ব কি গোস্বামী মহাশয়ের 
দেহ ও বস্ত্রাদিতে দেবযুত্তি অঙ্কিত হইত, গোস্বামী মহাশয় 
পাদ প্রক্ষালন করিলে সেই জল শুকাঃবামাত্র সময় সময় 
তথায় দেব-যুস্ত অঙ্কিত হইয়া যাইত । এই জন্য ইদানীং 
গোস্বামী মহাশয় লোক চক্ষের অন্তরালে পাদ প্রক্ষালন 
বকরিতেন। 


“লোকে নাহি দেখি যাহা শাস্ত্রে নাহি শুনি। 
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চুড়ামণি ॥” 


একদিন গোস্বামী মহাঁশয়কে বলিলাম, শ্রীচৈতন্য- 
চরিতাম্বতে এ্রমন্মহা প্রভুর বহুবিধ ভাবের বিষয় পাঠ 
করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ভাবের বর্ণনা ত দেখি.ত পাই না? 
গ্রোস্বআী মহাশয় উত্তর করিলেন, “ভাবের বিকার অকথ্য, 
ইস্থাতে দেহ হইতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়।৷ দুরে 
চলিয়া যাইবে ও আবার স্বস্থানে আ.সিয়। জোড়। লাগিতে 
পারে । শ্রীমন্হাপ্রভুর এপ ভাব হইতে পারিত ; কিন্তু 
যাহ। কিছু ভাব প্রকাশ পাইত তাহাতেই ভক্তগণ শোক 
ভুঃখে আকুল হইয়া! পড়িতেন; এইজন্য তিনি ভাব 
সম্ঘরণ করিয়া চলিতেন”। 

এই সঞ্ষল কথোপকথনের পর আসি গোস্বামী 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 


ক 
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আমি--শামাদের মধ্যে কাহার কাহার বেশ ভাব হয়, 
আর বাঁার কাহার আদৌ ভাব হয় না, এরূপ 


কেন 

টিনার দেহের গঠন অনুকুল, প্রবল গুরু- 
শক্তির প্রভাবে তাহাদের ভাব হয় ; যাহাদের 
দেতের গঠন অনুকুল নহে ও যাহাদের মধ্যে 
গুরুশক্তি প্রবল হয় নাই-_তাহাদের ভাব 
হয় না। 

আমি-_বিবিধ লোকের মধ্যে বিবিধপ্রকার ভাব দেখা 
যায় কেন? ও 

গৌসাউ--ভাব তিন প্রকার। সাস্তিক, রাজসিক ও 
তামসিক, সান্ধিক-ভাব মনোমুগ্ধকারী, এই 
ভাব দেখিলে লোকের উপকার হয়। রাঁজসিক- 
ভাব তজ্রপ মনোমুগ্ধকারী নহে, ইহাতে কখনও 
লোকের উপকার হয়, কখনও হয় না। এই 
ভাবে প্রধানত তেজের ক্রিয়াই দেখা! যায়। 
তাঁমসিক ভাক উতৎপাতজনক 1 তমোগুণের নৃত্য 
প্রায়ই বেতাল! হইয়া লক্ষ বন্ফ হয়; নুত্য- 
কারীর পদাঘাতে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া 
যায়, দর্শকবৃন্দের উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে 
আহত করে $ বালকবুন্দ ভয় পাইয়া চীগকার 


টি 
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আমি-_চফটা করিয়' ভাব আন৷ উচিত কিনা ? 


'গৌসাই-কদাচ নহে। 
আমি-ভাব উপ্স্থত হইলে তাহা ছাড়িয়। দেওয়া 
উচিত কিনা । / 


গোসাই-গ্ভাব উপস্থিত হইলে সম্বরখোর চেষ্টা করাই 
কন্তবা। যখন 'সম্বরণে একেবারে . অসমর্থ 
হইবে শুখনই ছাড়িয়া দিবে। বিজাতীয় 
লোক-সমক্ষে সর্বতোভাবে ভাব সন্বরণ 
করিবে। 

আমি--ভাব উপস্থিত হইলে আমাদের কিরূপ আচরণ 
কর! কর্ৃব্য। 

গেণসাই-ভাবের যথোচিত মধ্যাদা দেওয়া কন্তর্বা, 
ভাব বড় আদরের জিপিস, একটু অনাদর, 
একটু অমর্ধাদা হইলেই চলিয়া যাঁয়। গাব 
সামান্। বস্ত্র নহে, ইহা সহজে লাভ হইবার , 
নহে। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে লিখিত গাছে ৪ 


* "ক্ষান্তিরব্যর্থকালদ্বং বিরক্তিম শূন্যতা, 
আশাবন্ধঃ সমুকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ। 
আসক্তিস্তদৃগুণাখ্যানে গ্রীতিস্তঘসতিস্থলে, 
ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্থযজ্ভাতভীবাস্কুরে জনে ॥ 


২... 2১ 2 কস্ট ৯৯৪৫ কীনা এস প্রাক 
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সাধকের মধ্যে প্রকাশ পায় যথা-তিনি ক্ষমাশীল হয়েন 
সর্থাৎ কেহ তআঁহাকে নিধ্যাতন ব| অপমান করিলে তিনি 
ক্ষমতা সন্ত্েও তাহার প্রতিশোধ লয়েন না. অথবা ক্ষোভের 
কারণ উপস্থিঠ সক্কেও যে তাহাতে অক্ষুৃভিত চিন্ততা 
তাহার নাম ঠান্তি (ভরসি)। ভগবৎসম্বন্ধ বিনা বৃথা 
কাঁষে বা ক্রীড়া কৌতুকে সময় নষ্ট করেন না। তাহার 
তাস্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়, অর্থাৎ তাহার সংসারাশত্তি 
থাকে না তিনি অতি মাননীয় ব্যক্তি হইলেও ন্মাপনাকে শতি 
হীন বলিয়া মনে করেন। ভগবান্‌ নিশ্চয়ই তাহাকে কৃপা 
করিবেন এই আশায় তিনি উত্কন্ঠার সন্ত কালযাপন 
করেন। সদা সর্বদা ভগবানের -নামগানে তাহার কুচি 
হয়। ভগবানের গুণানুকীন্তনে তাহার আসক্তি জন্মে 
এবং ভগব।নের লীলাস্থলীতে তাহার প্রীতির উদয় হয়। 
'আমি-গামাদের অনেকের মধ্যেই এই সমস্ত লক্ষণ 
দেখ। যায় না, অথচ কীণ্ডনে তাহাদের বেশ 
ভাব হয়। 
গোৌসাই-- প্রবল গুরুশক্তির প্রভাবে সংকীর্তনে চিত্ত 
বিগলিত হইয়! এই ভাব উপস্থিত. হয়। কিন্তু 
ভজন পরিপক্ক না হইলে এই ভাব স্থায়ী 
হয় না। ভজন নষ্ট ঝা অপরাধ হইলে গুরু- 
শক্তি সান হইয়া! যায়ঃ তখন ভাবও নষ্ট 
. হইয়। যায়। পুর্বে যাহাদের খুব ভাব হইত ' 


৩৪৪ সদ্গুরুর লীলা । 


শুঁরুশক্তি ভান হওয়ায় ভাহাদের ভাব হয় 
না। ্ 

আমি--ভাবের কি কোন উপকারিতা আছে? 

গেণসাই--জ্গাছে ; ইহাতে শরীরের গুঁগত্রয় নষ্ট হয় 
এবং আত্মাও কামক্রোধাদি অশেব্ব বন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হয়। 

আমি--আনেকে ভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাহারা বলে 
এই ভাবুকতাই দেশের সর্বনাশ করিয়াছে। 
ইহাতে ভারতবাসী জড়প্রকৃতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
কর্মমইি মনুষ্য জীবনের মহন্বের পরিচায়ক । 

গেসাই-ধাহারা এ কথ। বলে তাহাদের মধো আদৌ . 
ধর্ম্র-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা 
নিতাবদ্ধ জীব, নানা যোনি ভ্রমণ করিয়] 
শেষ সংসার যন্ত্রণ ভোগ করে, ভ্রিতাপ-স্বালায় 
দগ্ধীভৃত হইতে থাকে, এবং কামজ্রোধাদির 
দাস হইয়৷ নরক কন্ত্রণ। ভোগ করে। 

আমি--তবে কি মানুষ কণ্ম করিবে না? 

গেোসাই- মানুষ কর্ন না করিয়া থাকিতে পারে না,ভগবান, 
যাহার ছ্বারায় যে কায করাইয়! লইবেন,তাহীকে 
সে কায করিতেই হইবে। 

আমি-_কণ্্ শেষ হইয়াছে কখন জানা যাইবে ? 


শর নল... বর লী নিন রি নসর নর নত এসপি রুরু 
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আমি-_কর্ম্মদ্বারায় কি কন্ম্ম শেষ হয় না? 

গোসাই- _কধরনদারাঁয় কেবল কর্দ্মবন্ধন বাড়িয়া যায়? 
নিক্ীম কশ্মের দ্ারায় কর্্দ শেষ হইতে পারে, 
কিন্তু বাসনা থাকিতে নিষ্কাম কর্ন কর! 
সুষ্ঠিন। রর 

আমি-কিসে বাসনার নিবুত্তি হইবে ? 

গেোসাই-” শ্বাসে শ্বাসে নাম দ্বারায় 

ইহার পর কয়েক দিন আশ্রমে পরমানান্দে কাটাইয়া 

গোস্বীমী মহাশয়ের প্রদত্ত আসনের বন্ত্রখানি মাথায় 

বাঁধিয়া তাহার অনুমতি লইয়া বৌলপুর চলিয়! 

আসিলাম। 


শমদঘবৈতপ্রভুর জন্মে।ংসব করিবার 
, আদেশ প্রার্তি। 
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১৩০৩ সাল পৌষ মাঁস ঝড় দিনের বন্ধ হইলে গুরু 
দর্শনের জন্য এাঁণে এমনি আবেগ উপস্থিত হইল যে, 
আর শামি বোলপুরে স্থির থাকিতে পারিলাম না; 
কলিকাতা ৪৫ নং হারিসনরোডের সেই ঝাটাতে ছুটিয়! 
চলিলাম। গোস্বামী মহাশয় পরম সমাদরে আমাকে 
গ্রহণ করিলেন। পুর্বেব গোন্গামী মহাশয়ের যে সকল 
হাবস্থ। প্রকাশ পাঁয় নাই, এখন ক্রমে ক্রমে সেই সব 
অবস্থ। প্রকাশ পাইতে লাগিল । তিনি সর্বদাই মহাভাবে 
বিভোর হইয়া থাকিতেন। নাগে পুনঃ পুনঃ সম)ধি 
উপস্থিত হঈত; লোকজনের সহিত বড় একটা কথাবান্ত 
কহিতে পারিতেন না। ২১টা কথা না কহিলে 
শিষ্যগণ ছুঃখিত হইবেন, এইজন্য যেন দায়ে পড়িয। তাহা- 
দের সহিত ২১টা কথা কহিতেন। ভাব সুম্বরণ করিয়া 
আসনে স্থির থাক বড় সহজ কথা নহে; ভাব লন্বরণ 
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ভীফদঘবৈতগুটুর জন্মোৎসব করিবার আর্দেশ প্রান্তি। ৩৪৭ 


যাইত্‌। তগবানের নামে সমাধিস্থ হওয়া আমি কখনও 
শুনি নাই, এব শান্সেও পড়ি ন্মই। কোন মহাপুরুষের 
জীবনে এই শবস্থাও ঘটে নাই, আন্ততঃ ইহার বর্ণনা নাই। 
গোস্বামী গাশয়ের জীবনে ইহ স্বচক্ষে দেখিলাম। 
গোর্ঠামী মহাশয় ষখন্‌ ভগবানের পবিত্র নাম শিষ্য- 
গণকে গ্রদান করিতেন ও তাহাদের মধ্যে শত্তিসঞ্াার 
করিতেন, তখন শিষ্যগণের জন্মজন্মার্জিত সমস্ত পাপরাশি, 
নিজে গ্রহ্ধ্ী করিতেন । শিষ্যগণকে নিষ্পাপ ও পবিত্র 
করিয়। দীক্ষা কার্ধ্য সমাধা করিতেন। এক জগাই মাধাইয়ের 
পাপ হরণ করিতে প্রমন্মহা প্রভুর গৌরবরণ কাল হইয়া 
.গিয়াছিল; গোক্সামী মহাখযকে সহস্র সহস্র শিল্পের 
পাপরাশি গ্রহণ ফ্রিতে হইত । এই জন্য" সময় সময় 
তাহার শরারে ত্যন্ত যনরণা উপস্থিত হইত। ভগবানের, 
রাজ্যে অপরাধ করিয়া কাহ!রও নিস্তার পাইবার উপার্থু- 
নাই, অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। শিযাগর্ণ | 
জন্ম জন্ম কত অপরাধ করিয়াছে; তাহাদিগকে সেই 
সকল অপরাধের শাস্তি” তোগ করিতে হইলে, তাহাদের 
আর উদ্ধার হয় না। এজন্য সদ্গুরু শিষ্যের সমস্ত 
পাপরাশি নিজে গ্রহণ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন । 
গোস্বামী মহাশয়ের শরার যখন ছুর্ববল থাকিত। 
তখন তিনি বুঝিতেন শিষ্ের পাপরাশির যন্ত্র তাহার 
কারীর সঙ ত৯ধনা তথন তিনি কাভাকেও দীক্ষ। দিতেন 


৩৪৮ সদ্গুরুর লীলা! 


না। শরীর সবল হইলে দীক্ষা দিতেদ। দীক্ষা প্রদান 


'মাত্রেই ত্রাহার শরীর মলিন হইত, মুখমণ্ডল বিধপ্ন হইত 


এবং কাতর হইঠা আসনে বসিয়া পড়িতেন। তাহাকে 
কিছুকালের জন্য চাবসন্ন দেখা, যাইত। শিষোর পাপ- 
রাশির দুর্ভোগ কাটিয়া গেলে আবার তিনি গস্থ 
হইতেন। 

এক এক সপ্গয় গোঙ্গামী নহাশয় বছু শিষ্যকে দীক্ষা 
দিতৈন, ক্রমাগত দীক্ষা দিতে থাকায় সময়ে সময়ে 
তাহার শরীরে এত জ্বা্া-ন্ত্রণা, উপস্থিত হইত যে, তিনি 
আর দেহ মধ্যে শবশ্থিতি করিতে পারিতেন না। তাহাকে 
শরীর হইতে বাহির তইয়া তকাতে থাকিতে হইত; 
আবার শরীর হইতে তাতে থাকা! ভগবানের নিয়ম নহে 
এই ভাবিয়! গোস্বামী মহাশয় আবার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া অসহা যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। তাহার নিজের 
কোন ভোগ ছিল না, তিনি কেবল শিষাগণের হুর্ভোগ 
ভোগ করিতেন। ্ 

গোশ্দ'মী মহাশয় প্রত্যহ শ্রীমন্তাগবত আদি ভক্তি 
শান্্র পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন-_-"শাস্ত্র অঞ্ষর' 


নহে, পুস্তক বা শ্লোক নে ; প্রত্যেক অক্ষর বা শ্লোকের 


রূপ আছে, তাহার। জীবন্ত, আম যখন শাস্ত্র পাঠ করি 
পাখীর ঝাকের ন্যায় শ্লোকগুলি ঝবাকে বাকে আমীর 


শ্রীম্ৈতপ্রভুর জন্মোৎসব করিবার আদেশ প্রাপ্তি । ৩৪৯১ - 


"আছে, সন্তু রজ তমোগুণেরও রূপ আছে; ইহাদিগকে 
দেখিতে প্লাওয়া যায়।” এই সমস্ত বিষয় আমার জ্ঞান 
বুদ্ধির জূগোচর, চিন্তা বিচারে কিছুই বুঝিবার উপায় 
নাই ; তর গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া যে সমস্ত 
অবস্থা দেখিলাম। তাহাতে তীহার কথায় অবিশ্বাস 
করিবার কিছুই নাই। মায়াবদ্ধ জীবের নিকট প্রাকৃত 
রাজ্যের সমস্ত বিষয়ই অন্ধকার ময়। পুর্বে বড় বুদ্ধিমান 
ছিলাম, এখন দেখিয়া শুনিয়। একেবারে হতবুদ্ধি 
হুইরাছ। 

*একদিন রাত্রি ৩ট! বাজিয়াছে, গোস্বামী মহাশয় 
যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, আমরা কয়েক জন নিকটে 
লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়৷ আছি, এমন সময় তিনি “দুর গু- 
খেকোর বেটা, দূর গুখেকোর বেটা” ঘলিয়। উচ্চৈঃশ্বরে 
বারম্বার ধমক দিতে লাগিলেন। আমাদের মনে হইল 
গোস্বামী মহাশয় স্বপ্ন দেখিয় স্বপ্লাবস্থায় এরূপ চীৎকার 
করিতেছেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে জিতনিদ 
বলিয়া জানি,। তিনি ঠ্রাদো নিদ্রা যান না প্রকৃতপক্ষে 
গোস্বামী মহাশয় যদ জিতনিদ্র হইবেন, তবে স্বগ্র দেখি- 
বেন কেন? হয়ত তিনি আসনে বসিয়া বসিয়৷ নিদ্রা 
যান। মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় আম 
গোস্বামী মহাণয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ 

-আমি-লাপনি কাহাকেও অপ্রিয় বাকা বলেন মা তাহ 


৩৫৭ সব্গুরুর লীলা 


প্দুর গুথেকোর বেটা দুর গুখেকোর বেটা” 
কাহাকে,বলিতে ছিলেন ? 

গেোসাই--তোমাদের সকলকে নিদ্রিত দেখিয। একটা 

প্রেত গুহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, ঠে লক্ষ্মীর: 
আকার ধারণ করিরা আসিতেছিলঃ সহসা 
ঠাওরাইবার উপায় ছিল না। তাহাকে দেখিয়া 
মনে হইল, এখানে লন্মনীর আগমনের ত কারণ 
. নাই, তবে লঙ্গমী এখানে কি জন্য আসিবেন। 
একটু স্িরভাবে দেখাত বুঝিলাম, এটা লক্ষ্মী 
নহে, একটা প্রেত। তাহাকে গৃহে প্রবেশ 
করিতে বারম্বার নিষেধ করিলাম, সে কিছুতেই 
কথ' শুনে না, এ কারণ এাহাকে ধমক দিয়া, 
- - ভাড়াইয়া দিলাম। 

আমি--প্রেতটা কিজন্য গৃত মধ্যে "প্রবেশ করিতেছিল ? 

গোধপাই-_এই লোকটার পুর্বে, ধর্ম্মভাব ছিল, অপরাধ 
জন্য প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রেতগণের 
বড়ই কষ্ট, সর্বদাই তাহাদিগকে »্বালা যন্ত্রণা 
সহা করিতে হয়; কোন ভক্তলোকের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলে. আরামে 
থাকিতে পায়, তোমাদিগকে নিপ্রাভিভূত দেখিয়া 
তোমাদের মধ্যে কাহারও ভিহর প্রবিষ্ট হইয়া 
থাকিবার মানসে এখানে আসিতেছিল। 
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- আমি--এই স্থানে সর্দবদা ভগবানের নাম হইতেছে কেমন 
কনিয়া প্রেতট। এখানে আপিয়া ভক্তগণের 
রা প্রবিষ্ট হইবে ? 
গেসাই--যতক্ণ নাম চলে, ততক্ষণ প্রবিষ্ট হইতে 
পাস্র না, নাম বাদ হইলেই প্রবিষ্ট হইতে 
পারে। 
আমি-_প্রেত দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলে কি ক্ষতি হয়? 
গেোসাই--যাহার মধ্যে প্রেত প্রবেন করে, সে একেবারে 
শুকাইয়া যায়; সাধন করিতে পারে না, 
প্রেতট। কিন্ত আরামে থাকে । 
আমি--প্রেতটা লক্ষ্মীর বেশ ধরিয়া আসিয়াছিল; আপনি: 
ূ কি প্রকারে বুঝিলেন, গে এট। প্রেত ? 
গেখসাই-_গ্রেতগণ সকল দেবতার মুর্তি ধারণ করিতে 
৭ গ্রারে, কিন্তু দেবতার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল 
ধারণ করিতে পারে না। লক্ষমীর গলদেশের 
মালার পুষ্পের পাপড়ীগুলি মলিন ও শুষ্ক ছিল, 
ইহ্াভেই বুঝিলাম, এট। লক্ষমী নহে, একটা 
প্রেত। ] 
আমি__শুনিয়াছি মানুষ সাধন বলে প্রেতসিদ্ধ হইয়া 
থাকে প্রেত তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া চলে, ইহ! 
কিসত্য ? 
গোসাই-_ হা, মানুষ সাধন বলে প্রেতসিদ্ধ হইয়! থাকে, 


৩৫২ 


সন্গুরুর লীল! 
প্রেতসিদ্ধ হইলে, সেই প্রেত তাহার আজ্ঞাবহ 
হইয়া কাধ করে। শ্রীবুন্দীবনে একট। প্রেতসিদ্ধ 
লোক নারায়ণ স্বামী নাম গ্রহণ কারিয় সকলকে 
নারায়ণ দেখাইয়া অনেক অর্থোগীভ্জন করিত, 
বহু লোকে তাহার শিষ্য হইয়াছিন । একদিন 
আমাকে নারায়ণ দেখাইবেন বলায় আমি 
তাহার নিকট নারায়ণ দেখিতে গিয়াছিলাম ; 
লোকটা আমাকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়! 
গিয়া নিজের বশীগ্ভুত প্রেতটাকে নারায়ণ মুক্তি 
ধরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করায় সে নারায়ণ মুক্তি 
ধরিয়া আসিল। লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “আপনি নারায়ণ দেখিতেছেন ।” আমি 
দেখিয়! বলিলাম “একি, এত সচ্চিদানন্বি গ্রহ 
নহে ? আপন্ছি আমাকে কি দেখাইতেছেন ?” 
এই কথা বলিতে না বলিতে “আশীমাকে কৌথয় 
আনিয়াছিস? এ যে ভক্ত, আমি আর 
থা।কতে পারিতেছি না” এই কথ বলিয়া প্রেতটা 
প্লাইয়া গেল ! যাহারা প্রেতসিদ্ধ, তাহাদিগকে 
সববদা অশ্ুচি থাকিতে হয়ঃ গৃহমধ্যে ময়লার 
গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল, একটু পরে লোক- 
টার কাণে বিঃ) দেখিতে পাইলাম। লোকটাকে 


বিড রি রনির নি সা ারারারান রা রানিই ল্যান... এএন্স স্আাাতীনি “লিন 
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মুর্খ লোক: সকলকে নারায়ণ দেখাইবার ভাণ 
করিয়া প্রবঞ্চনা করিতে £” তাহাতে লোকটা! 
পুরে ধরিয়া বলিল, মহাশয়, এই করিয়া খাই 
অ:পনি শ্রীবৃন্দাবনে এ কথাটা প্রকাশ করিবেন 
নয। আমি যতদিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, ততদিন 
এই কথা প্রকাশ করি নাই, ক্রমে প্রকাশ 
হইয়। পড়িল। 

আমি-আমি মনে করিয়া ছিলাম আপনি স্বপ্রাবস্থায় 
চীৎকার করিতেছেন। আপনি কি আদৌ 
নিসা যান না! এ | 

গোসাই-_না..আমি আদে নিদ্রা যাই না, কোন স্বপ্নও 
দেখি না। 

আমি--নিদ্রা অভাবে শরীরে কোন ক্লেশ বা গ্লানি বোধ 

হয় না? আমাদের এক রাত্রি জাগিলে তিন 

দিন ঘুমাইয়ান্ট আশ মেটে না। 

গোসাই-কিছু না। আমার কোন গ্লানি হয় না। নিদ্রা- 
কর্ষণ আদৌ হয় না। 

আসি-মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অধিক কি বৃক্ষ 
লতা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়? শান্জে এমন কোন 
মহাপুরুষের নাম শুনি নাই, যিনি'নিদ্রাকে জয় 
করিয়াছেন । শরমন্মহা প্রভূ পূর্ণতম ভগবান্‌, 
ভিনিও নিদ্র: যাইতেন। এক মাত্র রামায়ণে 


ডি 


৩৫৪ স্‌গুরুর লীলা!) 


শুনিয়াছি লক্ষণ মহাশয় ১২ বুসর দিদ্রা যান 
নাই, আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আপনি নিদ্রা 
জয় করিয়াছেন। এই রামায়ণ শা এস্থ নহে, 
ইহা] এতিহাসিক কাব্য । 

গোসাই-_নামাম্ৃত পান করিতে থাকিলে চক্ষে কি নিদ্রা 
আসে? না শরীরে আলম্য উপস্থিত হয় ? 
নাম সর্বব শক্তি সমস্থিত। ইহাতে না হইতে 

. পারে এমন কিছু নাই। 

আমি-_নাঁম করিবার কি কাঁলাকাল আছে ? 

গোসাই-_না, অবিশ্রান্ত নাম করিবে। প্রথম প্রথম নাম 
করা বড় কঠিন। শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়। যায়, 
গায়ে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইতে থাকে। রাত্রি 
দেড়ট। হইতে ৪টা পর্য্যস্ত মহাপুরুষগণ বহির্গত 
হন, এই সময় নাম. করিলে তাহারা নিকটে 
আসিয়৷ সাহাষ্য করেন ; সে সময় নিদ্র! যাইনি 
বা কুকম্্ন করিলে তাহার! চলিয়। যান। 

আমি-মহাত্াদিগের আগমন কি জানিতে পারা যায় ? 

গোসাই--কখন কখন ফুলের গন্ধ, কখনও বা হোমের 
গন্ধ, কখন কখন গাজার গন্ধ বিস্তার করিয়া 
মহাপুরুষগণ আপনাদের আগমন বার্তা সাধক 
গণকে জানান। সাধনকালে যখন এইরূপ গন্ধ 
পাইবে, তখন বুঝিবে যে কোন মহাপরদষর 
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আগমন হইয়াছে! পাধন কালে আপনি কি 
এরূপ, গন্ধ কখনও পান নাই £ 

আমি-_শনেক স্বীয় এইরূপ গন্ধ পাইয়াছি। ইহ যে মহা- 
পুরুষগণের আগমনের ইঙ্গিত তাহ৷ জানিতাম ন1। 

গেসাই-_নামে॥ অবহেলা! করিবেন না; নামের কৃপ। 
হইলে এমনি অবস্থা হইবে যে, নাম না করিয়া 
আর থাকিতে পারিবেন ন| ? 

আমি-_কিসে নামের কৃপা হইবে ? 

গোসাই--শ্রদ্ধাপুর্বক নাম করিতে করিতে নামের 
কৃপা হইবে। 

আমি-গেসাই সংশয় ত যায় লা। 

গোসাই--সংশয় আস্ত্ার একটা আবস্থা, যেমন কাম 
ক্রোধ আদি ভিতরে থাকিলে কিছুতেই তাহা- 
দিগকে অতিক্রম কর! যায় না, সেইরূপ সংশয় 
থাকিতে কিছুতেই তাহা নষ্ট হয় না। এক 
মাত্র নাম দ্বারায় সংশয় বিনষ্ট হইবে, তখন 
আপনা হইতে বিশ্বাস আসিবে। প্রতি শ্বাস- 

* প্রশ্থাসে নাম করা ব্যতিরেকে সংশয় বিনষ্ট : 
হইবার উপায়ান্তর নাই। 
এইবার কিন গ্রো্বামী মহাশয়ের নিকট বেশ 
আনন্দে কাটা ইয়! ছুটা-ফুরাইলে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 


খল তত খোকন শযালাহর্ভে হকক্িিলর (কি নিলি, 


৩৫৩ সন্গুরুর লীলা । 

গোসাই--যাও, বোলপুর- গিয়া প্রীমদদৈত প্রভুর জন্মোি- 
সব করগে। 

আমি--আমার টাকা নাই, কেমন রূরিগ জন্মোৎসব 

করিব ? 

গোসাই-কোন রকমে কুলাইয়া যাইবে, অধিক ব্যয় 
করিবার আবশ্যক নাই। সামান্যভাবে উত্সব 
করিলেই চলিবে। 

আমি--আগি তন্ত্র, মন্ত্র, নিয়ম, এণালী কিছুই জানি না, 

কেমন করিয়। কি করিতে হইবে বলুন। 

গেবপাই-অধিক আর কিছু নহে ্রীমন্মহা প্রভু, শ্মীমনলিত্যা+ . 
নন্দপ্রভু, প্রীদাদদ্বৈতপ্রভূ, এই তিন প্রভুর তিন-- 
খানি আসন সারি সারি করবে; তারপর এই' 
তিন আসনের গন্মুখে ভোগের সামগ্রী, সাজাইয়। 
দিবে; তাহার পর কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া 
ভোগারতি গান করিবে। এই গানই মন্ত্র 
জানিবে। 

শ্ীমদদ্বৈতপ্রভূর জন্মোত্স্ব করিবার জগ্য আমি এই- 
রূপে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপদিষ্ট হইয়া বোলপুব 
চলিয়া অসিলাস। 


ক: ৭: 


শমদট্ঘৈতপ্রভূর জন্মোৎসব । 


স্পা 





আমি একা হইতে বোলপুর আসিয়া প্রাণপণে 
সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিলাম। এতদিনের পর নামের 
তীব্রতা দুর হইয়াছে; নাম-সাধন অনেকটা সহজ হ্ই- 
যাছে।ধর্মবন্ধু পণ্ডিত মহাশয় ও সরলনাথ ভাঁয়ার সঙ্গে 
ভজন-সাধনে স্থখ-সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাসিলাম॥ 
গুরুকে পরীক্ষা করিতে নাই. যে ব্যক্তি গুরুকে পরীক্ষণ 
করে গুরু তাহাকে বিশেষ করিয়! পরীক্ষা করেন। 
একবার পণ্ডিত মহাশয় শুরুকে পরীক্ষা করিতে গিয়া 
বিলঙ্কুণ টের পাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দা- 
ৰনে থাকা। কালীন তাহার নিকট যাইবার জন্য তিনি ঢাকা 
হইতে ্্রীবৃন্দাবন রওনা হন। অর্থাভাবে তাহাকে পথ 
ই।টিয়া যাইতে হইয়াছিল। সাধ্যপক্ষে কাহারও নিকট 
অভাব জানান বা ভিক্ষা করা উচিত নহে, একাঁরণ তিনি 
কাহারও নিকট পাথের খরচ না পাইয়া! একাকী নিঃসম্বল 
অবস্থায় খ্রবৃন্দাবন রওন! হইলেন। প্রত্যহ রাস্তা হাটিয়। 
ষাইতেন ; তাহার আহার বা থাকিবার কোন অভাব হইত 


টিন ১ 


৩৫৮ সবগুরুর লীলা। 


এবং বাত্রিকালে থাকিবার স্থানও মিলিত! একদিন 
তাহার ছুর্ববদ্ধি উপস্থিত হইল, তিনি গুরুকে পরীক্ষা 
করিতে মনস্থ করিলেন! তিনি সংকল্প|করিলেন আহার 
অথবা রার্রিযাপনের স্থানের কোন চেষ্টা করিবেন না; 
গুরু তাহাকে খাইতে বা থাকিবার স্থান দ্নেন কিনা এইটা 
দেখিবেন। যে দ্ধিন পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ গুরুকে 
পরীক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন, সেই দিন তীহার আদো৷ 
আছ্ছার জুটিল ন1; রাব্রিকালে তিনি একজন কৃষকের 
একট! ভাঙ্গা! ঘরে আশ্রয় লইলে সেও তাহাকে তথ! 
হইতে তাড়াইয়। দিল; পঞ্ডিত মহাশয়. অগত্য। রাস্তার 
ধারে পড়িয়া থাকিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আবার 
হাটিতে লাগিলেন, সেদিনও কোথাও আহার জুল না। 
বেলা অবসানে পথশ্রান্তি ও ক্ষুধায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া 
পড়িলেন ; তীহার ভোকচঞ্ন লাগিবার উপক্রম হইল। 
তিনি একট। দোকানে গিয়া একমুট! চিড়া ভিক্ষা! চাহি- 
লেন, দোকানদার তাহাকে ল।ঠি লইয়া মারিতে আসিল, ' 
অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ধরমশালায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন,তথায় কতকগুলি সাধু রহিয়াছেন। পণ্ডিত 
মহাশয় তাহাদের নিকট আহার চাঁহিলে তাহারা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 

সাধুগণ--তোম্‌ কোন্‌ হ্যায় ? 

পণ্ডিত_-হাম্‌ বাঙ্গালী আদমী । 


শ্রীমদৈত প্রভুর জন্মোৎসব । ৩৫৯, 


সাধুগণ- ক্যা, সাধু * হ্যায় ? 
পণ্ডিত হা হাম সাধু হার । 
সাধুগ্ণ__তেরেম্‌ কুচ শান্তর পাঠ কিয়া ? 
পরগুত- হাম বড়া ভূথ! হ্যায়, হামার! জান*ষাতা, খোড়া 3 
গুলা দেও, পিছাড়ী বাত পুচ। (সাধু বলিয়া 
টের না পাইলে ইহার! খাবার দিবে ন। জানিয়া 
শেষে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন) হান্ট বহুত 
শাস্ত্র পাঠ কিয়া। ক 
সাধুগণ-_গীতা পাঠ কিয়। ? 
পঞ্জিত--হ, গীত পাঠ কিয়া। ও 
সাধুগণ-___আচ্ছা, হাম লোককে। গীতা শুনাও । 
পগ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, ইহারা পণ্ডিত মহাশয়কে 
সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না। আহারাভাবে প্রাণ 
যায়, অগত্যা তিনি বাধ্য হ্ুইয়৷ গীতার প্রথম অধ্যায়ের 
কতকগুলি শ্লোক লাবৃত্তি করিলেন। সাধুগণ পণ্ডিত 
মহাশয়কে সাধু জানিয়া আহার দিলেন ক পণ্ডিত মহা- 
শয়ের প্রাণ রক্ষা হইল। গুরুকে পরীক্ষা করায় পণ্ডিত 
মহাশয় বড়ই-শনুতপ্ত হইলেন। তগুপর কানপুর: উপ- 
স্থিত হুইলে মন্মথবাবু "* তীহাকে গাড়ী ভাড়া দিয়া শ্ীবৃন্দ- 
* সাধু উদাসীন। 
বাবু মন্মথ মুখোপাধ্যায়, ইনি কাণপুরের উকিল, গোস্বামী 
মহাশয়ের জনৈক শিষ্য । 





৩৩০ স্গুরুর লাল1। 


বন পাঠাইয়া দিলেন । লোকে বলে “স্বভাব যায় না মলে, 
শর ইল্লত ঘার় না ধুলে” কথাট! মিথ্যা নহে। আমি 
এতকাল গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিলা। তাহার 
দেবোপম চরিত্র দেখিলাম । তাহার অমানুষী শক্তির পরি- 
চয় পাইলাম । মহাপুরুষের যাবদীয় লক্ষণ ত্রাহার মধ্যে 
দর্শন করিলাম, তথাপি সংশয় মিটিল ন| ॥ ভুরণব,দ্ধির বশ- 
বন্তী হইয়া! আমিও গুরুকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন “রী মদদৈতপ্রভূর জন্মোত- 
সব করগে, অর্থের জন্য ভাবিও না, কোন রকমে কুলাইয়! 
যাইবে”। কি প্রকারে অর্থাগম হয়, কেমন করিয়া উৎ- 
সবের ব্যয় কুলাইয় যায়, ইহ! দেখিবার জন্য আমি বোল- 
পুর আসিয়। উত্সবের কোন আয়োজন করিলাম ন| ; অর্থ 
সংগ্রহের কোন চেফী। করিলাম না। হাওলাত কারয়াও 
কাযটা নির্বাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু সে সব কিছুই 
করিলাম না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম। 
উৎসব আরর্তের & দিন বাকী থাকিতে পলা 
নিবাপী অদৈতচন্দ্র রায় জামার নিকট আপিয়৷ ৯০২ টাকা 
আমার হাতে দিয়া বলিলেন “বাবু এই ৯০ টাক! গ্রহণ 
করুন, আর যাহ। পাইন্বন তাহ। শাত্রই মিটাইয়! দিব” 
এই টাকা পাইয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল, গুরু 
বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইল, আমি তাড়াতাড়ি 
উত্সবের আয়োজনে প্রবৃত্ত. হইলাম।- আমার অন্তরের 


শ্মদৈত প্রভুর জন্মোৎসব । ৩৩১ 


ছুরবস্থা দেখিয়। গোন্সামী মহাশয় আমার ধুষউতা ক্ষমা 
করিলেন। 

১৩৭৩ সাল ২*শে মাঘ হইতে উত্সব আরম্ভ হইল; 
শুরুর আদেশমত রমন্মহাগ্রভু, শ্রীমনিত্যানন্দপ্রভূ ও 
শরমদদৈত প্রভুর আসন সারি সারি সংস্থাপিত হইল ; সেই 
সঙ্গে গুরুরও একখানি আসন স্থাপিত হইল। এবার 
ভোগ, পুজা, আরতির, স্তবন্দোবস্ত হইল প্রত্যহ ভোর 
বেলায় মঙ্গল আরতি ও এভাতী গান, প্রাতে ৰাল্যভোগ 
হইয়] সংকীর্ত্বন আারম্ত, বেল! ছুই প্রহরের সময় ভোগ ও 
ভোগারতি গান, তৎপর প্রসাদ বিতরণ ও আহারাদির 
ব্যবস্থা, আহারান্তে শাস্ত্র পাঠ, সন্ধ্যারতির পর কী 

আরম্ত, রাঁপ্র ছুই প্রহরের সময় ভোগ, তৎপর লোক 
খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল | ২?শে মাঘ হইতে ২৬শে মাঘ 
পর্ষ)স্ত ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাম্ড উইসব চলিতে লাগিল। 
তখন ব্যবসাদার কীন্তনের সম্প্রদায় আনাইয়া, গান করান 
হইত না, কেবল এখানকার যুবকবৃন্দ সংকীন্তন করত; 
শামার মুহ্প্ধি রাখালচন্দ্র চক্রবস্তা নামসংকীঞ্তনের একজন 
অদ্বিতীয় বাদক ছিলেন; তাহার হাত দুইথানি ও আঙ্গুল- 
গুলি যেন লোহার দ্বারায় নিশ্মিত। তাহার সঙ্গে 
অন্থান্থ লোকও খোল বাজাইত। প্রত্যহ প্রাতঃকাল 


হইতে রাত্রি'ছুই শহরষ্য্যস্ত নামসংকীত্তন হইত । কেবল 
ভাভালখছি এ ৯২৮৮৩ ২১ _ 2 


৩৬২ সদ্‌শুরুর লীলা । 


এমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিত যে, বাদক ও গায়কগণের সংজ্ঞা 
থাকিত না, ভাহারা উন্মন্ত হইয়া গান কীর্ভন এবং অবি- 
শান্ত নৃত্য করিত। এক এক শাছাড়ে তাহাদের দেহ 
যেন চুরমার হইয়া যাইত। কে কাহার উপর পড়ে, 
আর কে কাহাকে ধরে! এক এক সময় এক এক জনের 
উপর কতকগুলা লোক জড়াজড়ী করিয়া পড়িত। আবার 
তাহাদের উপর, মার কতকগুলা! লোক আসিয়া পড়িত। 
এইরূপে অনেক লোক তাল পাকাইয়া প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি 
যাইত। কাহারও হাত ভাঙ্গিত, কাহারও প| ভাঙ্গিত, 
কাহারও মাথা ফুটিয়। রক্ত পড়িত, ইহাতে কাহারও দৃক্‌- 
পাত নাই। সকলেই উন্মন্ত; ঘর দ্বার কম্পমান। খুলী' 
উন্মান্ড হইয়া খোল বাজাইতেছে, খোলমহ সজোরে লক্ষ 
প্রদান করিতেছে ; আগাগ্টেড়। দুন্দের উপর খোল চলি 
যাছে; বাদকের নত স্ষটিয়া রক্তের .শ্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছে, রক্তে খোল ভিজিয়া লাল হইয়া যাইতেছে 7. 
দুকপান নাই। সংকীন্তন সময় কাহার সাধ্য ষে এই 
দলের মধ্যে প্রবেশ করে? যাহাদের তান হইত না, 
তাহারা প্রাণ লইয়া সসবাস্ত, পাছে ছন্মত্ত সংকীর্তনের দলের 
লোক তাহাদের গায়ে পড়ে। যাহাদের গায়ে পড়িবে তাহা- 
রাও শার সহজে রক্ষা পাইবে না, তাহাদের শরীর চুরমার 
হইয়া যাইবে কীর্তনের [বরাষ ন&, ভাবেরও বিরাম নাই, 


: শীম্বৈতপ্রতুর জক্মোৎ্সব | ৩৬৩ 


মাস দারুণ শীত, কিন্তু সংকীর্ীনের দল ঘর্ম্মাস্ত কলেবর ১. 
ছুইথানি স্থবৃহৎ পাখা দ্বারায় এই কীন্ত্নের দলের উপর 
অবিশ্রন্ত বাতাস চালান হইত। তাহাদের হুঙ্কার গজ্জর্নে 
চারিদিক কম্পান্থিত হইত। ভাবের সময় এক একজনের 
দেহে মত্তু/সিংহের বুল হইত । আমাকে রাশীকত গ্রিসা- 
রিন, বেলের আটা ও কালী সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত । 
খুলীগণ গ্রিসারিন্‌ মাথাইয়৷ হাত শক্ত করিত এবং ফাটা 
আঙ্গুলে বেলের আঠ। ভরিয়। স্তাক্ড়া দিয়া শক্ত করিয়। 
বান্ধিয়া খোল বাজাইত। এক এক সময় দেখা যাইত 
এই সংকীর্তনের দলের লোকগুলাকে কে যেন পর গাছ 
তারে বান্ধিয়া লাচাইতেছে। সকলে সংজ্ঞাহীন, তাহাদের 
চক্ষু মুদিত, হখচ সমভাবে তালে তালে নাচিতেছে। 
সমভাবে পদবিক্ষেপ হইতেছে, নাচিতে নাচিতে 
সমভাবে আগ্াসর হইতেছে আফ্ক্রর সমভাবে পিছা- 
ইয়া আসিতেছে তঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে পরিচালিত 
করিতেছে । এতৃশ্ট যে না দেখিয়াছে, (সে বিশ্বাস করিতে 
গারিব্ঞ্রা। নংকীন্তন সময়ে স্ত্রীলোক মহলে আছাড় 
-পিছাড় ও ক্রন্দনের অবধি থাকিত না"। কীত্বন শুনিতে 
যাইবার সময়, তাহারা গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া রাখিয়! 
ও শক্ত করিয় কাপড় পরিয়! যাইত। গায়ে গহনা থাকিলে 
এক আছাড়েই তাহ! চুরমার হইয়া যাইবে। ভ্ত্রীলোক- 


৩৬৪ সন্গুরুর লীল: । 


কারখানা হইত তথাপি কেহ আঙ্গে বেদনা বোধ করিভ 
ন। বা কাতর হইত ন'। 

২৭শে মাঘ প্রাতে নগর সংকীন্ত ন বাহির হইল । 
লোকে লোকারণ্য, ধবজ। পতাকায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। বাঁস) 
ভইতে সংকীন্তন বাচির হইতে না হইতে আীলেরক মহলে 
ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাহার! গুহমধ্যে আছাড় পিছাড় 
করিতে লাগিল? সংকীন্তনের দল কোমর বান্ধিয়। নগর- 
সংকীর্ভনে বাহির হইবার জগ্য প্রভুগণের শনুমির প্রার্থ 
নায় ঘেমন আসনে সাঞ্টাঙ্গ দ্রিলেন, অমনি তাহাদের অঙ্গে 
কল্প সইপস্থিত হইল। তাহাদের মন ভাবে গর গর॥ 
তাবিলাম্থে কীত্তন আরম্ত হইল, কিছুক্ষণ আসনের নিকট 
কীন্তন করতঃ একটু ভাব সম্বরণ করিয়া তাহারা নগর" 
সংকীন্তনে বৃহির্গত হইলেন। 

রাস্তায় লোকার্কীয, সংকীন্্নের দল, ভাব ভরে 
কম্পান্ধিত কলেবর, তীহার! পুনঃ পুনঃ. হষ্কার ছাড়িতে 
লাগিপ 5 তীহাদ্দের গভার গভ্ভনে চতুদ্দিক প্রতিধ্যনিত 
হইতে লাগিল । খোল করতালের ধ্বান সহ সংস্তীত্ত নের 
গগণভেদা রোল উত্ভিল। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যে মৈদিনী 
কাপাইয প্রমন্ত সিংহের ম্যায় সংকান্ুন লইয়া চলিল। এক 
এক শাছাড়ে- তাহাদের হাড়গোভ চূর্ণ হইয়। যায়। এক 
একজন এমন লক্ষ প্রদান করে যে দুরে থিয়া আছাড় 


ভ্রীমদ্বৈতপ্রভুর জন্মোৎসব । ৩৬৫ 


আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের দেহ রক্ষার 
জন্য কতকগুলি লোক হাতাহাতী করিয়া এক মগ্ুলী 
রচন। করিলেন। এই মণ্ডলীর মধ্যে তিনি নৃত্য করিয়া 
চলিলেন, মাঝে মাঝে আছাড় খাইয়া অচেতন হইতে 
লাগিলেন ॥॥ পাছে কেহ তাহার দেহ স্পর্শ করে, এইজন্য 
মণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত 
না। তীহার অবস্থা দেখিবার জন্য লোকের ভীড় হইত। 
ত্বাহারা ১গুলীর বাহির হইতে উহাকে দর্শন করিত। 
সংকীত্তনের দল তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়! কীত্রন করিত। 
সংজ্ঞা লাতের পর যখন পণ্ডিত মহাশর নৃত্য ু্টার্তে 
করিতে অগ্রসর হইতেন তখন এই সব লোক ছুটিয়াঁ গিয়া 
যে স্থানে তিনি অচেতন থাকিতেন সেই স্তানের ধুলী 
লইতেন। এত লোকে ধুলী লইত যে যায়গাটা গন্ত হইয়া 
যাইত। ভক্তগণের নৃত্যে, রাস্তার, ধূলা গগন আচ্ছন্ন 
করিতে লাগিল, পথের ছুই পার্থর গৃহস্থ ও দৌকানদার- 
গণ রাশি রাশি বাতালা, কদ্‌ম।, পাটালী ইত্যাদি ছড়াইতে 
লাগিল; দরিদ্র লোকের ছেলের। এত কুড়াইয়া৷ খাইতে 
লাগিল যে তাহাদের উদর পুর্ণ হইররণ গেল। এইবার 
পথের অনেক দর্শক লোক, সংকীত্ত ন শুনিয়। অভ্ঞান হইয়া 
পড়িয়াছিল। এক স্থানে একট। ঘোটক এই সংকীত্তনের 
কোলাহলে লাফাইতে লাগিল; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় হাত 
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স্থির হইয়! দ্রীড়াইল। কালাটাদ বরাবর সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। 

বেলা ৩টার সময় সংকীন্তন ফিরিয়া আগ্লি। আমার 
কল্যাগণ কক্ষে পৃণঘট লইয়। জলের ঝারা দিয়া সংকীত্তন 
বাসার মধ্যে লইয়া অসিলেন। বাসার ত্থাঙ্গনে খুব 
কীন্তন হইতে লাগিল; সংকীন্তনের রোলের সহিত 
স্্রীলোকগণের ত্রন্দনের ধ্বনিতে জাকাশ পরিপূর্ণ হইতে 
লাগিল। যথাকালে দধিমঙ্গল আনান হহল। দধিমঙ্গল 
শেষ হইলে, প্রচুর হরিরলুট দেওয়। হই, তাঁহার পর 
কীর্তি শেষ হইল । ভক্তগণ 'আসনে সাঞ্টাঙ্গ দিয়া 
প্রভুদিগের আশীর্ববাদ গ্রহণ করিলেন । 

স্নানাহার অস্তে ভক্তগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
সন্ধ্যার প্র্কাল হইতে রাত্রি ৯ট। পর্য্যন্ত কাঙ্গালী তৌজন 
হইল। আজ ্্রীমদছৈত প্রভুর জন্ম-তিথির পুজা, যত 
লোক উপাস্থত হইবে, বত্রের সহিত আহার পাইবে। 
গরীব লোকের! যত "রিল আহার করিল, আর যত 
পারিল বাধিয়। লইয়া গেল। এবারকার মত উৎসব 
শেষ*হইল। 

শিশু গোগীজন-বল্লভ চলিতে বা কথ। কহিতে শিখে 
নাই, এইস্উগ্ুলবের সময় সে চাকরের কোলে উঠিবার জগ 


হাত তুলিয় হি করিত ; চাকর কোলে করিলে পায়ের 
নে সির্ীরিরারার নয়া রানি জি নি 


শ্রীমদ্বৈপ্রভুর জন্মোৎসব । ৩৬৪ 


এই মত কাছারী বাটাটা প্রদক্ষিণ করিয়। সি'ড়ির নিকট 
আসিয়া! ধড়মড় করিয়। চাকরের কোল হইতে নামিয়! 
পড়িত এবং প্রণাম করত; আবার হাত তুলিয়া চাকরের 
€কোলে উঠিয়া এরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া! আসিত। এইকূপে 
কাছারী-বাটা প্রত্যহ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিত। একদিন 
এই ব্যাপারটা স্থির হইয়। দেখিয়া বুঝিলাম, আমার 
কাছারি ঘরে ঠাকুরের আসন সংস্থাপিত হইয়াছে, এখন 
উহা আর কাছারী-বাটা নহে, উহা ঠাকুর ঘর। বালক 
চলিতে বা কথা কহিতে শিখে নাই, ইঙ্গিতে চাকরের 
কোলে উঠিয়া ঠাকুর ঘর পরিক্রমা করিতেছে। বা 

সংকীন্তনের দলকেও এবূপ পরিক্রমা করিত। দা 
সময়ে চাকরের কোলে থাকিয়া! ঝাকি মারিয়। এমনি নৃত্য 
করিত যে চাকর তাহাকে কোলে রাখিতে পারিত ন|। 
এ সকল অবস্থ। দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় এই বালক 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিল 
না। বালকের মাতা তাহাকে অতি যত্বের সহিত ল'লন 
পালন কর্সিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক সময় 
বালকের হবুদ্ধি ও ধর্ম্মতাবের যথেষ্ট পরি পাওয়া গিয় 
ছিল) কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে সমস্ত অবস্থঠ লোপ 
পাইল। বাবাজী একেবারে মার়ামুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। 
এখনকার অবস্থা দেখিলে তাহাকে সাধারণ বাঁলক*বই জার 


০, সুরকার লন 
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এই সয় জন্মভূমি কুলীনগ্রাম একেবারে ভক্তিশূন্য 
হইয়া! পড়িয়াছিল ; লোকে নান! প্রকার অনাচার, দলার লী 
মালি মোকদ্দমায় মীতিয়াছিল ; গ্রামের কল্যাণের জন্য 
দৈনিক নাম সংকীন্তন প্রবস্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কুলীন 
গ্রামে খোল করতাল পাঠাইয়া দিলাম। , দাদা মহাশয় 
সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন, তিনি বোলপুর হইতে বাটা 
গিয়' পাড়ার লোক লইয়া একটা নাম-সংকীন্তনের দল 
গঠন করিলেন, এবং বৈঠকথানায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নাম- 
সংকীনন আরস্ত করিয়। দিলেন। আমি মাঝে মাঝে 
কুন গ্রামে গিয়া! এই সংকান্ডুনের দলকে নান! প্রকারে 
উৎসাহ দিতে লাগিলাগ ॥ সংকীন্উন দলের বেস পরিপুষ্টি 
সাধন হইতে লাগিল। বোলপুর হইতে মাঝে মাঝে 
খোল করতাল পাঠাইয়৷ দিতে লাগিলাম। কুলীনগ্রাম 
গিয়। গ্রামবাসীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলাম। তাহাদের 
কুলীনগ্রামের পূর্ববপ্ৰৃতি জাগাইয়া৷ দিলাম । গ্রামবাসীগণ 
মালি মোকদ্দমার দলাদলী পরিত্যাগ করি” ধন্ম-কর্টো 
মনোনিবেশ করিল। পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যহ নাম সংকীর্তন 
দর হইল । , ঈদেবসেবায় সকলে মনোনিবেশ করিল । 
গ্রামের লাক পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিল। 
তাহাব্ন। যেন একট। নৃতন জীবন লাভ করিল । 


কন্যাগণের দীক্ষা জন্য 
কলিকাতা গমন । 


5 5%- 


ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির বন্ধ উপস্থিত হইল; আমাৰ 
দ্বিতীয়! কন্ঠ। হতাষিনী দাসী,তৃতীয়। কন্যা, নবনলিনী দাসী, 
জ্যেষ্ঠ জামাত জগতপ্রিয় নন্দী ও শাশুড়ী হরিপ্রিয় 
দাসীকে দীক্ষা দেওয়াইবার জন্য আমি সপরিবার্নো্টীকলি- 
কাতা রওয়ানা হইল!ম। এবার আমার সঙ্গে আমার ভগ্সি 
চল্পকলতা-দাসী, গোস্বামা মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য 
কলিকাতী চলিলেন। ১৩০৩ সাল ১৮ই ফাল্গুন প্রাতে 
ফেশনে উপস্থিত হয়৷ টিকিট খাঁরদ করত ট্রেনের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আমার প্রতিবেশী বোলপুর 
মোকামের যোগেশচন্দর চক্রবন্তী কাদিতে কীদিতে শামার 
নিকট ছুটিয়৷ আসিয়। উপস্থিত হইল) দেখিলাম তাহার 
সর্বশরীরে কম্প হইতেছে, মুখ দিয়া স্পম্টরপে্চিখা 
বলিতে পারিতেছে না, বুক ধড়াস্‌ ধড়ার্সু করিতেছে) 
তাহাকে জিজ্ঞানা করিলাম “কেন এত কাদিতেছ ? কি 


জইঈয়ানচি 2 আা)৪ার নে অল 9% রঠাইন্িতট নর্টিলা নখ ৪ 


৩৭০ সদ্গুরুর লীলা। 


আমাকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট লইয়া চলুন, আমি 
তাহার নিকট দীক্ষা লইব ৮ আমি বলিলাম “তোমার 
এই হবস্থা কেন হইল ?” তাহাতে যোগেশ বলিল “শেষ 
রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয় আমার নিকট 
্াড়াইয়। বলিতেছেন, তুই কি করিতেছিস ? মামার নিকট 
আয়, তোকে দীক্ষা দিব । তাহাকে দেখিয়া ভবধি আমার 
শরীরে কম্প হইতেছে, এখনও থামিতেছে না; মা ও 
বাবাকে এই স্বপ্পের কথা বলায়, ভীহার! দীক্ষা লইবার 
জন্য অনুমতি দিয়াছেন ।” আমি যোগেশকে বলিলাম, 
তুমি গোস্বামী মহাশয়কে কেমন করিয়া চিনিলে ? তাহাতে 
যোগেশ বলিল “আপনার বাসায় তাহার ফটে। দেখি- 
য়াছি।” এই কথ শুনিয়া আমি যোগেশের জন্য আর 
এক খান! টিকিট খরিদ করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়! লুপ- 
মেলে কলিকাত। রওন৷ হইলাম । ও 

এইবার ৪৫ নং হ্যারিসনরোডে গোস্বামী মহাশয়ের 
বাসায় না উঠিয়া, এ বাটার নিকটস্থ আমার কোন আত্রীস্ব 
জনৈক উচ্চপদস্থ রাঁজকর্ম্চারীর ব।সায় উঠিলাম। তিনি 
তখন সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই 
লোকটার আধ্যাত্মিক অবস্থা আমি কিছুই জানিতাম না, 
কেবল মাত্র জানিতাম ইনি স্ৃশিক্ষিত, হৃসভ্য ও ব্যয়শীল। 

এই কুটুম্ব মহাশয় ধর্মের কোন ধার ধারিতেন না। 
বৈষ্ণবগণের উপর খড়গ্হস্ত । হরিনাম বা কণ্তীলের ধ্বনি- 


কন্ঠাগণের দীক্ষা জন্ত কলিকাতা! গমন। ৩৭১ 


তাহার নিক অত্যন্ত বিরক্তি জনক। প্রাতঃকালে 
ভিথারীরা আসিয়া পাছে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া অথব! 
কীণ্তনের শব্দ করিয়৷ তাহাকে বিরক্ত করে, এই আশঙ্কায় 
" তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে চারি পাঁচ আনা পয়সা! লইয়! 
বৈঠক খানায় বসিতেন। কোন ভিখারী প্রাতে “জয় 
রাধে শ্রীরাখ্ে বলিতে না বলিতে তাহাকে ২।১ ৷ 
পয়সা ফেলিয়৷ দিয়! দুর দুর করিয়া ভাড়াইয়৷ দিতেন। 
বাবু জানিতেন ২। ৯টা পয়সা না দিলে ব্যাটার! রাস্তায় 
দ্াড়াইয়া ঘ্্যানর ঘযানর করিয়া বেজার করিবে, 
কিন্তু ২। ১ ট। পয়স! পাইব! মাত্র চলিয়া বাইবে, এই জন্য 
বিরন্ডির সহিত বৈঠক খানার জানালা দিয়! পয়সা! দূরে 
নিক্ষেপ করিতেন । দরিদ্রকে দান করা তাহার অন্ভিপ্রোত 
ছিল ন|। 
বড় লোকের ইয়ার বড়লো৭্ এই জন্য অনেকগুলি 
ধনাঢ্য, ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রাজকর্্নচারী ও 
পেন্দন্‌ প্রাপ্ত রাজপুরুষ প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে বাবুর 
বাসায় আসিয়া একত্রে চা-পান ও গল্প-গুজব করিতেন। 
বাবু মদ্া-মাংসেও বেশ পটু ছিলেন, যৌবনে ব্যভিচারেও 
ফে লিপ্ত ছিলেন না এমত নহে। বাবুর মধ্যে খুব সাহেরী 
ভাব প্রবেশ করিয়াছিল । গুণের মধ্যে তিনি বিষয়াশক্তি 
শুন্য, বদান্য লোক ছিলেন ! ূ 
আমি অনেকগুলি স্্ীলোক লইয়া /গান্সাধী মতাশ7যল 


৩৭২ সদ্গুরুর লীলা । 


নিকট যাইতেছি, ইহাতে তিনি মনে মনে আামার উপর 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; কুটুন্ববিধায় মুখ ফুটিয়৷ কোন 
কথা বলিতে পারিলেন না। আমি তীহার মনের ভাব, 
বুঝিতে পারিয়! লজ্জা ও দ্বূণায় নিতান্ত ভিয়মান হইলাম । 
একবার মনে হইতে লাগিল, ইহার বাস! হইতে লোকজন 
লইয়া চলিয়। যাই, আবার মনে হইল এরূপ করিলে নিতান্ত 
ধাষটাম হইবে; বিশেষ ইহার স্ত্রীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ, 
ইহার স্ত্রী মনে ব্যাথ! পাইবেন, এই স্ব ভাবিয়! চিন্তিয়া 
অনোছুঃখে বাবুর বাসাতেই কোন রকমে মাথা গু জিয়া 
থাকিলাম। 

আমাদের আগমন উপলক্ষে বাবুর ইয়ারমহলে ( অবশ্য 
আমার অসাক্ষাতে ) অনেক ঠাট্টা বিজ্রপ চলিতে লাগিল । 
তাহারা আমাকে নিতান্ত অপদার্থ ও বেকুব লোক মনে 
ক।রলেন। কন্যা নলিনীর বয়স ৭ বতসর, কিন্তু দেখিতে 
€ বগুসরের অধিক মনে হয় না।. এই পাঁচ বসরের 
মেয়ের দীক্ষা! হইবে ইহ! একটা হাসির কথা! ইয়ার 
মহলে নেকক্ষণ ধরিয়া হাসি-ঠা্টার পর আর তীহারা- 
্আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না । আমাকে অপ্রতিভ 
করিবার জন্ত উপহাস করিয়া! বলিল “মহাশয় একি ? পাচ 
বশনরের মেয়ের দীক্ষা! ?” 

আমি জানি, যে যেমন লোক, তাহার সঙ্গীও তেমনি। 
এই সব ধনগর্বিবিতি পদ ও শিক্ষাভিমানী অসংযত লোক- 


কন্তাগণের দীক্ষা জন্ত কলিকাতা গমন। ৩৭ 


গুলাকে কিছু শিক্ষা না দিলে, ইহারা উত্তরোত্তর বাড়াবাড়ি 
কারিবে ; এই ভাবিয়া ইহাদের চৈতন্য সম্পাদনার্থ আমি 
তীব্র ভাষায় এক 15০: ঝাড়িলাম। আমি বলিতে 
লাগিলাম;- সন্তানের জন্য পিতার অনেকটা দায়িত্ব আছে ; 
সন্তানকে সৎঙ্জিঙ্গা প্রদান, তাহার নৈতীক জীবনের উন্নতি 
সাধন করা, সকল পিতারই কর্তব্য। যে পিতা মনে 
করেন, অথোপাজ্জন*করিয়া সন্তানের জন্য বহু অর্থ রাখিয়া 
যাইবেন, সন্তান সথৃখেন্সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ববাহ করিবে, 
তিনি নিতান্ত ক্রান্ত। ধনের দ্বারায় কেহ কখনণ স্থথী 
হয়না। ধন [ব্ষম কালকুট। ইহ। মানুষকে অমানুষ 
করে। ধন, উপাজ্জ্নে কষ্ট, রক্ষায় কট, আর নাশে 
কষ্ট । ধনীলোক মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না ; অহঙ্কার 
ও আভিমানে স্ফীত হইয়! ধরাকে সরা জ্ঞীন করে। দয়া- 
দাক্ষিণ) সদ্গুণে বঞ্চিত হয়। তাহারা নিজের সাংসারিক 
স্থখে উন্মান্ত থাকে, দরিদ্রের ছুঃখ কষ্টে তাহাদের প্রাণ 
বিগলিত হয় না। আবার অর্থাশরক্তি বলবতী হইলে, 
মানুষ কুপণ হইয়া পড়ে, এই কৃপণতা মহাপাপ । এই 
কৃপণতা যাহার মধ্যে প্রবেশ করে, সে সমস্ত সদৃগ্ডণে 
বঞ্চিত হয়। কৃপণ ব্যক্তি অর্থের মমতায় কোন সাধু কার্ধ্য 
করিতে পারে না। অধিক কি নিজের ও পরিবারবর্গের 
ব্যারাম হইলে, অর্থনাশ ভয়ে, স্ৃচিকিতসারও বন্দোবস্ত 


৩৭৪ সদগুরুর লীলা । 


স্তব। আত্ীয়-স্বজনের দুঃখ-দরিদ্রতীয় একেবারে উদ- 
সীন্, তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহেন না; অর্থই তাহার 
জীবন সর্ববস্থ। কিসে তার্থ সঞ্চয় হইবে, তিনি দিবারাত্রি 
এই চিন্তায় নিমগ্র। ধনীলোকের জার একটা বিপদ থে, 
কোন সাধুলোক তাহাদের ছায়াস্পর্শ করেঃ না। কেবল 
তোষামোদকারী স্বার্থপর লোক দ্বারায় তাহারা পরিবে- 
ষ্টিত থাকে । তোষামোদকারী স্বার্থপর লোকের চাটু- 
বাক্যে তাহার৷ প্রতিনিয়ত স্ফীত ও অহঙ্কৃত হইতে থাকে । 
্যায় ও সত্যের গ্রতি তাহাদের আস্থা থাকে না, একটু 
অভিমানে আঁঘাত পড়িলে আর রক্ষা নাই । 

লোকে মনে করে ধন ও উচ্চপদ লাভ হইলেই 
তাহারা স্তখী হইবে ; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন ইহাতে কি 
মানুষের সখ হয় £ আপনাদের ধনও আাছে, উচ্চ পদও 
আছে, আপনারা কি গুখী হইতে পারিয়াছেন? মানুষ 
ত্রিতাপ শ্বালায় যে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে, সে জ্বাল! 
কি ধন ঝ। উচ্চপদে নির্ববাপিত হয়? আজ পুত্রবিয়োগ, 
কাল পততি-বিয়োগ, নানা উত্তকট গীড়া, ভয়, ভাবনা__ 
একটা শা একটা ফ্যাসাদ, সকল পরিবারেই লাগিয়! 
তাছে। কোন ন| কোনরূপ অশান্তি সকলেই ভোগ 
করিতেছেন, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান কেহই দেখিতে 
পাইতেছেন না। এখন লোকে এমনই মোহান্ধ হইয়। 


কন্যাগণের দক্ষ! জন্ত কলিকী তাঁ'গমন। ৩৭৫ 


আমি কে, কোথা হইতে আপিয়াছি, কোথায় যাইবএই ষে 
ত্রিতাপ-ভ্ৰীলায় দগ্ষীভূত হইতেছে, ইহার কারণ কি? 
কিসে এই ত্রিতাপ নষ্ট হয়, এসব প্রশ্ন আদৌ মনোমধ্যে 
উদয় হয় না। কেবল ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব- ইন্দ্রির-ভোগ 
ইত্যাদি ল্ুয়াই ব্যণতব্যস্ত। ইঠারা মনে করে, এই সব 
লাভ হইলেই জীবন সার্থক হইল। 

ইন্দিয়-হৃখ, মনুষ্যদেহে ও. ইতর জীব-দেছে সমান? 
মাগুষ আহার, নিদ্রা, মৈথুন করিয়া থাকে, ইতর জীবেও 
তাই করে। ইহাতে উভয়েরই সমান স্থখ। বিচার 
করিয়। দেখিলে এ বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা পশু জীবনে 
ধিক স্তুখ। পশু সকল নিয়মিত আহার-দিদ্রার বশবর্তা 
খাকায় তাভাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। মানুষ 
অনিয়ম করিয়' পীডিত হইয়! পড়ে, বিবিধ রোগ-যন্ত্রণ। 
ভোগ করে। বড়লোকে জিহ্বার লালস৷ পরিতৃপ্ত 
করিবার জগ্ঠ ক্ষুধ! লা হইলেও পুনঃ পুনঃ গুচুর আহার 
করে, গ্ুতরাং আহার জনিত তৃপ্তি তাহারা ভোগ করিতে 
পায় না, বরং উত্কট রোগগ্রস্থ হয়। ইন্ড্রিয়ের উন্তেজনা 
না হইলেও আ্্ীস্্দ করে, সুতরাং স্ত্রীসঙ্গের স্থখ তাহার। 
অনুভব করিতে পায় না। ধনী লোকে অযথা "ইন্দরিয়- 
পরিচালনা করায় তাহাদের ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে, 
এজন্য তাহাদিগকে নানা উষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
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৩৭৬ ক সদ্গুরুর লীলা । 


ভাঁক্তার কবিরাজ ব্যতীত একদিনও চলিবার উপায় নাই। 
কিন্তু যিনিই যাই করুন--বিকল ইক্জ্রিয় কি আর স্বভাব 
প্রাপ্ত হয় ভোগ-বাসনা প্রবল, অথচ চরিতার্থ করিবার 
উপায় নাই, ইহ! অপেক্ষা জার গুরুতর শাস্তি কি হইতে 
পারে? ধনীলোকেরা শিদ্রাকর্ষণের পূর্বেই শুষ্যায় শয়ন 
করিয়া কেবল এপাশ ওপাশ করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন 
করে। তাহাদের না আছে আহারে সুখ, না আছে স্ত্রীসঙ্গে: 
সখ, না আছে নিদ্রায় সুখ । 

“চিতা চিন্তা দ্বয়োম'ধ্ে চিন্তা নাগ গরীয়সী। 

চিতা দহতি নিজ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং ॥৮ 

মানুষ সহস্র প্রকার দুশ্চিন্তায় সদাই অর্জরীভূত। 
কখন মনে হইতেছে, ছেলেট। মুর্খ হইল, এ কি করিয়া 
খাইবে? মেয়েট। বিধব। হইল,তাহার দশায় কি হইবে ? মনিব' 
ধমকরদিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন, তীহাক্কেই বা কিসে 
সন্তুষ্ট করিব ? ইত্যাদি ইত্যাদি মনোমধ্যে নান। দুশ্চিন্তা! 
উদয় হইয়া মানুষকে স্থির করিয়। ফেলিতেছে। পশু- 
জীবনে এ সব চিন্তা নাই। বুম একটু বড় হইলে দ্দি গাভীর: 
হুগ্ধ খাইতে যায়, গাভী অমনি তাহাকে চাইট মারিয়। 
তাড়াইয় দেয়। কিন্তু মানুষ, ছেলের ছেলে স্থথে স্বচ্ছন্দে 
ভোগ.করিবে বলিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম 
করিয়া ধনোপাড্জন করিতে খাঁকে। স্ৃত্যুর পর তাহার 


কণ্তাগণের দীক্ষা! জন্য কলিকাতা গমন। ৩৭? 


সংসারে যে অর্থের প্রয়োজন নাই, একথ! আমি 
বলি না। সংসারটা চলিয়া যায় এবূপ অর্থাগম হইলেই 
যথেষ্ট হইল। অধিক ধনও ভাল নয়, দারিদ্র্যও ভাল 
শয়। ভগবানের অন্ছত্রে বিশসংসার প্রতিপালিত হইতেছে, 
থে ব্যক্তি ত্রন্াকে স্মরণ করিয়া সংসার ফাত্জ নির্বাহ 
করে, ইহসংসারে তাহাব অভাব হয় না 1 

যে পিতা! সন্তানের ভন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়। যান, তিনি 
অনিষ্টই করিয়া থাকেন। ধনীর সম্তানগণ প্রায়ই স্বার্থপর, 
চরিত্রহীন লোক দ্বারায় পরিবেষ্ঠিত হয়। এই সব লোক 
তাহাদগকে নানা এরলোননে যুগ্ধ করিয়া বিপথগামী করে 
পিতার কষ্টের উপার্জিত এর্থ, বিলাদিতায় ব্যয় করিয়া 
ফেলে! স্থরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি নানা একার 
আমোদ প্রীমোদে কালাতিপাত করিতে থাকায় তাহাদের 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিড 
হয়। 


যে পিতা সন্তানকে ধর্ম শিক্ষা দেন, সেই পিতাই 
যথার্থ সন্তানের হিতসাধন করেন। মানুষ অনাদিকাল 
হইতে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং পুনঃ 
পুনঃ সংসার যাতনা ভোগ করিতেছে । জন্ম-মরণ-রূপ 
বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার তাহার উপায় নাই। মনুষ্য 
জন্ম হুদুললভি । কেবল এই মনুষ্য জন্মে মানুষ ভগবত 
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৩৭৮ জপগুরুর লীলা। 


এই স্থৃছুল্প ভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়। যদি কেহ ভগবত 
উপাসন! না করে, তবে স্যাহার মত শাত্মঘাতী আর কে 
আছে? ধর্ম যে কেবল পরকালের জন্য, তাচা নহে 
ধন্ম ইহ্কালের সম্তোগের বস্থ। ইহাতে মনুষা-জীবন 
মধুময় হয়। ধন্্ম জাঁত হইলে কামক্রোধাদি রিপুগণের 
অত্যাচার আর সহা কারতে হয় না। দুশ্্রবৃত্তি সকল 
দুরীভূত হয়। সাধু-বৃত্তি সকল তান্তারে জাগরিত হয়, 
প্রাণের মধো অমৃতের লহরী খেলিতে থাকে । ঝধিরা 
বলিয়াছেন_-ভুমৈব স্ুখং, নাল্পে স্ুথমস্তি” সেই ভূগা 
পরমেশ্বরই সুখ, যাহ! ক্ষুদ্র, যাহা অনিতা, তাহাতে 
স্তখ নাই। মানুষ সুখের জন্য লালায়িত। অবিশ্রাস্ত 
সখের জন্য ফিরিতেছে, কিন্তু এমনই ভ্রান্ত যে সুখস্বরূপ 
ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়। মরীচিকায় জলভ্রমে সংসার- 
ক্িবানলে পতিত হইয়া অহনিশি দগ্দীভূত হইতেছে। 

এই ভয়াবহ সংসার-যাতনা যাহাতে ভোগ করিতে 
না হয়, এই জন্য আমি আপন আপন কন্তাগণ ও আত্মা, 
স্বজনকে ভবরোগ-বৈদ্য সব্গুরুর নিকট লইয়! যাইতেছে । 

বাবুর সহচরগণ সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিমান 
ও স্ুসভ্য। আমার কথাগুলি স্থির ভাবে শ্রদ্ধার সহিত 
স্টনিতে লাগিলেন। ছুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী সুদীর্ঘ বস্তা 
বণ করিয়া বলিলেন, 
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কন্তাগণের দীক্ষা জন্ত কলিকাতা গমন । ৩৭৯ 


হইয়াছি, এমন কথা আর আমরা কখনও শুনি 
নাই। এখন একটী কথা জিজ্ঞাস! করি,আপনাঁর 
ছোট কন্ঠাটা নিতান্ত বালিকা, ইহার এখনও 
জ্ঞান হয় নাই, এই কণ্যাঁটা ধর্্মাধন্্ব কি বুঝে ? 
এত তল্ল বয়সে দী্ণা দিবার কারণ কি ? 
আমস্বহুকাল পরে যখন ধশ্মের অত্যন্ত গ্রানি 
- উপস্থিত হয়, তখনই সবৃগুরুর আবিউাব হয়। 
মনুষ্য-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, সদ্‌গুরু স্ুছুল্নভ, 
অন্গুরু মিলিয়াছে, দীক্ষা কাধ্যে কি আর 
কাল বিলম্ব করিতে আছে? যদিও ছোট 
কন্যাটী নিতান্ত বালিকা, তাহাতে কোন 
ক্ষতিরদ্ধি নাই। স্দৃগুরু আত্মায় শক্তি'সধশর 
করেন; এই শক্তি চিরকাল শাস্সার উপর 
ক্রিয়া কারবে। নারদ মহাশয়, শুকদেঞ্ুট ও 
প্রহলাদকে গর্ভাবস্থায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। 
আমার কন্াটী যখন বড় হইবে তখন এই শক্তি 
আপন। হইতে জাগিয়। উঠিবে। গুরুদত্ত নাম 
আপনা আপনি ভিতর হইতে বাহির হইবে 
এবং গুরুদত্ত শক্তি ইহাকে সাধন পথে পরি- 
চাঁলিত কাঁরবে ; 
বাবুগণশ-গুরুদত্ত নামের অর্থটাও ত জানা আবশ্য ক? 
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৩৮ সদগুরুর লীলা 


নাই, কারণ নম কথা নহে,নাম শক্তি, বস্তশক্তির 
গুণ কোথায় যাইবে £ বস্তশক্তি জ্তকানের অপেক্ষা 
করে না। জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই 
হউক আগুনে হাত দিলেই পুড়িবে। শক্তি 
আপনার কায আপনি করিবে । সদৃগুরুর নিকট 
দীক্ষ। লইতে,মুখ জ্ঞানী সকলের সমান অধিকার । 

বাবুগণ---জাসিরাও কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, 

 গুরু-দত্ত নাম যে শক্তি, তাহাত আামর। বুঝিতে 

পারি না, শক্তির কার্য কিছুই টের পাই না। 

আমি--মাপনারা যে নাম পাইয়াছেন, তাহা কি কখনও, 
সাধন করিয়াছেন * যদি করিতেন, তাহা হইলে 
তবশ্য ফল পাইতেন। 


বাবুগণ--শক্তিসঞ্চার কি? 

আম্জ-_-ঈশবরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে, এই শক্তি, 
নিদ্রিতাবস্থায় থাকে কোন মহাপুরুষের প্রবল 
শঙ্তি' দ্বারায় সেই শক্তিকে (যাহা ক পরমাত্ম! ব! 
কুলকুগুলিনী বলে ) জাগ্রত করিয়। দ্েওয়াকেই 
শক্তিসঞ্চার বলে। 

বাবুগণ-_-গামরা গুরুদিগের ছুরাবস্থা দেখিয়াই ত ধর্মের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি। যাহার! 
নিজেই ুর্দশাগ্রস্ত ও চরিত্রহীন, তাহারা আবার 


নেনিত রেজা এর রত হাল 2৮০ সু 


কন্তাগণের দীক্ষা জন্ত কলিকাত। গমন । ৩৮১ 


আমি--আপনারা অনেকটা ঠিক কথাই বলিয়াছেন । 
উপযুক্ত আচার্ষ্ের অভাবে আমাদের দেশের 
লোক এত ধশ্মৃহীন হইয়া পড়িতেছে। তবে 
শিষেরও দোষ আছে। ধেমন সদৃগুরু দুল ভ, 
তেমনি সৎশিষ্যও দুল ভ। 
এই স্ঞ্লল কথাবান্তণর পর বাবুর দল পরমগ্রীতি 
লাভ করিয়া, আমায় শত্যন্ত আদর বত্ব করিতে লাগিলেন। 
তাহার! আমার প্রতি এমনি আরুষ্ট হইলেন যে, আমাকে 
সার এক দণ্ড ছাড়িতে চাহেন না। আমার কুটুদ্ব 
মহাশয়ও অত্যন্ত স্থুখী হইলেন। তিনি আমার যথেষ্ট 
সমাদর করিয়। আমার সমস্ত পরিচয়, তাহার বন্ধু-বান্ধব” 
গণকে জানাইতে লাগিলেন। এই অবাধ আমার কুটুম্ব 
মহাণয়ের সহিত আমার একট। বিশেষ শৌহাদ্দ্য সংস্থা- 
পিত হইল। 
আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিতাম ; বাঝুরীল 
আমার প্রতি এমনি শাকৃউ হইয়াছিলেন, যে ওটা 
বাজিতে না বাঞিতে তাহার! সকলে আসিয়। বাসায় 
উপস্থিত হইতেন এবং আমার প্রতাক্গায় উত্কণ্ঠার সভিত 
কালযাপন করিতেন। আমি মা শ্রম হইতে বাসায় আপিবা- 
মাত্র তাহারা আনন্দপহকারে আমার নিকট ধরব বিষয়ক 
কথা শুনিতেন, অন্ত কোন লালাপ হইত না। 
লোকে বলে “রাম নামে ভূত পালায়” কথাট! মিথ্য। 


৩৮২ সর্গুরুর লীলা। 


নহে ? যে স্থানে ভগবত প্রসঙ্গ হয়, ভগবত-বিমুখ লোকের! 
তথায় ক্ষণকাল আসিতে পারে না। ভগবত কথা বন্ঠুকের 
গুলির ম্যায় তাহাদের বুকে বাজে, তাহাদের কানে বিষ 
ঢালিয়া দেয় । এই বাবুর দল অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, ভগবত 
কথায় তাহাদের যথেষ্ট রুচি দেখিয়া মনে হইল, এই সব 
. সগুলৌক কেবল সওসঙ্গ অভ্ভাবে ধর্মহীন জীবন যাপন 
কারতেছেন। সাধু সঙ্গ পাইলে ইহারা ধর্ম্া-জীবন লাভ 
করিতে পারিতেন। আমি কৃতবিদ্য অনেক লোকের 
মধ্যে বেশ ধ্মভাব দেখিতে পাই, কেবল সপর্গ ও 
সদালোচনা অভাবে তাহাদের ধর্্মভাব বিকাণ প্রাপ্ত 
হইতেছে না। 
১৯শে ফাল্গুন গ্রাতঃকালে আমার কন্তা স্থভ।ষিণী 
ও নবনলিনী, শাশুড়ী হরিস্রিয়া দাসী, জ্যেষ্ঠ জামাতা 
জগণ্প্রিয় নন্দি ও প্রতিবেশী পুত্র যোগেশচন্্ চব্রুবন্তীর 
দীক্ষা! কাধ্য শেষ হইল। 
আমার ভগ্রী চম্পকলতা৷ দ্বাসী বন্ধ্যা, বয়স্থ। বিধির! 
স্ত্রীলোক বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্নানুরাগিনী 
ছিলেন। স্বামী বিয়োগের প্র হইতে কেবল শা" 
ভজন, ব্রত, নিয়ম উপবাদ ও তীর্থ পর্যটনে কালাভি, 
করিতেন। তাহার অন্তরে প্রবল বৈরাগ্য। শরীর ; 
সংসারের প্রতি তাহার, হাদে দৃষ্টি ছিল ন!। ব্যারাম 
১. ১২০ বন করিতেন না কেবল নারায়ণের চরণা- 


কন্তা গণের দীক্ষা জন্ত কলিকাত। গমন। ৩৪৩, 


সৃত পান করিতেন। তীহ্ার যে কিছু অর্থ ছিল সমস্তই 
দেব-কাধ্য ও ধর্্-কার্যে ব্যয় করিয়া একেবারে নিঃস্ব 
অবস্থায় কালযাপন করিতেন। দারুণ অর্থাভাব সন্েও 
তিনি ভীর্ঘ দর্শনে বিরত থাকিতেন না। ভারতের যাবতীয় 
তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিতেন। অনেক সময় তিনি একা. 
কিনী নিঃসম্বল*অবস্থায় পুরী ও প্রীরন্দাবন প্রভৃতি দুরব্তী 
তীরথস্থানে হাটিয়। যাইতেন ও ভিক্ষা বা মাধুকরী 
করিয়া খাইতেন। তিনি প্রায়ই একাকিনী কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়' পড়িতেন ; 
কাহারও নিকট টাকা|টাহিতেন না। দূরবর্তী তীর্থ স্থান 
হইতে লোকে দিদির সংবাদ পাঠাইলে আমি তাহাদের 
নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতাম । একবার শরীবন্দাঝনে 
রাধারানীর পাখা টাশিয়া কয়েক মাস ব্রজে বাস করিখ্া- 
ছিলেন। তাহার ন্যায় কউসহিষুত ও ধর্ম-পরায়ণ! 
স্ত্রীলোক আমি দেখি নাই। রাত্রিকালে যখন সকলে 
নিদ্রা যাইত, তখন তিনি মালা লইয়া সমস্ত রাংত্র মাল! 
জপ করিতেন। . 

সদৃগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকৃত অবস্থ! 
লা করা অপস্তব, একথা আমি গোস্বামী মহাশরেয় মুখে 
শুনিয়াছি ও নিজের: জীবনে. ক্রমশঃ অনুভব -করিতেছি। 
যদিও কাহারও ধর্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা করব 
নহেস্তথাপি কর্তব্যর অন্ারোধে ছিটিকি 2১০ 


৩৮৪ সদ্গুরুর লীল! : 


"গোস্বামী মহাশয় নদৃগুরু, সকলের দীক্ষ। হইল, তোমার 

দীক্ষা হইলে তোমার যথেষ্ট কল্যাণ হইত, তুমি দীক্ষা 

গ্রহণ করিলে আামার বড়ই আনন্দ হয়; তুমি আমার 

সহোদর ভগ্রী সেই জন্য বলিতেছি, অন্য লোক হইলে 

বলিতাম ন11” 

দিদির নিজের সাধনে অত্যন্ত নিষ্ঠা, এফারণ টার 

মহাশয়ের নিকট দীক্ষ। লইতে তিনি সম্মত হইলেন না। 

ইগাতে দিদিম! ও মামি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমার 

মনটা ভাত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, আমি সঙ্গের কতক লোক 

জন বোলপুরে পাঠাইয়! দিয়া আমার'সেইবন্ধু বাবু কেদার 

নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটা মগ্ডলগামী গ্রামে চলিয়া গেলাম। 

ছুই দিন পরে সে স্থান হইতে প্রত্যাবত হইলে দিদি 

জমাকে বলিলেন, 

দিদি--আমি শিবরাত্রির দিন গোস্বামী মহাশয়ের পুজা 
করিয়াছি । 

আমি__ভুমি কি প্রকারে তাহার পৃজ। করিলে? তাহার 
কামরায় ঠুকোন স্্রীলোকের প্রবেশাধিকার 
নাই ; তীহার শাশুড়ী ও কন্থা পর্যন্ত তাহার 
কামরায় প্রবেশ করিতে. পায় না।. সর্বদা 
পাহারা থাকে, তুমি কেমন করিয়া তাহার 

_ ঘরে প্রবেশ করিলে ? 
দিদি+আমিত এসব, কথ। কিছু জনি না, দেখিলাম 


কন্তাগণের দীক্ষ! জন্য কলিকাতা গমন। . ৩৮৫ 


গোসাঞ্রজীর থরে কেহ নাই, দ্বারে কোন প্রহরী 
নাই, প্রভূ একাকী রহিয়াছেন এই সৃযোগে আমি 
বিশ্বদল ও পুষ্প লইয়া তাহার চরণে অর্পণ করিয়া 
প্রণাম করিয়া আসিলাম। 
নআমি-_শিবরাত্রির দিন তুমি শিবপৃজা করিয়াছ ইহাতে 
তোমার প্রভুত কল্যাণ হইবে। তুমি 'ভবিষাতে 
সদৃগুরু লাভ করিবে । 
দিদির মন গোদ্বামী মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট 
হুইয়)ছিল, কেবল নিজের সাধনে অতিশয় নিষ্ঠা থাকায় 
তিনি হঠাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তজ্জসথ 
আমার মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল গোস্বামী মহাশয়ের 
চরণ পু! করাতে সে মনঃকউট অনেক পরিমাণে দূর 
হইয়। গেল। 
গোস্বামী মহাশয় যেমন আদৌ নিদ্র। যাইতেন না, 
তেমনি তিন্ির্লানও করিতেন ন1। বুসরের মধ্যে ৬শার- 
দীয়! পুজার সময় কেবল মহাউমীর দিন স্নান করিতেন। 
শ্রীঙ্ষাধিক্য প্রযুক্ত একদিন তাহাকে জিজ্ঞাস! কারলাম__ 
আমি_-লাপনি সান করেন না কেন? স্সান করিলে 
শরীর ন্গিদ্ধ হয়। শামি একদিনও ল্সান লা করিয়া 
থাকিতে পারি না। 


'গোসাই--আমার স্নানের প্রয়োজন হয় না । 
আমি-্পাকন আপমার সনি ৯৮১৯৮ 2 7২7 


; ৩৮৩ সং্গুরুর লীলা! । 


গেসাই-_ প্রত্যহ সুধা ক্ষরণ হয়। সুধা করণ হইলে" 
স্নানের প্রয়োজন হয় না, শরীর বেশ জিগ্ধ থাকে। 
আমি-সুধা কি ? 
গেণলাই__ভক্তির প্রাবল্যে সস্তিষ্ষ হইতে চুয়াইয়৷ জিহ্বায় 
এক প্রকার রস পড়ে, তাহাকে স্ুধ! কহে। 
এই স্ুধার এমনি মাদকতা শক্তি ধে, ইহার এক 
ফেণটা খাইলে, 8৫ বোতল ব্রাণ্ডি খাইলে যে 
নেশা হয় 'তাহা অপেক্ষাও ধক নেশ। হইয়! 
থাকে । এই স্থুধার ২১ ফেোট! খাইলে মানু- 
ষের শরীর অচল হইয়া পড়ে; কিন্তু জ্ঞানের 
কোন হানি হয় না। অনায়াসে 0৭ দিন আনা- 
হারে থাকিতে পারা যায়। তন্ত্রে এই সুধাই; 
সুরা বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। 
আমি-_-এই সুধা মন্তিফষ হইতে কি শুকারে জিহ্বাঁয় 
পড়িবে? 
গোসাই--তালুদেশের অস্থি মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ছিন্র আছে, 
এ ছিদ্র দিয়া সুধা চুয়।ইয়! জিহ্বায় পড়ে। 
আমি--এই স্ুধার আস্বাদন কি প্রকার ? 
গেধসাই-_উহার ভাব এক প্রকার নহে, ভক্তির ভাবের 
সহিত উহার যোগ আছে, উহা।' কখনও লবণ. 
- কখনও লবণমধুর, কখনও বা! তিক্ত, আবার, 


কন্তাগণের দীক্ষা জন্ঠ কলিকাতা গমন। ৩৮৭ 


আমি--এই সধার মাদকতা শক্তি রহিয়াছে, ইহাতে 
শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না ত? 
গোদাই--ইহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না, শরীর 
খুব ভাল থাকে। বনুক্ষণ অনাহারে থাকিলেও 
কোন্ত ক্ষতি হয় না। ইহাতে শরীর বেশ গরম 
থাকে। 
আমি--এই স্থধ পান করিবার উপায় কি? 
গোসাই-_কেবল শ্বাসে শ্বাসে নাম করা । এতত্তিন্ন অন্য 
কোন উপায় নাই। 
গোস্বামী মহাশয় আমার [নিকট শ্রমদদৈতপ্রডুর 
জন্মোত্সবের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন । 
তৎপর তাহার নৈকট বিদায় লইয়। সপরিবারে ঝেলপুর 
চলিয়া আমিলাম। 


৬জগন্নাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্তয 
কুলীনগ্রাম গমন। 


কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়া অধিকতর উত- 
সাহের সহিত লাধন-ভজনে রত থাকিলাম। ধর্াবন্ধু পণ্ডিত 
মহাশয়, -সরলনাথ, নাজিরবাবু হরিদাস সিংহ প্রভৃতি 
সতীর্থগণের সহিত একত্রে সাধন-ভজন, ধন্মীলোচনা ও 
হরিকথায় পরমানন্দে কালযাঁপন করিতে লাগিলাম। 
সংকীর্তনের আোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিল। 
প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ভক্তদল বাসায় উপস্থিত হইয়া সংকী- 
ত্বন আরম্ভ করিত; ভাবের তরঙ্গে ঘর দ্বার কম্পমান 
হইত। আমি সর্বদাই যেন একটা নেশায় মাতোয়ারা 
হইয় থাকিতাম। বিষয় কম দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না, 
ওকালতী শিথিল হইয়া পড়িল, কেবল দায়ে পড়িয়া এক 
একবার কাছারী যাইতাম। মক্কেল দেখিলেই গায়ে যেন 
ভ্বর আসিত। দীক্ষার পর হইতেই কালীকৃষ্ণ ভায়ার পত্তী 
স্থশীলাবালার মুচ্ছ ও দেবদর্শন আরম্ভ হইল। এসব 
যে গুরুশক্তির ক্রিয়া তাহা কে বুঝিবে ? কালীকুষ্ণ ভায়া 
ব্যারাম হইল ভাবিয়া মহা চিন্তিত হুইয়! পড়িলেন। 


৬জগন্াখদেবকে রখস্থ করিবার জঞ্ কুলিনগ্রাম গমন। ৩১৯ 


বাবু অঘোরনাখ চষ্টোপাধ্যাপ়্ প্রাণের বন্ধু; তিনি 
একজন তেজস্বী, স্বাধীনচেতা. উদ্যমশীল ও সাধু প্রকৃতির 
লোক্। তীহার জত্রনিষ্ঠা ও ধন্ধানুরাগে মুগ্ধ হইয়া! 
পূর্বে আমি ত্রাহমধন্মী গ্রহণ করিয়াছিলাম ও শাস্তিনিকে- 
তনে একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতাম। অঘোর বাবু শান্তি- 
নিকেতনের আশ্রমধারী ও ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। পুর্বে ঠাকুর বাবুর! শান্তিনিকেতনে বড় একট! 
আদিতেন না। যদি কদাচিত কেহ আসিতেন, একবেল! 
থাকিয়াই চলিয়া যাইতেন। ৭ই পৌষ শাস্তিনিকেতনের 
উত্সব সময়ে কেবল ঠাকুর বাবুর আসিয়৷ উত্সব কার্য 
সমাধ। করিতেন । 
ক্রমে এই শান্তিনিকেতন ঠাকুর বাবুদের খাকিবার 
একটা আড্ডা হইল। ধর্মপ্রাণ লোকদিগের পক্ষে ধনী 
লোকের সংসর্গ অনুকূল নহে। যাহারা ধর্ম লাভ 
করিতে চাহেন, তীহাদের ধনী লোকের সংসর্গ সর্ববতো- 
ভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। প্বিষয়ীর অন্ন খাইলে 
দুষ্ট হয় মন” এই শাস্তাবাক্য অঘোর বাবুর জীবনে স্পষ্ট 
দেখা যাইতে লাগিল। ঠাকুর বাবুদের সংসর্গে তাহার 
চিত্ত মলিন হইতে লাগিল। তাহার ধর্ধ্মানুরাগ কমিয়া 
যাইতে লাগিল। তিনি পূর্বের ন্যায় সরস উপাসনায় 
অসমর্থ হইলেন। তীহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। 
তাহার জীবন্ত ধন্নভাব, জলন্ত উত্সাহ এবং অঙ্ঞারর ল্বাধীন 


৩৯৩ সন্গুরুর লীলা। 


ভাব কিছুই থাকিল না। ক্রমে তিনি ঠাকুর বাবুদের 
একজন মোসাহেবের মত হইয়া পড়িলেন। আমরা 
তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম । কিসে তীহার এই 
চাকরী যায় এই ভাবনাই ভাবিতে লাঁগিলাম। 

১৩০৪ সাল আঁষাঢ মাহায় অঘোর বাবু পদট্যুত 
হইলেন। ধর্মপ্রাণ, স্বাধীনচেতা, চরিত্রবান লোক, বড় 
লোকের পোষায় ন7॥ তাহার! নিজের মশোমত লোক 
চায়। যাহারা প্রতিনিয়ত তোষামোদ করিবে, অন্যায় 
আচরণের প্রতিবাদ করিবে না, ধনী লোকে সেই সব লোক 
চায়। সেই সব লৌকেই ধনী লোকের প্রিয়। চরিত্র 
বা ধর্ের মর্যযাদী ধনী লোকের নিকট নাই। সুতরাং 
শান্তিনিকেতনে অঘোর বাবুর স্থান হইল না। ব্লা 
বাহুল্য যে, পৃজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম্নষ্ঠায় যে 
ঠাকুর বাড়ীর সকলেই লনুপ্রাণিত তাহা নহে ও হইতেও 
পারে না। ঃ 

বেলা ৮ট। বাঁজিয়াছে, পঞ্চিত মহাশয়ের সহিত শাঁমি 
আপন বাসায় ধর্্মালোচনায় প্রবুস্ত আছি-_-এমন জময় 
নিতান্ত বিষণ্ন ভাবে অঘোর বাবু আমাদের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাহার মুখমণ্ডল বিবণ, ও শুদ্ধ, 
চক্ষু ছল ছল. করিতেছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে 
না। তিনি আপনাকে বিপদসাগরে নিপতিত দেখিয়| 
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৬জগন্নাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্য কুলিনগ্রাম গমন। ৩৯১ 


স্থান নাই-ল্ভ্ী পুত্তাদি পরিবারবর্গ লইয়া কোখায় যাঁন 
আর কিসেই ৭ দিনপাঁত হয় ? 

আমর! অঘোর বাবুর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া! 
জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমাকে এরূপ মলিন দেখিতেছি 
কেন? কি, হইয়াছে বল।” অঘোর বাবু বলিলেন 
শান্তিনিকেতনে চাকরা গিয়াছে, বিনা দোষে টাহীগণ 
আমাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়। পণ্ডিত : 
মহাশয় পরমানন্দ লাভ করিলেন; তিনি সাফটাঙ্গে 
ভগবানকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দসহকারে মঘোর 
বাবুকে লম্বোধন করিয়া বলিলেন। প্আাজ- আমার 
মনোরথ পুর্ণ হইল, ভগবান শাপনাকে আত্মসাৎ করিবার 
জন্য মহা রৌরব হইতে উদ্ধার করিলেন। আজ আপনার 
অতি শুভ দিন, শান্তিনিকেতনের চাকরীই আপনার 
ধশ্ম লাভের অন্তরায় ছিল; চাকরী গিয়াছে বেশ হইয়াছে; 
শাপনি কিছুমাত্র ছঃখিত ঝ| চিন্তিত হইবেন না 1» অঘোর 
বাবু দুশ্চিন্তায় নিসগ্র, পণ্ডিত মহাশয়ের কথাপ্ত তিনি একটু 
জাশ্বস্ত হইলেন। 

অঘোর বাবু গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাতক্তি 
করিতেন তাহার নিকট দীক্ষ/ লইবার তাহার সম্প্ণ 
ইচ্ছ। ছিল কেবল শান্তিনিকেতনের চাকরীই প্রতিবন্ধক 
ইইয়াছিল। এখন চাকরী গিয়াছে, কোন বন্ধন নাই,সঘোর 
বাবু কলিকাতায় গিয়! গ্াম্বামী মহাশায়র সঠিত সা 


৩৯২ সগ্রুর লীলা । 


করিলেন।' গোস্বামী মহাশয় তাহাকে অতি সমাদরে 
গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন “মাপনাদের দয়! ন৷ হইলে 
আমার কি আর উদ্ধ্দর আছে?” অঘোর বাবু আপনার 
পদচ্যুতির কণা গোম্বামী মহাশয়কে জানাইলেন। 
গোন্বামী মহাশয় বলিলেন “আপনি চিন্তিত ব! ছুঃখিত 
হইবেন না। শাস্তিনিকেতনের কাষ আঁ৭ করিবেন 


না, সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য ভাবিবেন না, ভগবান 
এমন করিয়া আপনার সংপার চালাইয়া দিবেন, তাহা 
আপনি টেরও পাইবেন না» অঘোর বাবু গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া! বোলপুর চলিয়। 
আদিলেন। 

অঘোর বাবুর শ্যায় স্থুপগ্ডিত, কার্ধ্যদক্ষ ও বিশ্বাসী 
লোক শান্তিনিকেতন হইতে আপস্থত হওয়ায় ঠাকুর ' 
বাবুদের কাধ কর্মের হানি ও ব্যয় বাহুল্য হইতে লাগিল । 
তাহারা কাষের ক্ষতি দেখিয়া অঘোর বাবুকে স্বপদে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন ; এবং কিছু বেতন বৃদ্ধি 
করিয়! দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু গোম্বামী মহাশয়ের 
নিষেধ থাকায় তিনি সাহপ করিয়া আর চাকরী গ্রহণ 
করিতে পাঁরিলেন না। 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ আমার পুর্ব পুরুষ সত্যরাপ খানকে 
বশুসর বতসর ী্ী৬ঠজগন্নাথ দেবের পষ্টডোরা দিবার 


নিন ও নুর... বারে ১ রকম রাকিব এরা শয্যা এ 


৬জগমীথর্দেবকে রথস্থ করিবার জন্য কুলিনগ্রাম গমন । ৩৯৩ 


ড়োরী লইয়া! যাইতেন। পুরুষোত্তম দূরদেশ, রাস্তা! 
বিগদসন্কুল, হিন্দু মুসলমানে নিয়ত যুষ্ষ্বিগ্রহ, একারণ প্রতি 
সন পুরী যাওয়া সম্ভবপর না থাকায় কনি নিজ বাসস্থান 
কুলীনগ্রামে শ্ীশ্রীঞজগন্নাথ দেবের এক সেবা স্থাপন 
করেন। যে বসর পুরুষোত্তমে যাইতে না পারিতেন, 
সেই বশসর লোকজন ছারার পুরুষোত্তমে পষ্টভোরী 
পাঠাইয়! দিতেন; ৬জগন্নাথ দেবের যাত্রা মহোৎসব 
নিজ গ্রামেই দ্রেখিতেন। কুলীনগ্রামের ৬ঞ্জগন্াথ 
দেবের রথ ভগ্ন হওয়ায় ১৩০৪ সালে নৃতন রথ প্রস্তত 
হইয়াছিল। এ সন ঠাকুরকে রথস্থ করিবার জন্য আমি 
বোলপুরের জংকীর্তনের দল সঙ্গে লইয়া ১৮ই আষাঢ় 
কুনীনগ্রামে রওন। হইলাম । বেল' ৩টার সময় আমরা 
টেনে উঠিলাম। পণ্ডিত মহাশয় ও আমি এঞ্জিনের 
নিকট একখানি গাড়ীতে চড়িলাম, আর যুবকবৃন্দ 
ব্রেকত্যানের নিকট একখানা গাড়ীতে উঠিল। পাছে 
টেনের ভিতর লম্ফ বম্ফ মাতামাতী হয় এই জন্য তাহা- | 
দিগকে ট্রেনের মধ্যে গান কীন্টন করিতে নিষেধ করিয়া 
দিয়াছিলাম। কিন্তু যুবকদল টেনের মধ্যে গান কীর্তন 
করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা 
পৃথক কামরায় দুরে গাড়ী চাপিয়াছিল। টেন ছাড়িঝ৷ মাত্র 
যুবকদল খোলে চাটা দিয়! সংকীর্তন আরস্ত করিয়া দিল। 


লাকা শন্লিিনা আখলিকত ভন কাহার্নে লি সালীলাল্তিল কক্ান 


-৩৯৪ সদ্পরুর লীলা । 


গর্জন লম্ষ ও আছাড়ে টেনের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়। 
গেল। কাহারও মণ ফুটিল, কাহারও হাত ভাঙ্গল, 
কেহ ঝ| সংজ্ঞাহীন হয়া টে,ণের মধ্যে পড়ি রহিল ; 
কিন্তু মাতামাতী ও সংকীন্তনের বিরাম নাই। গাড়ী 
আসিবামাত্র প্রত্যেক ষ্টেশনে উহাদের কামরার সম্মুখে 
বিষম জনতা! হইতে লাগিল। স্টেশনের যাত্রীগ্রণ এই 
ব্যাপার দেখিবার জন্য আগ্রনের সহিত উহাদের সন্মুথে 
সমবেত হইতে থাকিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেবীপুর 
ফ্েশনে টেপ পৌছিলে, সংকীর্নের দল টেণ হইতে 
নামিয়া পড়িল। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা জগৎপ্রিয় তখন 
একেবারে সংজ্ঞাহীন | যুবকদল তাহাকে সংছগ্াহীন অব- 
স্থায় গাড়ী হইতে টানিনা আনিয়া! প্ল্যাটকরমে ফেলিল। 
গ্রীক্ষকাল, প্রচণ্ড গরম। জগণ্প্রিয়ের অবস্থা দেখিয়া 
ফেঁশনের সাহেৰগণ “বেমারী হুয়া বেমারী হুয়া” .চীগুকা'র 
করিতে লাগিল । রেল কম্মচারী দ্বারায় জল আঁনাইয়! 
দিতে চাঁহিলে, যুবকদল আগাদের নিকট সংবাদ পাঠাইল। 
আমরা ছুটিয় গিয়। সাহেবদিগকে বলিলাম “এই লোকটার 
মুচ্ছর্ণর ব্যারাম হাঁছে, এখনি ভাল হইবে কোন চিন্তা 
নাই, মুখে জল দিবার শাবশ্ঠক নাই”। এই কথা বলায় 
সাহেবর! চলিয়। গেল, সকলে ধরাধরি করিয়।৷ জগণ্ডকে 
প্ল্যাটফরম হইতে স্থানান্তরিত করিল। জগৎ প্রিয়ের চৈতন্ 


ঠক ১ ১.৮. মি 


৬জগন্নাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্ত কুলীনগ্রাম গমন। ৩৯৫ 


-থাকিলাম। অনেকক্ষণ পরে জগণুপ্রিয়ের চৈতন্ত হইল, 
কিন্তু এমনি অবস্থ! যে, পায়ের উপর ভর দিয় তাহার 
ধড়াইবার সামথ্য নাই। হাত পায়ে আদৌ বল নাই। 
জগৎপ্রিয় ২ জন লোকের কান্ধে তর করিয়! কোন রকমে 
এক এক প৷ ইাটিতে লাগিল। আমরা কুলীনগ্রাম রওনা 
হইলাম । * 

কুলীনগ্রাম দেবীপুর হইতে ২৪০ ক্রোশ। এ অঞ্চলে 
উপযুর্পরি তিন বতসর সুকৃষ্টি হয় নাই, ক্যান্তাল, পু্ষ- 

:র্লিণঃনদী,কোথায়ও একটু জল নাই। রাস্তায় তৃষ্ণায় আঁমা- 
দের ছাতী ফাটিয়৷ যাইতে লাগিল। কেহ পুঙ্করিণী দিকে 
ছুটিল, কেহ জল খাইতে ক্যান্তালে গেল, কোথায়ও এক 
ফৌট। জল নাই। নদীর ধারে উপস্থিত হইতে পারিলে 
জল পাওয়া যাইবে, এই দ্মাশায় সকলে নদীর নিকট উপ- 
স্থিত হুইল, কিন্তু নদীতে এক ফোৌট! জল নাই। আগর! 
অবসন্ন হইয়। পড়িলাম। বৈকালে চা খাওয়৷ হয় নাই, 
তাহার উপর এই দরুণ তৃষণ আর পথ হাঁটা, শরীর 
একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কাহারও আর পা চলে 
না। ২1১০ পা অগ্রপর হয় আর বসিয়া পড়ে। কতক- 
ক্ষণে কুলীনগ্রাম পৌছিব, জলপান ও চাঞ্খাইয়! প্রাণ 
বাঁচাইৰ সকলেরই কেবল এই চিন্তা । রাত্রি ১০টার 
সময় গ্রামের সীঘানার একটা প্রান্তরে পদার্পণ করিয়া 

স্পপ্ডিত মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 


৩৯৬ অদ্গুরুর লীলা । 


পণ্ডিত এই স্থান কি কুলীনগ্রামের সীমানা! ? 
আমি--কেন এ কথ| জিজ্ঞাস করিতেছেন ? 
পণ্ডিত_-মামার হঠাৎ অবসাদ দুর হইল, শরীরে বল 
আমিল, দহ মন গর্গর্‌ করিতেছে । 
আমি-_ই, ইহাই কুলীনগ্রামের সীমানা | 
এই কথা শুনিয়া! পণ্ডিত মহাশয় কুলীন গ্রামকে একট! 
সাফ্টাঙ্গ দিলেন এবং লক্ষ প্রদান করিয়া! উৎসাহের সহিত 
চলিতে.আরম্ত করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়৷ পূর্বব- 
পুরুষের গ্রতিষ্টিত শিবানী দেবীকে প্রণাম ও স্তব করিয়! 
সকলে বাটির দিকে রওনা হইলেন। 
আমার পূর্বপুরুষ সত্যরাজ খান ও আর ২ 
কুলীনগ্রামবাপী-_হুরিদাস ঠাকুরের কৃপা পাত্র ছিলেন; 
শ্ীপ্রীচৈতন্থচরিতাস্থতে ভক্তি কল্পতরুর শাখা বর্ণনে আর্দি. 
লীলীর দশম পরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে, 
“হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভূত চরিভ । 
তিন লক্ষ নাম তিহো৷ লয়েন অপতিত ॥ 
তাহার অনন্ত গুণ কহি দিজ্মা্র । 
আচার্য গোসাঞ্ডি ধারে ভূপ্জায় শ্রাছ্ধপাত্র ॥ 
প্রহলাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ । 
যবন তাড়নে যার নাহিক ভ্রেতঙ্গ | 
তিহে। সিদ্ধি পাইলে তার দেহ লঞ| কোলে। 


৬গন্লাথদেবকে রথস্থ করিবার আন্ত কুলিনগ্রাম গমন। ৩৯? 


তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। 
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ 
তার উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। 
সত্যরাজ আদি তার কৃপার ভাজন।॥” 
এই হরিদাস ঠাকুর বহুকাল কুলীনগ্রামে তপন্তা 
করিয়াছিলেন। কুলীনগ্রামে তাহার এক দারুময় প্রতি- 
মুস্তি সংস্থাপিত আছে। প্রত্যহ তাঁহার ভোগ পুজা হয়। 
গ্রামের প্রান্তে এক নির্জন কুটারে তিনি তপস্তা করি- 
তেন। এস্থান চিরম্মরণীর করিবার জন্য বহুকাল ষাবগ 
তথায় এক হ্রম্য মন্দির নিত হইয়াছে এবং তত" 
সম্মুখে শ্রীমহাপ্রভুর, শ্টাম্হন্দরের ও হরিদাস ঠাকুরের 
সেৰা স্থাপিত হইয়াছে, এই স্থান পরম রমণীয়। ইহাকে 
হরিদাস ঠাকুরের মাকড়া কহে। 
আমাদের ভদ্রাসনের লাগাও পূর্ববধারে জনেক পরম 
ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ এক লক্ষ হুরি- 
নাম না করিয়৷ জলগ্রহণ করিতেন ন1। হরিদাস ঠাকুর 
এই ব্রাহ্মণের বাটীতে আহার করিতেন। এই স্থাঁম চির, 
স্মরণীয় করিবার জন্য শাণ বান্ধান আছে, অনুচ্চ প্রাচীর, 
ঘারায় পরিবেহিত সম্মুখে ছোট দরজা । এই স্থান হরি- 
দাস ঠাকুরের পাঠ বলিয়া খ্যাত। প্রতি বৎসর ভাত্র 
মাসে শুরু চতুর্দশী তিখিতে এই স্থানে হরিদাস ঠাকুরের 
তিরোভাবের মহোৎসৰ হইয়া থাকে । হরিদাদ ঠীকীর 


চি স্‌গুরুর লীলা। 
তিরোভাবের পর হইতেই এই মহোৎসব চলিয়া আসি- 
তেছে। . 
পুর্ব রাস্তা সুগম ছিল না, ভাদ্র মাস বর্ধাকাল।., 
রাস্তা দুর্গম থাকায় ভক্ত বৈষ্ণবেরা এই সময় কুলীনগ্রামে 
উপস্থিত হইতে অত্যন্ত ক্লেশানুতব করিতেন % একারণ' 
প্রতি সন অগ্রহায়ণ মাহায় পুর্ণিম। তিথিতে পুনরায় হরিদা 
ঠাকুরের আকড়ায় মহোৎসব হইয়। থাকে । এ সময় 
নানা দেশ হইতে বৈষ্ণবেরা আলিয়া তথায় উপস্থিত হন। 
আমাদের সদর বাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে হরিদাস 
ঠাকুরের পাটের আঙ্গিনা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ক্ষুধা 
তৃষ্ণায় কাতর ও শুকণ্ঠ এবং চা পান অভাবে অবসাদ 
বশতঃ মৃতপ্রায় এই ভক্তদল হরিদাস ঠাকুরের পাটের 
গঙ্গিনায্উপস্থিত হইবামাত্র হঠাৎ সকলের মধ্যে এক 
মহাশক্তির আবির্ভাব হইল। তাহাদের ক্ষুধা তৃষণা ও অব- 
সাদ একেবারে দূর হইয়া গেল, তাহারা মহাবিক্রমের সহিত 
হুঙ্কার গজ্জন আরম্ভ করিল, তাহাদের সর্ববশরীর থরথর 
করিয়া কাপিতে লাগিল, কাহারও সাধ্য হইল না যে সদর 
বা্টীতে প্রবেশ করে ; গায়ের কাপড়ও সামলাইবার পাঁব- 
কাশ রহিল না মহাসংকীর্তন আরম্ত হইল। ভক্তদলের 
নৃত্যে যেন ভূমিকম্প আরম্ত হইল। আমি ইহাদের কাপড় 
চোপড় পাম্লাইতে লাগিলাম। সকলেই উন্মত্ত, কাহারগু. 


হনব হরর -নহযা...া নকা রা আর্য পনির, 


৬অগন্লাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্ঠ কুলিনগ্রাম গমন। ৩৯৯ 
ছিল না। ইটের রোড়া ও ঘুসিম ছড়ান ছিল। এই 


ইটের রোড়া ও ঘুসিমের উপর এক এক আছাড়ে সকলের- 


দেহ যেন চুরমার হইতে লাগিল ; কাহারও দৃক্পাত নাই । 
কুলীনগ্রামের কোন কোন যুবকও এই মহাশক্তির আক- 
ধণে রুষ্ট হইয়া সংকীহনে যোগদান করতঃ ভাবাবেশে 
উন্মন্ত হইয়াঞ্গড়িল এবং তাহাদের ভয়াবহ আছাড়ে ইট' 
পাটখেল সব গুড়া হইতে লাগিল। 

*শামাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া! লইয়া! যাইবার জঙ্য 
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবন্্ তাহার 
লংকীর্তনের দল সহ আমাদের আগমনের প্রতীক্ষ। করিতে- 
ছিলেন। হঠাৎ এই বিষম ব্যাপার উপস্থিত হওয়ায় তিনি 
ও গ্রামের লোকজন সকল অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন । 
বাটার ভ্্রীংলাকের! সদর বাটীতে আসিয়া দরজা ও জানালা 


দিয়া এই অভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন । রাত্রি ১টা 


বাজিয়া৷ গেল তথাপি কীত্ত্নের বিরাম নাই। অনেক 
কষ্ট করিয়া কীর্তন বন্ধ করা হইল। দাদা মহা*য় এই 
সংকীত্তনের দলকে আদর করিয়।৷ লইয়! আসিবার জন্য 
সন্ধ্যা হইতে আঁপন দলবল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
এখন কীত্তনি বন্ধ হওয়ায় তিনি নিজের দল লইয়া আসরে 
নামিলেন এবং নিজকৃত একটা- পদ গাইতে আরম্ত করি- 
লেন। পদের প্রথম কলি “অবিরাম হরিনাম বল বদনে, 


গাছ হি এনা ওলা ০১১ ৩ টুট 7 


্ি 


৪৯০ সগুরুর লীলা । 


আরস্ত করিলেন অমনি আবার এই সংকীন্ত্নের দল লম্ 
- প্রদান করির। সিংহ .বিক্রমে মাতিয়া৷ উঠিল। উগ্র দল 
একত্রিত হওয়ায় আবার মহাসংকীন্তদ আরম্ত হইল। 
শরীরের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, সকলে ক্ষুধা তৃষ্ণা 
ভুলিয়াছে, কিছুমাত্র অবসাদ নাই, সকলের 'ণরীরে সিংহের 
'স্যায় বল বিক্রম। রাত্রি ২।০টা বাজিয়া গণ এমন সময় 
অতি কষ্টে জোর করিয়া সংকীন্তন থামান হইল তদপর 
সকলে যতকিধি অলযোগ করিয়া! শয়ন করিল । 
পরদিন রথযাত্রা ৬জগন্নাথদেব রথারোহণে বিহার 
করিতে বাহির হইবেন। বোলপুর হইতে এক সংকীন্র্নের 
দল এই রথযাত্রা উপলক্ষে কুলীনগ্রামে আসিয়। পৌঁছি- 
য়াছে এই কথ! বিদ্যুৎবেগে গ্রাম গ্রামান্তরে প্রচার হইয়া 
পড়িল। এই সংকীত্তনের দলফে দেখিয়া ও ঠাকুরকে 
বথস্থ করিবার জন পাড়ায় পাড়ায় গ্রাম গ্রামান্তরে সাজ 
সাজ শব্দ পড়িয়া গেল। সর্বত্র মহাসংকীন্ত নের আয়. 
জন হইতে লাগিল। বেলা ১২টা বাজিতে না বাঁজিতে 
ওজগনাথদেবকে রথস্ত করাইবার জন্য কুলীনগ্রামের 
প্রত্যেক পাড়। ও পার্ববন্তী গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীন্তন 
বাহির হইয়া শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
আকাশ ধ্বজা, পতাকায় সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে খোল কর- 
তাল পেটা ঘড়ির শব্দ, এবং মাঝে মাঝে গ্রগনতেদী হরি; 
ধ্বনি শুন! যাইতে লাগিল। এই সময় বোলপরের দলও 


জগনাথদেবকে রথস্থ করিবার ছন্ত কুলীনগ্রাম গমন । ৪৯১ 


“কোমর বাঁধিয়। খোল করতাল লইয়া সংকীর্ন করিতে 
করিতে শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। কীর্তনের 
গগনভেদী রোল উঠিল। ঠাকুর প্রীমন্দির হইতে বাহির 
হইলে, সমস্ত কীন্ত্নের দল ঠাকুরের অগ্র পশ্চাৎ কীর্তন 
করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। লোকে 
লোকারণা, ক্রমে ঠাকুর রথস্থ হইলেন। সংকীর্ভনের 
দল সমূহ রথকে প্রদক্ষিণ করিয়। মহা মংকীর্ভন আরক্ত 
করিল বোলশুরের সংকীন্তর্ন দলের ভাবের বিরাম নাই, 
ভক্ঞগণের হস্কার গঞ্জন, নৃত্য ও আছাড়ের অবধি নাই 
সংকীন্তনের গগনভেদী রোলে আকাশ বিদীর্ণ হইতে 
'লাগিল। যাত্রী ও দৌকানদারগণ কেন! বেচ| বন্ধ 
করিয়া এই মহা মংকীন্তন দেখিতে লাগিল । তাহার! 
“জয় জগনাথ জয় জগন্নাথ” বলিয়া হস্তোত্তলন করিয়! 
অগনাথ দেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও বন্দনা করিতে 
লাগিল। 

ঈথ প্রদর্ষিণের পর ঠাকুরের সন্তুখে রখাপ্রে 
ভক্তদল কীত্তন করিতে লাগিল। যাত্রী ও গ্রামবাসী. 
সকলে কাছি হত্টেদণ্ডাযমান। রথে টান দিবার উপায় 
নাই। বোলপুরের সংকীন্তননের অধিকাংশ লোক রথাগ্রে 
যুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাদের মুচ্ছ? ভঙ্গ হইলে 
ইহারা ধীরে ধীরে সংকীর্তন ও জগনাথ দেবকে দর্শন 
করিতে লাগিল | বিহারি দাসের মচ্চণ তাও হত ৯, 


৪৯২ সংগরুর লীলা 

না, দে রখের সম্পুখে পড়িয়। রহিল। বোলপুরের সংকী- 

তনের দল বেহু'স, কে কাহাকে সামলায় ? বহছুক্ষণ রখ- 
টান! বন্ধ থাকায় কতক লোকের ধৈর্যযচ্যুতি হইল । কোন 

কোন ছুফ্টবুদ্ধি লোক মনে করিল এই লোকটা ভগ্ামী- 
করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, রথ শাসিতেছে দেখিলেই উঠিয়া 

পালাইবে | এই ভাবিয়া তাহারা হরিধ্বনি" করিয়। রখে 

টান দিল, রথ হড়হড় করিয়৷ চলিতে মারস্ত করিল, সকলে 

জয় অগন্াথ জয় জগন্নাথ্বলির! ঘোড়হাতে প্রণাম করিতে: 
লাগিল। বিহারি দাস যে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া সাছে, 

কেহ তাহার খেজ খবর লইল না। তাহাকে স্থানান্তরিত, 
করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। রথ বিহারি দাসের 

নিকটবর্তী হইয়া ক্যা ক্র করিয়। একট ভীষণ শব্দ করতঃ: 
ঘুরিয়। বিহারি দীসকে বেষ্টন করির! চলিয়। গেল; 

খিহারি দাসের অঙ্গ আদৌ স্পর্শ করিল না। এই- 
জত্যাশ্চর্যা বাপার দর্শনে সকলে বিস্মৃত হইল ।" ক্ষণকাল 

মধ্যে রথ টানা বন্ধ করিয়। বিহারি দাসকে দর্শন করিবার 

জন্য চারিদিক হইতে লোক সকল ছুটিয়৷ আমিতে লাগিল । 
এতক্ষণ হারা জগনাথ দেব দর্শন কর্তিছিলেন, এখন 

তাহারা বিহারি দাপকে দর্শন তুরিতে লাগিলেন । রথতলান্ন 
মহা ভীড়, ছুটাছুটা হুড়াহুড়ি উপস্থিত হইল | ক্রমে বিহারি' 
দাস চৈতন্য লাভ করিলে, সংকীত্ত ন দলে আসিয়। উপস্থিত- 
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ছ'্জগন্লাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্য কুলীনগ্রাম গমন! ৪*৩ 


সেই স্থানের ধূলী লইতে লইতে যায়গাটা খাল হইয়া 
গেল। 

কুলীনগ্রাম ভক্ত প্রধান স্থান তাহারা! ভক্তের 
আদর জানে। পাড়ায় পাড়ায় ও পার্থববন্তা গ্রাম সকলে 
বোলপুরের এই সংকীত্তন দলের মহিমা বিঘোধিত হইতে 
লাগিল। সকল পাড়ায় সকল বাড়ীতে, কেবল ইহাদেরই 
প্রসঙ্গ; ইহাদের অমামুষী ভাবের কথ, ইহাদের 
সংকীন্তনের মত্ততার কথা। এই সংকীন্ত? নের প্রভাবে 
কুলীনগ্রামের ও ভৎপার্খবত্তাঁ গ্রামের বাতাস যেন ফিরিয়া 
গেল। লোকের মনে ধর্ঘ্ানুয়াগ ও বৈরাগ্যের উদয় 
হইল। ০ 
ঠাকুরের এই ৰিজয়োৎসবের পরদিন সংকীর্ভনের দল 
বিআাম লাভ করিল; তাহার পরদিন অর্থাৎ ২১শে 
আষাঢ় তারিখে প্রাণে পণ্ডিত মহাশয় আবার গ্রামে 
সংকীত্বন বাহির করিলেন; সংকীন্তনের দলের 
লোকগুলি যেন নেশায় মাতোয়ারা ; তাহাদের শরীরে 
ক্ষুধা তৃষযা বাধে না, ক্লান্তি বোধ হয় না, শরীর মন সদাই 

সু 

গর গর | ধেমন খোল করতাল বাজিল, অমনি হসংকীর্ত- 
নের দল স্টার করিয়া উঠিল। আর তাহাদিগকে 
সামলার কে? কীত্তনের ধ্বনিতে আাকাশ বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল, তাহারা উদ্দপড নৃত্য আরম্ত করিল; তাহাদের 
পদভরে পথবী যেন টলটলায়গীন ; নম ০০. 


$*৪ স্গুরুর লীলা। 


গ্রাম তোলপার হইতে লাগিল । কীত্তন দেখিবার জন্ম 
চারিদিক হইতে লোক আসিল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ 
: ৰনিতা, কুলের কুলবধু পর্য্যন্ত এই সংকীর্তন দেখিবার 
[জন্য গৃহ হইতে বাহির হুইয়। আ'পিয়া রাস্তার পার্খে 
দাড়াইল। এক এক আছাড়ে কীর্ততনীয়াগণের শরীর 
! যেন চুরমার হইয়! যায়। এই অদ্ভুত দৃশ্ঠ গ্রামবাসিগণ 
! পূর্বে কখনও দেখে নাই। গ্রামবাসিগণ মধ্যে যাহারা 
এই কীর্তনে যোগ দিল, তাহাদের মধ্যেও ভাবের প্রবল 
তরঙ্গ উঠিল; তাহারাও ইহাদের সঙ্গে াত্মহারা হইয়া! 
বীন্তন করিতে লাগিল। এই কীর্তন ৬জগমাথদেবের 
র্মন্দর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে পণ্ডিত মহাশয় চারি- 
দিকে কেবল জগনাথ মুস্তিই দেখিতে লাগিলেন, অন্য 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার এই কীত্তন বখন 
মদন গোপালের নাট মন্দিরে উপস্থিত হইল, তখন 
দেখিলেন মদনগোপাল মদমোহনরূপে সখিগণে পরিবৃত 
হুইয়া সখিসহ এই নাট মন্দিরে নৃত্য করিতেছেন 
সংকীন্ত্নের দল ভাবের তরঙ্গে আত্মহারা, কেবল আমিই 
একনাত্র পাষণ্ড আকাট হইয়া াড়াইয়! সর্তঁয়ে আত্মরক্ষা 
করিয়া ফিরিতেছি। উন্মন্ত তক্তগণের আছাড়ের উপক্রম 
দেখিবামাত্র সরিয়া দাড়াইতেছি। আমার এমন সাহস বা 
সাধ্য নাই যে কাহাকেও ধরি ঝা বা সংকীন্ত নের মধ্যে প্রবেশ, 


৮৮, ৯১০১28৮০০১৪ কি. 
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আমার এমনি ছুর্ভাগ্য ও আমার হৃদয় এতই শু যে, ইহা 
আমাকে আদৌ স্পর্শ করিতেছে নাঁ। আর্মি কেবল 
সামাল সামাল করিয়া তফাতে ফিরিতেছি। যদিও 
আঘাতের আশগ্কায় সংকীত্তনের দল হইতে একটু তফাতে 
শফাতে থাকি, তথাপি অনাহত থাকিতে পারিলাম না। 
বিহারি দাঁস' উন্মত্ত হইয়া আমার পায়ের উপর এমসি 
আছাড় খাইয়। পড়িল যে, সেই আছাড়ে জামার পায়ে 
দারুণ বেদনা হইল, পা! ফুলিয়! উঠিল, প্রায় ১৫ দিন কষ্ট 
পাইলাম। 

মদনগোপালের বাড়ী হইতে পংকীন্তন হাড়ীপাঁড়া 
হইয়া মিত্র পাড়ায় পৌঁছিল। এই সময় ছোট হরিদাম 
ডোমের এমনি ভাবের অবস্থা হইল যেন তাহার আসন্ন- 
সৃত্যু উপস্থিভ। তাহার এই অবস্থা দেখিয়। সকলে 
ভীত হইল; সংকীন্তন আর অধিক দুর অগ্রসর হইতে 
পারিল না। মিত্র পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বণিতা পথপ্রান্তে 
দড়াইয়া হাহাকার করিতে জাগিল। অনেকেরই ধারণা 
হরিদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কেহ কেহ পুলিশের 
ভয়ে গা ঢাক! দিল; কেহ ত্বরায় ডাক্তার আনাইয়া 
চিকিৎসা করাইবার জন্য বলিতে লাগিল॥। আমার 
অন্তরেও একটু ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু উন্মত্ত 


কীত্তশীয়াগণ দৃক্পাৎ করিল না, তাহাদের কীত্তনের 
বিরাম নাউ । 7) 2 ৯১5 _ 


৪০৬ সদ্‌গুরুর লীল!। 


তাহাদের দৃষ্টি নাই; এই সময় পণ্ডিত মহাশয় গ্রামবাসি- 
গনকে সাহস দিয়া আশ্বস্ত করিলেন । যাহা হউক বেলা! 
২%০টা বাজিয়াছে, এখন সংকীর্তন বন্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত 
ভাবিয়! কীন্তবন থামান হইল। 
সংকীর্রন থামিয়া! গেলে হরিদাসের শুশ্ষা আরস্ত 
হুইল। শুশ্রাধা আর কি? কেবল ভব রোঁগের মহোৌ- 
ধি ভারকত্রচ্ম হরিনাম তাহার কর্ণ কুহরে ধীরে ধীরে. 
প্রদত্ত হইতে লাগিল। বনুঞ্ষণ পরে হরিদাসের 
একটু সংজ্ঞা হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়৷ তাহার 
বাটাতে রাখিয়া আসা হইল। কাঁলীকৃষ্ণ সরকার, যোগেশ 
চক্রবন্তী ও নৃপেন্জর চক্রবন্থী প্রভৃতি কয়েকজন হরিদাসের 
পাটের নন্মুখের জাঙ্গিনায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া 
থাকিল। কালীরুষ্ ভায়ার মুখ দিয়া আবিশ্রান্ত লালা 
নির্গত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহার! প্রক্ৃতিন্থ 
হইয়] আহারাদি করতঃ বিশ্রাম লাভ করিল। 
পরদিন প্রাতে যোগেশ চক্রবন্তী, নৃপেন্দ্র চক্রবন্তা, 
কালীকৃষ্ণ ভায়া প্রভৃতি অনেকগুলি সংকীন্তন দলের লোক 
কাাকেও কিছু না বলিয়া কুলীনগ্রামের শ্রৰিগ্রহ সকল 
, দর্শন করিতে চলিয়া গেলেন । বেল। ১০টা পর্য্যন্ত ইহা- 
দের কোন সংবাদ না পাওয়ায় আমি অনুসন্ধানে জানি- 
লাম ইহারা প্রাতঃকালে ঠাকুর দর্শনে বহির্গত হইয়াছে। 
কাল উহার শরীর উপব বিষম (চাটি গিফাচে সকাল 
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সকাল আহার করান কর্তব্য বিবেচন! করিয়। আমি ইহা- 
দিগকে বাটাতে আনিবার জন্য বাহির হইলাম । প্রথমতঃ 
হরিদাস ঠাকুরের পাট তদপর রবুনাথের বাড়ী, জগন্নাথ 
দেবের বাড়ী, মদনগোপালের বাড়ী, গোপেশ্বরের বাড়ী 
কোথায়ও ইহাদিগকে দেখিতে না পাওয়ায় গ্রামের প্রান্তে 
মেই হরিদাস ঠাকুরের আখড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম । 
এই স্থানে গিয়৷ দেখি যোগেশ, নৃপেন্দ্র, কালীকষণ প্রভৃতি 
শ্রমন্হাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের শাঙ্গিনায় অটৈতন্ত অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে। আাখড়ার মহান্ত ও হা১টা বৈষ্ণব 
নিকটে দাঁড়াইয়া আছে । আমি উপস্থিত হইয়া ইহাদের 
চৈতন্য সম্পাদন জন্য ক্রমাগত এক একজনের কাণে নাম 
দিতে লাগিলাম। একজনের চৈতন্য হইলে তাহাকে সদর 
“দরজায় বসাইয়া রাখিয়া অপর জনের কাণে নাম দিতে 
আরস্ত করিলাম। নাম গ্রহণ করিতে করিতে ইহার 
টৈতন্ হইল বটে কিন্ত যে লোকটাকে সদর দরজার বসা 
ইয়। রাখিয়াছিলাম, সে আবার এই নাম শ্রবণ করিয়! 
অচৈতন্য হইয়। পড়িল। এইরূপে একের চৈতন্ত সম্পাদন 
করিতে অপরে অচৈতন্য হইতে লাগিল। আমি বিষম 
'দায়ে পড়িলাম। ইহাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়! আনা 
অসম্ভব হইয়৷ দাড়ইল। বেল! অনেক হইয়াছে, প্রচগু 


রৌদ্র, আর আাখড়ার আঙ্গিনায় থাকিতে পারা যার না। 
আবশেষে তেক করি 525+৯নীী ২ ক, ক 


৪৬৮ স্্‌গুরুর লীলা, 


যেমন একজনের চৈতন্য সম্পাদন হইল, অমনি তাহাকে" 
আখড়ার বাহির করির! দূরে বকুল তলায় বসাইয়! রাখিয়। 
আমিলাম। সেখান হইতে যেন আর নাম শুনিতে না 
পায়। এইরূপে একে একে সকলের চৈতন্য সম্পাদন: 
করিয়া শপরাহে তাহাদিগকে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত 
হঈলাম। পথে ইহাদের মুখে কোন কথা নাই, মাতালের 
স্তায় উপিতে টলিতে বাড়ী আসিয়। উপস্থিত হইল। সেদিন 
আর ইহাদের স্লান হইল না কিছু আহার করাইয়। বিশ্রাম 
করাইতে লাগিলাম। 

পরদিন ইহারা সুস্থ হইলে আমি ইহাঁদিগকে দঙ্গে 
লইয়া বোলপুর ফিরিলাম। মআসিবার সময় রাস্তার 
দুরত্ব দেখিয়া সকলে অবাক, তাহার! দেবীপুর ফ্টেশনে 
আসিয়া বলিল এইটুকু পথ? ইহাত প্রত্যহ বেড়ীন যায়। 
কুলীনগ্রাম যাইবার দিন আমাদের যেন ২০ ক্রোশ মনে 
হইয়াছিল। 


গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন | 


কালগুভাবে কুলীনগ্রামবাসিগণ বহিষ্ক্থীন হইয়। পড়িলেও : 
তাহাদের প্রকৃতি গত একটা ধণ্মানুরাগ আছে । রথ যাত্রার 
পুর্বব হইতে তথায় প্রত্যহ নাম সংকীর্ভন আর্ত হইয়া- 
ছিল। এই ঘটনার পর হইতে গ্রামবাসী সকলের মনে 
ধশ্মানুরাগ অধিকতর রূপে জাগ্রত হইল। তাহারা মালি 
মোকদ্দমা দলাদলী ঝগড়া গণ্ডগোল পরিত্যাগ করিয়া 
ধর্মকাধ্যে মনোনিবেশ করিল। আমিও তাহাদিগকে 
গুরু স্গিধানে লইয়া গিয়। দীঞ্চা দেওয়াইবার জন্য চেষ্টিত 
খাকিলাম। কুলগুরু পরিত্যাগ করা, উচ্ছিহ্ট ভোজন 
ত্যাগ করা, স্থতরাং ভোজ কার্যে খাওয়। বা অন্যের বাড়ী 
নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্দ করা, সর্বপ্রকার সদাচার রক্ষণ করিথা 
চলা ইত্যাদি গ্রাম বাসীর পক্ষে একটা বিষম সমস্তা উপ- 
শ্থিল হইল । 
যুবকগণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া দীক্ষা লইতে 
উদ্যত হইয়াছে, এই কথা গ্রামে রা্রহইল। যে সকল 
লৌক নিতান্ত সংসার মুগ্ধ তাহারা দেখিল তাহাদের 
সন্তানেরা যদি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লয় তাহ! 


চি পি 2 উর যে রনির নর সর নিলিন এরপরের ঠা সস. রি 


৪১০ সদ্গুরুর লীলা । 


নান! ক্ষতি উপস্থিত হইবে, এজন্য তাহার! নিজের সন্তান 
গণকে দীক্ষা লইতে নিষেধ করিতে লাগিল। যদ্দিও 
যুবকগণের দীক্ষা লইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছ। ছিল তথাপি 
ধর্মভীরু পিতৃবতুদল পুত্রের পিতার কথা অগ্রাহ্য 
করিতে পারিলেন ন|। যাহারা ছূর্দাণ্ত ও অশিষ্ট 
তাহাদিগকে তাহাদের অভিভাবকের! নিবারণ করিতে 
পারিল না| গ্রামের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে 
'লাগিল। 

দাদা মহাশয় বন্ধ অপরাধে অপরাধী ছিলেন, সদৃগুরুর 
আশ্রয় ব্যতিরেকে তীহার রক্ষার উপায়ান্তর নাই, এই 
ভাবিয়া আমি দাদ। মহাশয়কে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
“দীক্ষ। লইবারজগ্য ক্রনাগত জেদ করিতে লাগিলাম ; তিনি 
দীক্ষা গ্রহণে নানা আপত্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন! 

এদিকে আমি বোলপুর চলিয়া! আসিয়া! পণ্ডিত মহা- 
-শায়ের সহিত সাধন ভজন ও নাম সংকীন্ত নের দল সহ 
প্রত্যহ নাম সংকীন্তনে পরমনন্দে কালঘাপন করিতে 
লাগিলাম। দিন দিন গুরুণক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকায়, 
আমার অনুরাগ ও উৎসাহ ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। 
কায কম্মের অনেক ক্ষতি করিতে হইল। সন্ধা 
হইলে সংসারের বা মালি মোকদ্দমার কথা আর আমার 
কাণে উঠিতে পাইত না। প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয়ের 


1০ এটি লী রর বারা ক হিলারির পি নিরাপদ পাতি 


গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন। ৪১১ 


আমাকে পাইত না, স্থতরাং ওকালতী অনেক পরিমাণে 
'কমিয়! গেল ! ৃঁ 
পুজার বন্দ উপস্থিত হইলে আমি পণ্ডিত মহাশয় সহ 
কলিকাতায় গুরু দর্শনে গমন করিলাম। কতকগুলি স্ন্দর 
পদ্মফুল ও দুইটা ছোট ছোট কাচা আম সঙ্গে লইলাম। 
কলিকাতা গৌঁছিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করতঃ এই 
ফুল ও আম তাহার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম । গোস্বামী 
মহাশয় ফুল ও আম প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ প্রকাশ করি- 
লেন। আমাদের কুশল বাত্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন। একট! 
বড় পিতলের গামলা জলপূর্ণ করিয়া ফুলগুলি আহাতে 
রক্ষা) করতঃ এ গামলা নিজের কাছে রাখিলেন এবং আম 
ছুইটা ছাড়াইয়। কুচী কুচী করিয়। লবণ মাথাইয়। আনিতে 
বলায় লেবকগণ ততুক্ষণাৎ্ড তজ্প করিয়। আনিয়৷ গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট উপশ্তিত করিলেন। গোস্বামী মহাশয় 
সমস্ত শিষ্যগণকে এক এক কুচী করিয়। বাঁটিয়া দিলেন 
এবং নিজেও এক কুচী খাইলেন। শিষাগণ এক এক 
-কুচী আম মুখে দরিয়া উঃ আঃ করিতে করিতে আমার 
নিকট আসিয়। হাসিতে হাসিতে বলিলেন “ভাই আচ্ছা 
আম শানিয়াছ, আমাদের এই ৮০ জনের সাধ্য নাই ষে 
তোমার ছুইটা আম খাইয়া নিঃশেষ করি; এমন টকষে 
কাহার সাধ্য যে এক কুচী' মুখে দেয়, আমরা সকলে 
পরাস্ত” । আমি বলিলাম “আমাদের বোলপুরের আম 


৪১২ সদ্গুরুর লীল।। 

এমনি মিষ্ট জানিবে, এমন না হইলে গোস্বামী মহাশয়কে 
আনিয়। দিব কেন? এই আমের আবার আদরত. 
দেখিলে? তোমাদের এ আম খাওয়! অনেকদিন মনে 
থাকিবে। 


জগন্নাথ দেবকে রথস্থ করিবার জন্য বোলপুর হইতে 
কুলীনগ্রাম যাইবার বৃত্তান্ত আস্ঠোপান্ত গোস্বামী মহাশয়ের 
নিকট বর্ণন করিলাম। সংকীত্তন দলের ক্ষুধা তৃষ্। ও. 
অবসাদের কথ| জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম __ 
আমি-_ ক্ষুধা, তৃষণায়, নিতান্ত কাতর ও চা অভাবে নিতান্ত. 
অবসাদ গ্রস্ত সংকীন্তনের দল হরিদাস ঠাকুরের 
পাটের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইবামাত্র হঠাত 
তাহারা সংকীর্তনে মাতিয়। উঠিল কেন? তাহা- 
দের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অবসাদ কি প্রকারে দূর হইল ? 
গোসাই--কুলীনগ্রামের দেবতা সকল জাগ্রত, তোমা- 
দিগকে পাইয়া তীহারা পরমানন্দ লাক 
করিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আপ্যায়িত করিবার 
জন্য এই ঘটন! ঘঠিয়াছিল। তাহাদের কৃপাক় 
সকলের ক্ষুধা তৃষণ ও অবসাদ দূর হইয়াছিল। 
আমি-_কালী, ছূর্গা, জগদ্ধাত্রা, শিব প্রভৃতি হিন্দুদের : 
বিবিধ দেবদেবী এসব কি? 
গোসাই--এ সমস্তই ঠিক, এ সব ভগবানেরই রূপ, 


গুরু দর্শনে কলিকাতা গষন। ৪১৩ 


স্আমি-সাধন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ নানা 
দেবদেবী দর্শন করেন, কেহ কেহ আদৌ দর্শন 
করেন ন! এরূপ কেন হয়? 

-গোসাই-_পুর্বব পুর্বব জন্মে যাহার যেমন তপস্তা! ? যাহার 
দেব দর্শনের ইচ্ছ। প্রবল, তাহার দেব দর্শন 
হইখা1 থাকে, যাহার সে ইচ্ছ। নাই তাহার 
দেবদর্শন হয় ন7া। যে ব্যক্তি ষে দ্বেবতা ভাল 
বাসে, তাহার নিকট সেই দেবতা প্রকাশিত 
হন। সকলের পথও একরূপ নহে । কেহ 
দেব দর্শন অপেক্ষ। জিতেন্দ্রিয় হওয়া প্রয়োজন 
বোধ করে। 

' আমি-+মামাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ দেবদর্শন হইয়! 
থাকে কিন্তু তাহাতে তাহাদের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন 
হইতে দেখা যায় না। শাস্ত্রে লিখিত আছে 
“ভিদ্যতে হদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ববদংশয়াঃ 
্ষীয়ন্তে চান কর্্দাণি তল্মিন দৃষ্টে পরাঁবরে & 
তাহাকে দর্শন করিলে হৃদয় গ্রন্থি থাকে না, 
সর্বব প্রকার সংশয় বিনাশ প্রাণ্ড হয়, আর 
সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া থাকে । আমাদের মধ্যে 
অনেকেরই ৰেশ দেব দর্শন হইয়। থাকে, কিন্তু 


তাহাতে তাহাদের আসক্তি বা সংশয় দুর হইতে 
নিন মত জিত বনি রন বলার 


৪১৪ সদ্‌গুরুর লীলা! 


গৌসাই-্দেৰ দর্শনে সংশয় নাশ ব| আসক্তি দূর হ্য় না. 
কর্ম ক্ষয়ও হয় না। বর্তদিন সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহের দর্শন লাভ না হইয়াছে, ততদিন 
আসক্তি ও থাকিবে, সংশয় ও থাকিবে কর্্মীও 


থাকিবে ! 
আমি-_কোন্‌ সময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের * দর্শন লাক. 
হুইয়! থাকে । রী 
গেশসাই-_মায়া থাকিতে সচ্চিদীনন্দ বিগ্রহের দর্শন, 
হয় না। 


আমি_যদি দেবদশ নে আসক্তি দুর হয়না, সংশয় নাশ 
হয় না, কণ্ক্ষয় হয় না, তবে দেবদর্শনে, 
লাভ কি? 

গোঁনাই__মতেক লাভ আছে; দেবদর্শনে সাধনে নিষ্ঠা, 
হয়, নামে রুচি জন্মে; আরও অনেক উপকার: 
আছে, তবে হঙ্কার হইলেই বিপদ। 

আমি--জীব ক পঞ্চকোষে আবদ্ধ ? 

গোসাই--ই1; সাধন দ্বারা এই পঞ্চকোষ ভেদ করিতে. 
হয়। 

আমি-_পঞ্চকোষ কি কি? 

গেসাই--১। অন্নময় কোষ, ২। প্রাণময় কোষ, 
৩। মনোময় কোষ, ৪ | বিজ্ঞানময় কোধ,. 


কির বিটি পনির নিন্দার 


শুরু দর্শনে কলিকাতা? গমন ৪১৫ 


আমি--কোন্‌ কোষের কি কার্য্য 

গোসাই-_অনমন্ক কোষে আহারে পরিতৃপ্তি; প্রাণময়: 
কোষে ইক্সরিয়ের চাঞ্চল্য ; মনোময় কোষে 
বাসনা, কামনা, জল্পনা, কল্পন] ; বিজ্ঞানময়: 
কোষে আমি কে, কোথ| হইতে আসিয়াছি, 
ফোথায় যাইব ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় হয়।- 
আনন্দময় কোষে পার্থিব শানন্দ ভোগ। 
এই পর্যন্ত জীবের বদ্ধাবস্থ! । গাত্ব। যতক্ষণ 
পঞ্চকোষে আছে, ততক্ষণ জীবাগ্রা নামে 
খ্যাত। : এই অবস্থায় কখন সুখ কখন দুঃখ): 

্ পঞ্চকোব ভেদ হইলে উহাকে আত্মা বলে।: 
উহার পরও আত্মার বাসনা থাকে, সেই বাসন! 
পূর্ণ করিতে দেহ ধারণ করেন। কেহ স্কুল দেহ: 
ধারণ করিয়। বাসনা ভোগ করে, কেহ বা, 
আতিবাহিক দেহে বাসন। ভোগ করে । 

আমি--পঞ্চকোষ ভেদ হইল, ইহা কিসে বুঝা যাইবে ? 

গোসাই-পার্থিব ভোগে অনাশক্তি উপস্থিত হইলে" 
বুঝিতে হইবে অনময় কোষ ভেদ হইয়াছে। 
ইন্জ্িয়ের চাঞ্চল্য ন্ট হইলে বুঝিতে হইবে. 
প্রাণময় কোষ তেদ হইয়াছে, জল্পনা কল্পনা দুর. 
হইলে বুঝিতে হইবে মনময় কোষ ভেদ হইয়াছে. 


সগজা হাই ৯7৪ নর্সিতি ০৯৮০ িলিবনানাত 


5১৬ সদৃগুরুর লীলা! 


কোষ ভেদ হইয়াছে, আর পার্থিব যাবদীয় সুথে 
মন শ্ুখানুভব না করিলে * বুঝিতে হইবে 
আনন্দময় কোষ ভেদ হইয়াছে । 

আমি--পঞ্চকোষ ভেদ হইলে মানুষের কি বদ্ধাবস্থ। দুর 

হয়? ইহাই কি তাহার নিরাপদ অবস্থা ? 

গোসাই-না। পঞ্চকোষ ভেদ হইলেও ব/সনা থাকে ! 
বাসনার লয় হইলে স্ুল দেহের লয় হয়, কিন্তু 
সুঙ্গন ও কারণ দেহ থাকে। সুন্মন দেহ যে বে 
বাসনার দ্বারায় উৎপন্ন হয় তাহাদের লয় 
হইলেও কারণ দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার 
একেবারে নিবৃত্তি না হইলে, কারণ দেহের 
বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ নিশ্চিন্ত অবস্থায় 
পৌছে না। ছোট বাসনা হইতে পুনরায় 
বাসনার আতিশয্যে জীব স্কুলদেহ ধারণ অর্থাৎ 
জন্ম গ্রহণ করে। মুক্ত হইলে সে সর্বদাই 
সচ্চিদানন্দের আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকে । 
সেখানে সর্বদাই ভগবানের লীল1 দর্শন 
হইয়া থাকে । 

আমি-ধীহারা ভগবানকে লাভ করিতে চান, তীহাদের 
একটা আহারের নিয়ম করিয়া চলা উচিত 
কিনা £ অনেকে বলেন আহারের সহিত ধর্দের 
সম্বন্ক নাই । 


শুরু দর্শনে কলিকাতা গমন। ৪১৭ 


গঁংদাইলআহারের সহিত্ত ধর্ষ্দের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ? 
রাজসিক ও তামসিক আহার করিলে, শরীরে 
রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সাধন-. 
ভজন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যাহার! 
ভগবান্‌কে লীভ করিতে চান তাহাদের সান্থিক 
হার করা নিতান্ত কন্তব্য। 

আমি-সান্সিক আহার কি? 

“গ্োসাই-আাতপ চাউল, স্বৃত, ছুগ্ধ, মান কলাইয়ের 
ডাইল, মুগের 'ডাইল ইত্যাদি যাহা সহজে 
পরিপাক হয় ও পেট গরম ন! করে। ষ্ঠ 

-আমি--আামীদের মাংস খাওয়। নিষিদ্ধ কেন ? | 

গোসাই- ইহাতে অত্যন্ত তমোগুগ বৃদ্ধি করে, এবং দয়। 
বৃস্তির স্ফস্তি পায় না। 

শমি-মহস্ত আহারে দেষ আছে কি? 

গেসাই--ই, দোষ আছে, যাহার! প্রথম প্রথম সাধন- 
ভজনে প্রবৃন্ত, তাহাদের তত ক্ষতি হয় না॥ 
কিন্তু একটু উন্নত হইলেই ক্ষতি করে। সুন্মন 
দেহে গতি বিধানে একটু কষ্ট হয়। দয়! 
বৃন্তির ও স্কন্তির হানি হয়। বৌদ্ধ ব। 
মুসলমান যোগী কেহই মৎস্য মাংস আহার 
করেন না। আঙ্কার সাত্বিক হইলে মনও 


৪১৮ স্গুরুর লীল!। 


সাত্বিক হয়। এজন্য আহার বিষয়ে খুব সাবধান 
থাকা কনব্য। 

আমি_+আহার্যয দ্রব্য যে পে স্পর্শ করিলে ক্ষতি হয় 
কিনা? 

গোপাই-_হা, তাহাতে ক্ষতি হয়। যদি কাহারও কোন 
রোগ থাকে তাহা হইলে সেই রোগ সংক্রামিত 
হইতে পারে। আশার তোমার মনবুদ্ধিকে 
তাহার মনবুদ্ধি ভাবাপন্ন করিবে. তাহার মমন্ত 
পশুভাব তোমাতে প্রবেশ করিবে । 

গোন্ষামী মহাশয়ের সহিত এইরূপ নানা কথোপ- 

কথনের পর একদিন পণ্ডিত মহাণয়ের দেবছুল্লুভি 

অবস্থার কথ তাহার নিকট বর্ণন কঞ্চিলাম। তাহাতে 

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,_ 

গেসাই_-পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থ। খুব ভাল, তিনি 
একটা। গ্রন্থিতে আটকাইয়! আছেন । (প্রাস্থট। 
কি ইহা আমি আর জিজ্ঞাসা করিলাম না, 
আমি বুঝিয়াছিলাম ইহা অভিমান )। 

আমি--কি উপায়ে এই গ্রস্থিটা ছিন্ন হইবে ? 

গেসাইশ্-তীহাকে সাধু সেব। করিতে হইবে 

আর্মি-আপনিত বলিয়াছেন; এক নাম হইতে সমস্ত 
অবস্থা! লাভ হয়, আবার সাধু সেবার কথ! 
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গৌসাই--নাম করিতে পারলে ত? নাম করা বড 
কঠিন, যে ব্যক্তি নাম করিতে পারে তাহার 
আর কিছুই করিতে হয় না। কন্দ্র থঃকিতে 
সাধক নাগ করিতে পারে না, কর্ম নাম করিতে 
বাধা $দেয়। কর্মের দ্বারায় কর্ম ক্ষয় করা 
সহজ । 
আমি__শ্রাপনি সাধূ-সেবা করিতে বলিতেছেন ; কে সাধু 
কে অসাধু কি প্রন্কারে জানা যাইবে যে পণ্থিত 
" মহাশয় সাধু-সেব৷ করিবেন ? 
গোসাই-_যে ব্যক্তি দিনান্তে একবারও ভগবানের নাম 
উচ্চারণ করেন তিনিই সাধু। 
আমি-কে দিনান্তে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, 
কে বা না করেন, তাহাই বা কি প্রকারে জান! 
যাইবে ? 
গোসাই-যে ব্যক্তি নিজের কর্তব্য কর্ম স্থুচারুরূপে 
নির্বাহ করেন, তিনিই সাধু। 
আমি--পণ্ডিত মহাশয় বোলপুরে থাকেন; লোকে তাহাকে 
পরম সাধু বলিয়। জীনে, লোকে ভীহার সেবা 
গ্রহণ করিবে কেন? 
গোস!ই_কোন অজানিত স্থানে গিয়া লোকের খেবা 
করা কর্তব্য । 
আমি-+জনসেবার জন্য তিনি কি কাব করিবেন ? 


৪২+ সবগুরুর লীলা! 


গেসাইস্প্তিনি অধিক তার কি করিবেন? কাহার 
ঘাস কাটুন,কাহারও গরুরসেব। করুন ইত্যাদি । 
আমি-__-আপনি আমাদিগন্ যে সাধন দিয়াছেন তাহাতে 
মানুষের কি লাভ হয়? 
গৌসাই__এই পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন-প্রণালী বর্তমান 
আছে, তাহাতে মানুষ যাহ] কিছু গ্লাভ করিতে 
পারে তৎসমুদয় লাভ হইয়া থাকে, অধিকন্তু 
তগবানে প্রেম-ভক্তি লাভ হয়। রে 
ভামি-_-প্রেম-তক্তি কাহাকে বলে " 
গৌসাই--ভক্তি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত । সাত্বিক 
রাজসিক, ও তামসিক। ভগবানে যে অহৈতুকী 
ভক্তি তাহাকেই প্রেম-নুক্তি বলে। ভক্তি- 
শান্তর পাঠ করিলে তাহাতে ভক্তির তারতম্য 
জানিতে পারিবে। 
আমি--এই সাধন দ্ারায় আপনার কি লাভ হইয়াছে ? 
গৌনাই- মানুষ যাহা কিছু লাভ করিতে পারে তশুসমুদয় 
লাভ হইয়াছে, আমার লাভ হইবার কিছু বাকী 
নাই । 
পঞ্চিত মহাশয় বোলপুরে ভিক্ষ/ করিয় স্বপাক 
খাইতেন, গোত্বামী মহাশয় একদিন তাহার ভিক্ষার কথা! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বল্লাম 


হি রি ক. রা রিন্রার রানে টিন্্রাস্রিরান ২৪ 


শুরুদর্শনে কলিকাতা গমন । ৪২১ 


যে বাড়ীভে যান, দেই বাড়ীর লোক 
একট। সিদ1 সাজাইয়! আনিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের 
নিকট উপস্থিত হন পণ্ডিত মহাশয় তাহা 
হইতে ২1 ৩ যুঠা চাউল ও তদ্ুপযুক্ত কিছু 
তরকারী, লবণ, তেল, ঘি, নসল! ও হুপ্ধ গ্রহণ 
কর্টরন। অবশিষ্ট জিনিস ফিরাইয়া দেন। 
এক বেলার অধিক আহার করেন না। বেশ্যা, 
যাজক ব্রাঙ্গণ ও শুড়ীবাড়ীর ভিক্ষা গ্রহণ 
করেন না। বদি কোন দিন কাহারও বাটাতে 
ভিক্ষার এঁ সমস্ত জিনিস না থাকে, তাহা হইলে 
যে সমস্ত জিনিস নাই তাহ! বাজার হইতে 
খরিদ করিয়। লইবার জন্য পে ব্যক্তি কিছু পয়ম' 
দেয়, পঞ্চিত মহাশয় তদ্দারায় বাজার হইতে 

জিনিস খরিদ করিয়। লয়েন। 
গেোসাই-একি ? পণ্ডিত পয়সা গ্রহণ করেন? পয়ন! 
ভিক্ষা নহে, পধস! যেন কদাচ গ্রহণ না করেন। 
পণ্ডিত মহাশয়কে এই সকল কথা জ্ঞাপন করায় তিনি 
বোলপুর আদিয়া কাহারও নিকট আর পয়সা ভিক্ষা 
করিতেন না। সাঁধু€দবার আভ্ভাটা কথিত পালন 
করিবার জন্য কিছু দিন অংমংদের অজ্ঞাতে আমার বাসা 
গরুর জাব কাঁটিতেন ; কোন কোন দিন বোলপুরে মহা- 
প্রভুর আখড়ায় গিয়া জাব কাটিয়া দিতেন 1 আমি পণ্ডিত 


৪২২ সদ্গুরুর ল'লা। 


মহাশয়ের দেহে যেরূপ সাহ্বিক লক্ষণ সকল দেখিয়াছি 
এরূপ সাহ্িক লক্ষণ আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভীহার 
স্বভাব ও সর্ববচিত্তাকর্মক ছিল । 

গোস্বামী মহাশয়ের উপর বন্ধুবর আঘোর নাথ চট্ট- 
পাধ্যায়ের পুর্ব হইতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-তক্তি ছিল, তিনি 
ভাহার নিকট দীক্ষা লইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কেবল শাস্তি- 
নিকেতনের চাকরীই তাহার দীক্ষার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। 
এখন তাহার দীক্ষর কথ| জিজ্ঞাস] করায় গ্োম্বামী 
মহাশয় বলিলেন “এখন ভীহর সময় হয় নাই এখন তিনি 
সাধন পাইবেন না” 

শান্তি-নিকেতনের কাব্য হইতে অপস্থত হওয়ায় অঘোর 
বাবুর আখিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; বাবুর! তীচ্গাকে 
কাঘ দিতে ও বেতন বুদ্ধি করিয়া দিতে প্রস্ত আছেন,--. 
এক্ষণ তিনি কাষ গ্রহণ করিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা 
করায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “শান্তিনিকেতনে 
অঘোর বাবুর কাধ করা হ্ইবে না; স্থতরাং অভাব সত্বেও 
অঘোর বাবু শান্তি-নিকেতনের কাধ গ্রহণ করিতে পারি- 
লেন না । 


পণ্ডিত মহাশয় ও দিদিমার 
কুলীনগ্রাম গমন। 


পুজার জন্ধ শেষ হইয়া আসিল, গুরু ভাই ভক্ত 
জ্রীধরচন্দ্র ঘোষ কুলীন গ্রামের অত্যভূত ব্যাপার শুনিয়া 
কুলীনগ্রাম যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কুলীন 
গ্রামের ই্রীবিগ্রহ সকল, হরিদান ঠাকুরের পাঠ ও হরিদান 
ঠাকুরের আখড়। দেখিবার জগ্ত তিনি নিতান্ত উৎকন্টিত 
হইয়া পড়িলেন। তাহাকে কুলীনগ্রাম আনিবার জন্য 
হার আমি অধিক দিন কলিকাতায় থাকিতে পাবিলাম না। 
মামি গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া পঞ্চিত মহাশয়, 
ভক্ত, শীধর ও দিদিগাকে মঙ্গে লইয়া কুলীনগ্রম রওনা 
হইলাম । ন্তক্ত শ্রীপরের গুরুগত প্রাণ, তিনি গোস্বানী 
মহাশয়কে ছাড়িয়। এক দ্ডও কোথায়ও থাকিতে পারেন 
ন।] কুলীনগ্রাম দর্শনের জাকাঙক্গ। অত্যন্ত বলবতী হও- 
সায় তিনি জাপন ননকে অনেক রস প্রবোধ দিয়া জামা- 
দের সহিত কুলীনগ্রাম রওনা হইলেন । 

আমর! সন্ধার প্রান্ধালে দেবীপুর স্টেশনে উপস্থিত 
হইয়া গোগাড়ীযোগে কুলীনগ্রাম রওন। হইলাম । কুলীন- 
আরামের নিকটবন্তী একটা গ্রামে উপস্থিত হইতে রাত্রি 


৪২৪ সদ্গুরুর লীলা। 


৮ টা বাজিয়! গেল, তখন গাড়য়ান বলিল সম্মুখে নদী, 
নদী পাঁর হওয়া ক্লেশকর হইবে। আমরা তাহার কথার 
অগত্যা, একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলাম । 
ত্রাঙ্মণ মহাশয় আমাদের যথেষ্ট ত্র করিলেন। আহার 
ও শয়নের শ্ববন্দোবস্ত করিলেন । 
গুরু বিরহে ভুত্ত শ্ীধর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি 
লেন, তিনি আর আনাদের সঙ্গে কুলীনগ্রাম যাইতে সম্র্থ 
হইলেন না। প্রভাতে তাহাকে দেবীপুর স্টেশনে কেরত্ত 
পাঠাইয়া৷ আমরা কুলীনএমে আসিয়। উপস্থিত হইলাম | 
কুলীনগ্রামে বসরাধিক কাল নিত্যনাম সংকীন্তন. 
আরম্ত হইয়াছে, এই সংকীন্তনের দল ও কুলীনগ্রামের 
-আত্মীয় স্বজন পঞ্চিত মহাশয়কে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ 
করিলেন, এবং সংকীন্তনের জন্য আয়োজনে ব্যাপৃত- 
হইলেন। 
পরদিন অপরাস্ছে হরিদাল ঠাকুরের পাটের তঙ্গিনায় 
অংকীত্তন আরভ্ত হইল। সংকীত্তনের ধ্বনি গগণভেছ, 
করিয়া উত্থিত হইল, ভক্তগণের হুস্কারগচ্জনে দিক সকল 
কীপিতে লাগিল। এক এক লক্ষে তাহারা ৮ ১০ হাত 
তফাতে আছাড় খাইয়। পড়ে ; কাট। খোচা ঝোড় জঙ্গল 
কিছুই বাধে না। আবার তথা হইতে লক্ষ পিয়া সংকীন্নে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এক এক জনের শরীরে যেন মন্ত- 
দিংহের বল; তাহাদের এক এক আহাড়ে পধিবী যেন. 


পশ্থিত মহাশয় ও দিদিমার কুলীনগ্রাম গমন । ৪২৫ 


বিদীণ হইয়। যায়। সকলেই প্রমন্ত, শরীরের প্রতি 
কাহারও দৃষ্টি নাই ;কাহার ও ক্রান্তি নাই। এমন অদ্ভুত 
কীন্তন মার আমি কখনও দেখি নাই । 
এই সংকীঞ্ন দেখিতে গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, 
কি ছোটলোক, কি ভদ্রলোক, সকলে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। শুক্তির ক্রিয়ার ও ভাবের তরঙ্গ এতই প্রবল 
হইয়াছিল যে দর্শকগণ মধ্যে ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক ও ৭৮ 
জন পুরুষ একেবারে অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়া হইল, 
কতক পথিক লোকেরও এ অবস্থা ঘটিল। গায়ক ও 
বাদক সকলেই উন্মত্ত, কাহারও হু নাই। ইহারা সক- 
লেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে, নৃত্যের বিরাম নাই। 
এই সময় অনেকের দেবত। দর্শন হইতে লাগিল। 
একটি ত্রাঙ্গশিণ্ড পিতার কোলে থাকিয়া বলিতে লাগিল. 
শিশু-বাঁবা ও কে ৫ দেখ দেখ ওকে £ 
পিতা--কইরে, কে £ 
শিশু-_এঁ যে বাবা এ, তুমি দেখিতে পাইতেছ না ? কেমন 
স্বন্দর চেহারা ! চারিহাত, মাথায় মুকুট, কেমন 
হাসিতেছে, ওকে বাবা £ 
পিতা-কইরে কই ? 
শিশু--( আকাশ পানে আকাইয়া) এ যে বাঝ! এ, তুমি 
দেখিতে পাইতেছ না £ 
শিশুর কথায় পিত! ও তাহার পার্বতী সকলে স্তস্তিত। 


৪২৩ সদ্গুরুর লীলা । 


শিশুকে পুনঃ পুনঃ জিড্ভাসা করায় শিশু নারায়ণের 
রূপেরই বর্ণনা করিলেন ! এদিকে দাদা মহাশয় দেখিতে- 
ছেন প্রকাণ্ড ভীষণদর্শন! এক দশভুজা মস্তি , দেবীরদেছ 
গগণ স্পর্শ করিতেছে ; তদনুরূপ অসুরের ভয়ঙ্কর মুণ্তি ও 
ভীষণ দর্শন সিংহের কাণ্ড দেহ; অন্থরের দেহ হইতে 
এমনি রক্ত আত নির্গত হইতেছে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ 
উঠিতেছে। আবার এক প্রকাণ্ড কালীমুক্তু ভীষণ হইতে 
ভীবণতর। হিমালয়ের ম্তা় প্রকাণ্ড এক মহাদেবের 
উপর তিনি উলাঙ্গিনী হয়| নৃত্য করিতেছেন। গলদেশে 
ভীষণ দশুন অন্তরের মুগ্ডমালা ; সববশরীর আন্থরের রক্তে 
পরিনত । এক তস্তে প্রকাণ্ড পানপাত্র, অপর হস্তে 
খড়গ ॥ এই খডগ হইতে রক্তধার নদীর প্রবাহের ন্যায় 
প্রবাহিত হইতেছে । এক হস্তে শম্তুরের প্রকাণ্ড মু, 
অপর হস্তে শান্ুরের প্রকাণ্ড দেহ লইঘ। চর্বব৭ করিতেছেন, 
আর জিহব। হইতে বেগে রক্তধার নির্গত হইতেছে । 

এই ভীবণরূপ দর্শনে দাঁণা মহাশয় কম্পান্নিত কলে” 
বরে জস্থির হইয়া পড়িয়া কেবল “ভোগ দাও ভোগ দাও” 
বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষু মুড্রিত, 
মুখে আর অন্য কথা নাই, কেবল “ভোগ দাও, ভোগ দাও” 
এই মাত্র রব। জাঁমি তৎক্ষণাহ ভোগের আায়োজন 


করাইলাম এবং দাদাকে সুধাইয়া দেবীর ভোগ দেওয়াই- 
লখম ।॥ কীন জঙ্গল ছঁলোন্ লাল এল জান 


পণ্ডিত মহাশয় ও দিদিমার্‌ কুলীনগ্রাম গমী। ০২৭ 


বিরাম নাই ৷ গায়ক ও বাদকগণ সকলেই বেহু'ল, তাহার! 
উদ্দপ্ড নৃত্যে উন্বস্তু। অনেক রাত্রি হইয়। গেল $ সংকীত্তন 
বন্দ করাইবার অভি প্রায়ে হরিরনুট আানান হইল । হরির- 
নুটের গান আরস্ত হইল । যাহারা উদ্দণ্ড নৃত্যে উন্মন্ত 
ছিল, তাহারা আর এগানে যৌগ দিতে পারিল না। 
তাহার যেরূপ নাচিতেছে সেইরূপ ভানিশ্রান্ত নাঁচিতে 
লাগিল ; যাহাদের সংজ্ঞা ছিল কেবল তাহারাই এই গান 
ধরিল। হ্রিরন্ুটের গানের মধ্যে যখন “হরিদাল 
খাতী্রি হ'য়ে নুট বিলাল নগরে”এই কলি গীত হইল,তখন 
পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন এক মহাপুরুষ হরিরনুটের 
ধাম! হাতে লইয়। হরিদাসের পাট হইতে বহির্গত হইতে- 
ছেন। এ মহাপুরুষ দীর্ঘাকায়, গলদেশে গুহ্ন!র পর্ববতের 
বড় বড় তুলসীর মাল|। 

হরিরনুট দেওয়া শেষ হইল, সংকীনন বন্ধ হইল, 
বর্শকগণ আপন আপন বাটা চলিয়া গেল। যে সকল লোক 
শভঙ্গান অবস্থায় ভূতলে পড়িয়াছিল তাহাদের চৈত্ 
সম্পাদন করা হইল কিন্তু সংকীন্তন পলের লোকদের 
চৈতন্য হইল না, তাহাদের নৃত্য  থামিল না। বাদক- 
দিগকে থামান হইল, কীন্তন বন্ধ হইল, কিন্তু নৃত্য বন্ধ 
হইল না1 গান নাই, বাজান! নাই, অনেক লোক চলিয়া! 
গিয়াছে, তথাপি কতকগুলি লোক বেল অবস্থায় নৃত্য 
করিতেছে, তাহাদের সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত, বাহ্যজ্ঞান 


৪২৮. সনগুরুর লীলা । 


রহিত ।: রাত্রি অধিক হওযয় আমি এ নৃত্যকারীর এক' 
এক জনকে ধরিয়া বলপুর্বক তাহাদের চৈতন্য স-পাদন 
করিতে লাগিলাম। অবশেষে ৪1 ৫ জন নৃত্যকারীকে 
যেমন স্পশ করিলাম অমনি তাহার! ভূতলে পড়িয়া গেল 
এবং কাট! ছাগল যেমন ধড় ফড়ু করে, সেইরূপ ধরফড়. 
করিতে লাগিল। € 

এই দৃশ্ঠ দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম । অনু- 
তাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। মনে হইন ইহাদ্দিগকে 
স্পর্শ করিয়া কুকাধধ্য করিয়াছি। ইহাদের অবস্থা ভঙ্গ 
কর! ভাল হয় নাই। 

একজন ময়রার আর চৈতন্য হইল না। ৪। ৫ জন: 
লোক তাহাকে তুলিয়া! লইয়া গিয়া তাহার বাঁটাতে রাখিয়া 
আসিল। ইহার পর পণ্ডিত মহাশয় ও দিদিমা ও 1 €. 
দিন ধরিয়া কুলীনগ্রাম ও তৎপার্শবর্তাপ্রাম সকলের 
শ্রীবিগ্রহ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন । তদপর আমি 
উহাদিগকে লইয়া! বোলপুর চলিয়া আসিলাম । 


পুনরায় গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন। 


১৩০৪ সাল পৌমমাস বড় দিনের বন্ধ উপস্থিত। 
গুরুদশনের * জন্য মন মাতিয়। উঠিল, আর বোলপুরে 
স্থির থাকিতে পারিলাম না । দাস, দাসী, পাচক, ইহার! 
আমার সেঝ৷ করিয়াছে, ইহাদের উপকার করা কন্তব্য। 
আমি ইহাদের আর কি উপকার করিব? যাহাতে ইহার। 
ছুণিবার ভবধন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, সেইজন্য ইহাদিগকে 
গোস্বামী মহাশয়ের চরণে অর্পন করিবার মানসে, আমার 
চাকরাশী যুগল মোহিণী দাসী, পাচক গোবিন্দপদ সর- 
কারকে সঙ্গে লইয়া, প্চিত মহাশয় সহ কলিকাতা রওন! 
হইলাম । আমার সম্বন্ধি কালিকৃষঃ সরকার ও প্রতিবেশী- 
পৃজ্র হৃপেন্দ্রলাথ চক্রবস্তাও আমাদের সঙ্গে চলিল। 
কলিকাতায় সেই হ্যারিসন রোডের বাপায় উপস্থিত হইয়। 
গোঙ্গামী মহাশয়কে প্রণাম করিলে ভিনি পরমানন্দে 
আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 

আমি বোলপুর ও কুলীনগ্রামের সমস্ত কথা জ্ঞাপন 
করিলাম । এই ছুই স্থানের অলৌকিক কীন্ুনের কথা 
তাহার কর্ণগোচর করিলাম । 

বন্ধবর আাঘোরনাথ চাটাপাধারয়ির নাগ -টিটা 


৪৩? সদ্গুরুর লীল!। 
কম্রীলোক শান্তিনিকেতন হইতে অপন্থত হওয়ায় ঠাকুর 
বাবুরা তাহার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগি 
লেন। যাহাতে অঘোরবাবু পুনরায় শান্তিনিকেতনের' 
কাধ্যভার গ্রহণ করেন এইজন্য ঠাকুরবাবুরা জামাকে ও 
উপরোধ করিতেছিলেন। এদিকে অথে।রবাবুর অতান্ত 
আর্থিক অভাব, এই সকল কথা গোস্বার্ম। মহাশয়কে 
আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলাম । 

গোস্বামী মহাশয় আমার কথ! শুনিয়া বলিলেন “যদি 
তাঘোরবাবু পুনরায় শান্তিনিকেতনে কাঁধ্যভার গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে এবার তাহাকে জপমানের সহিত কার্য 
হইতে ছুরীভূত হইতে হইবে ।” অধোরবাবু আমার পরম. 
বন্ধু, গোস্বামী মহাশয়ের এই কথায় আমি চিন্তাকুল হও- 
য়ায়, গোস্বামী মহাশয় পুনরায় ঝলিলেন_-"অঘোরবাবুকে 
ভাবিতে মান। করিবেন, ভগবান এমন করিয়া! তাহার 
সংসার চালাইয়া দিবেন যে তিনি তাহা আদৌ টের পাই- 
বেন না1”% আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথায় আাশ্বস্ত 
*  অঘোহঠবাবু ওবধের কারবার করায় এখন তীহার 

' আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে! শীস্তিনিকেতনের 
কার্যে লিপ্ত থাকিলে ভাহাকে চিরদরিদ্রত। ভোগ করিতে হইত 
“এবং তাহার ধর জীবন কলুষিত হইত। ভিনি ক্রমে ক্রমে ঠাকুর 

বাবুদের একজন মোসাহেব হইয়। পড়িতেছিলেন ) 


পুনরায় গুরুদর্শনে কলিকাতা গমন । ৪৩৯ 


হইলাম। তাহার দীক্ষার জন্য অনুরোধ করায় গোস্বামী 
মহাশয় বলিলেন “এখনও তীহার সময় হয় নাই 1৮ 

শ্রবৃন্দাবনের গৌরশিরোমণি মহাশয়কে গোস্বামী 
মহাশয় অত্যন্থ শ্রদ্ধাভন্তি করিতেন। রামপুরহাটের 
ব্রাহ্গসমাজের উৎসবে বক্ৃতীকীলীন তিনি বলিয়াছিলেন 
“ঠাকুর আমাকে শিরোমণি কর 1” এই শিরোমণি মহা 
শয়ের পুত্র ভক্তিভাজন রাগবল্লত ভক্তিভূষণ মহাশয় ও 
পৌত্র শচীনন্দন মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসিয়া 
থাকিতেন। ইহাদের কথা * প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয় 
শিরোমণি মহাশয়ের জীবনের অনেক কথাই বলিতেন।. 
তিনি একবার বলিয়াছিলেন শিরোমণি মহাশয়ের ন্যায় 
বৈষব জামি একটাও দেখি নাই। রাস্তা দিয়া চলিয়া 
যাইবার সময় পথে কুকুর শুইয়া থাকিলে কুকুরকে যোড়- 
হাতে বলিতেন “আপনি একটু সরুন, আমি যাইব 1৮ 
কখনও কুকুরকে ছেই করিতেন না। ভাঙ্গিকে (মেথর) 
কখনও ভাঙ্গি বলিতেন নাঁ। তিনি বলিতেন «যিনি 
আমাদের বাড়ী পরিস্কার করেন।” বাড়িতে কাজকর্দ্দ 
হইলে সর্ববাগ্রে ভাঙ্গিকে খাওয়াইতেন ও যত্তপুর্ববক বাঁড়ীর 
জন্য খাবার জিনিস দিতেন। তিনি কাহারও কোন দোষ 
দর্শন করিতেন ন। 

এক দিন নব্য সম্পদায়ের কয়েকটা লৌক শিরোমণি 
মহাশয়কে বলিলেন__আপনি শ্রীবৃন্দাবনের শিরোমণি, 


5৩২ সদ্গুরুত্র লীলা। 


এখানকার সকলেই আপনার অনুগত ; আপনি শ্রীবৃন্দা- 
বনের উচ্ছঞ্খল বৈষ্ণবগণকে শাদন না করায় তাহারা 
প্রশ্রয় পাইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে, আপনার শাসন করা 
কত্তব্য। অমুক বৈষুৰ ঘোর ব্যভিচারী, তাহাকে কদাট 
নিকটে আসিতে দ্বিবেন না। নব্যদল শিরোমণি মহা- 
শয়কে এই সব কথ! বলিতেছেন এমন সময়" সেই ব্যভি- 
চারী লোকটা তথায় আসিষ়! উপস্থিত হইলে সকলে নীরব 
'হইলেন। শিরোমণি মহাশয় প্রণাম করিয়া তাহাকে 
বগিতে আসন দিলেন। লোকটা কিছুক্ষণ পরে উঠি 
গেলে নব্যদল শিরোমণি মহাশয়কে বলিলেন, আপনি 
আবার এই লোকটাকে প্রণাম করিলেন এবং আসন নিয়। 
আদর করিয়৷ বদাইলেন, ইহাতে কি আর£লাকের ছুর্ণীতি 
দুর হয় ? শিরোমণি মহাশয় তাহাতে নব্যদলকে বলিলেন । 
শিরোমনি__ইনি গুরু, ই'হাকে প্রণাম করিব না ?' ইহাকে 
আদর করিয়া আসন দিয়! বসাইব না ? 
নব্যদল-স.( আশ্চব্য হইয়া) ইনি আবার কিসে গুরু 
হইলেন ? 
শিরোমনি--ইনি যথাথই গুরু । বৈষ্ণব ব্যভিচারী হইলে 
লোক সমাজে কিরূপ নিন্দনীয় ও দ্বৃণিত 
হইতে হয় তাহা নিজের জীবনে আচরণ 
করিয়া ইনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, 


পুনরায় গুরুদর্শনে কলিকাতা গমন । ৪৩৩ 


নব্যদ্ল খিরোমণি মহাণয়ের কথ।. শুনিয়া অবাক 
-হইয়। গেলেন। .লৌকটাও শিরোমনি মহাশয়ের কথায় 
“বিমোহিত হইয়। তাহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা 
গার্থনা করিলে সেই দিন হইতে তাহার ব্যতিচার বোষ 
একেবারে ছুরীভূত হইল। 
এইবার? শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুর কথা আমি 
"গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিলাদ। তিনি শিরোমণি 
মহাশয়ের জন্য অনেক আক্ষেপ করিলেন। আমি শিরো- 
মণি মহাশয়ের মৃত্যু বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করায় গোস্বামী 
মহাশয় ৰবলিলেন-__ 

“গোসাই__শিরোমাণি মহাশয় গেপীদেহ লাভ করিয়াছেন । 
তিনি স্বত্যুকালীন দেহ হইতে বাহির হইয়াই 
গোপীদেহে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম 
করত যোড় হস্তে বলিলেন “দাসী হাজির, ষখন 
যে আজ্ঞা! হয় করিবেন।” 

আমিস্-তীাহার আকৃতি ও রূপ কি প্রকার দেখিলেন ? 
' গৌসাই-ঠিক ব্রজ-গোর্পী ; অতি উজ্্বল গৌরাঙ্গী | 
আমি--তীহার পরিধেয় কি প্রকার ছিল? 
গো।সাই__শ্বেতবর্ণের আখরা ও ওড়না ইত্যাদি। তাহাতে 
স্বর্ণের ফুলকাটা । 
আমি-_তীহার বয়স কি আন্দাজ ? 
“গেনসাই_ প্রথম, যৌবন। 


8৩৪ সতেরুর লীলা। 


শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র ভক্তিভাজন রাসবন্্রভ 
ভক্জি-ভূষণ মহাশয় আমার নিকট গিয়। পিতার শেষাবস্থার” 
মহাভাবের কথা বর্ণন করিলেন । আমি সেই মহাভাবের 
কথা ও গোস্বামী মহাশয়ের যুখে তাহার দেহ ত্যাগের. 
এই সকল বিবরণ শুনিয়৷ বুঝিলাম শীরোমণি মহাশয় 
গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধ রাখিতেন নতুবা এইপ্রেম আর 
কোথা হইতে পাইবেন | যাহা হউক কথাটা গোস্বামী 
মহাশয়কে আর খুলিয়া জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ” 
করি নাই। 

শিরোমণি মহাশিয়ের দেহত্যাগে গোম্বামী মহাশয়” 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার কোন শিষ্য, 
গোস্বামী মহাশয়কে বলেন “একি মহাশয়, মানুষের 
মৃত্যুতে আবার ক্রন্দন?” গোস্বামী মহাশয় তদুত্বরে 
বলিয়াছিলেন “এ ক্রন্দন মায়ীক নহে, ভক্তুবিরহে যে কি. 
হয়, তাহা! তোমার! বুঝিবে না।” 

একদিন কুলীনগ্রামের ঠাকুর-সেবার ক্রুটার কথা 
গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলাম, তাহাতে তিন বলি-. 
লেন এখন সর্বত্রই পুজারীগণ চরিত্রহীন, তাহাদিগকে 
লইজা ঠাকুর-সেব৷ করান বড়ই কঠিন। শাস্তিপুরের শ্ঠাম- 
স্বন্দরের* পৃজারীকে সময় মত খুজিয়। পাওয়! যায় ন1। 
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পুনরায় শুরু দর্শনে কলিকাতা গষন। ৪৩৫ 


কোথায় কোন্‌ বেশ্ঠটা বাড়ীতে পড়িয়। আছে তাহার ঠিকান! 
নাই। একদিন শ্যামস্থন্দর শাসিয়। বলিলেন-- 
শ্ঠামন্তন্দর-_-তুমি আমাকে স্থাপন করিয়া খোজ খবর 
লওন!। আমার সাতদিন নান হয় নাই । 
গোসাই--ঠাকুর আমায় দোষ কেন দিতেছ? এ জগতে 
এমন কে আছে যে তোমাকে ধরিয়া রাখিতে 
পারে। তুমি আপন ইচ্ছায় আসিয়াছ , আপন 
ইচ্ছায় রহিয়াছ, মামার উপর অকারণ দোষ!- 
রোপ কেন? 
এই ঘটনার পর যাহাতে প্রতিদিন শ্ঠামসুন্দরের নান 
হুয় তজ্জগ্ত শীস্তিপুরের বাটীতে খবর দিয়াছিলেন | 
গোস্বামী মহাশয় আরও বলিলেন পৃজারীগণ যেরূপ চরিব্র- 
হীন হইয়াছে তাহাদিগকে শাসন করিলে কিছু হইবে না, 
তাহাদ্দিগকে সম্তষ্ট করিয়া কায করাইয়া লইতে হইবে। 
বাঁড়িতে লাউ, কলা, শশা, কুমড়া ইত্যাদি ও শাকসবজী 
জন্মিলে আগে ঠাকুর বাড়ী পাঠাইয়৷ দিবে ; সময় সময় 
সিদ। পাঠাইবে। পৃঙ্জারীগণের সহিত মিলিয়। মিসিয়া 
কাধ চালাইবে। কদাঁচ তাহাদের সহিত বিরোধ 
করিবে না। 
হ্যারিসন রোডের ৪৫ নং বাটীর মাধিক্ ভারা ১০৯৯ 
টাকা । এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের অনেকগুলি শিষ্য 
তাহার নিকট থাকিতেন। গোস্বামী মহাশবকে সমস্ত - 


[৪৩৬ সদ্গুরুর লীলা। 
ব্যয়ভার নির্ববাহ করিতে হইত । তাহার আকাশ-বৃত্তি। 
দৈনিক আবশ্তকীঘ় জিনিস পত্র মুদীর দোকান হইতে 
আদিত, টাকা আমদানি হইলে মুদীকে দেওয়া হইত। 
যোগজীবন এই সব দেখিতেনন গোস্বামী মহাশয়ের 
সহিত লেন দ্রেনের “কান সম্বন্ধ ছিল না| দেনা 
পাওনার কোন হিসাবও থাকিত না। মুদী, যাহা পাওনা 
বৰলিত তাহাই দিতে হইত | সময়ে সময়ে যোগজীবনকে 
অর্থের জন্ বড় প্রয়াস পাইতে হইত। একদিন প্রাতিঃ- 
কালে একটা অপরিচিত লোক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
আসিয়া বলিল-_ 
অপরিচিত লোক-_মহাশয় আপনার বাক্সে যাহা আছে 
তাহা আমাকে দিউন। 
(গোৌসাই--আামার কোন বাজ নাই। 
অপরিচিভ লোক--এঁ দিকের ঘরে বাক্স আছে? 
এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় যোগজীবনকে 
ভাকিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন । 
গোসাই--এখানে কি কোন বাক্স গাছ! 
যোগজীবন--.কি করিৰ ? টাকা পয়সাট আগিলে কোথায় 
রাখিব, এই জন্য একট। টি'নর বাক্স আনিয়া 
রাখিয়াছি। ৃ 
গোসাই--এ বাক্সে যাহা কিছু আগ সমস্ত এই লোক-. 
টাকে আনিয়া দাও. । 


পুনরায় গুরুতর্শনে কলিকাতা গমন। ৪৩৭ 


এই কথায় যোগজীবন মহাযুক্ষিলে পড়িলেন ; তিনি 
মনে করিলেন, আমরা তেতালা বাটাতে বাদ করিতেছি, 
এই লোকট! হস্ত আগ্নাদিগকে ধনশালী মনে করিয়া 
ভিক্ষার্থে এখানে আসিয়াছে, আমরা যে স্থৃদরিদ্র তাহ। 
এই লোকটা জানে না; প্রকৃত শবস্থা জানিতে পারিলে 
এরপ প্রার্থনা ক্ষান্ত হইবে | এই মনে কৰিয়! যোগজীবন 
গোস্বামী মহাঁশয়কে বলিলেন প্ৰড়ই হর্থাভাঁৰ ৫০০২ টাক 
বাড়ী ভাড়। ৰাকী পড়িয়াছে, বাড়ীওয়ালার লোক পুনঃ পুন 
তাগাদা করিতেছে ; কোথায়ও টাকা পাইতেছি না॥ 
বাড়ীওয়ালার লোক প্রত্যহ ফিরিয়া যাইতেছে । আমি 
ছুই মাস মাবঙ ধার করিবার চেম্টায় ফিরিতেছি, কোথায় ও 
ধার পাইতেছি না। শেষে মাসাধিককাল খোপামোদ 
করিয়া বড়বাজারের একজন লোকের নিকট উচ্চ স্থু 
কবুল করিয়। কল্য বৈকালে ২০০২ টাকা কড্জ করিয়া 
আনিয়' এ বাঝেে রাখিয়াছি ; অদ্য বৈকাঁলে বাড়ীও- 
ওয়ালার লোক শাদিবে তাহাকে ন৷ দিলেই নয়, আর 
তাহাকে ফিরাইতে পার! যাইৰে না” 

এই কথ! শুনিয়া! লোকটা চুপ করিয়া থাকিল, কোন 
কথা বলিল ন1। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, বাকুট! 
লইয়। আইন এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে সমস্তই 
ইহাকে দাও । যোগজীবন অগত্যা বাক্স আনিয়! টাকা- 


৪৩৮ স্দ্গুরুর লীলা। 


আপনার কাপরের খুটে বান্দিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। 
যাইবার সময় গোস্বামী মহাঁশয়কে বলিলেন, অদ্য আমি 
এই স্থানে আহার করিব। 


লোকট। চলিয়া (গল, যোগজীবন ও উপস্থিত শিষাবুন্দ 
এই লোকটার ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন। ক্রমে বেলা 
১২টা বাজিয়। গেল,মাহারের সময় উপস্থিত ; সেই অপরি- 
চিত লোকটার দেখা নাই। গোস্বামী মহাশয় উপবাস 
করিয়া রহিলেন, তাহার দেহ ভন্থস্থ, অনাহারে ক্রমে 
ভয়ানক মাথা ধরিল, চক্ষু ও মুখমণ্ডল সমস্ত রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল; মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় একট। ম্যেক্ড়া শক্ত 
করিয়। মাথায় বাঁধিয়া চুপ করিয়! সেই লোকটার অপেক্ষায় 
বলিয়া রহিলেন। শর্থ লউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু 
গোস্বামী মহাশয়ের এই ক্রেশ দেখিয়। শিষ্যগণ অত্যন্ত 
সন্তাপিত হইলেন। 


শিষ্যগণ গোল্গামী মহাশয়কে আহার করিবার জন্য 
জেদ করিতে লাগিলেন; তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলি- 
লেন “যখন সেই লোকটা এখানে আহার করিবেন বলিয়। 
গিয়াছেন, তখন তিন অতিথি; অতিথিকে আহার ন! 
করাইয়া আমি কি গ্রকারে আহার করিৰ £ আমি অনুমতি 
দিতেছি তোমরা আহার করগে, আমি উপবাসী থাকি- 
হস 15 প্$ধিত শিয়াদ্ণ (শাজ্নাসী মতাশাযর তাত্ননসাল 


পুনরায় গুরুদর্শনে কলিকাতা! গমন! ৪৩৯ 


-আহীর করিলেন; তিনি উপবাসী থাকিয়া বিষম যন্্রণ। 
ভোগ করিতে লাগিলেন। 
সমস্ত দিনের মধ্যে লোকটার দেখা পাওয়! গেল নাঃ 
ক্রমে রাত্রি উপস্থিত।॥ গোস্বামী মহাশয় জলম্পর্শ 
করিলেন না, আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া কেবল বন্ত্রণা ভোগ 
করিতে লাগেলেন। রাদ্রি ৮টার সময় সেই লোকটা! 
আপিয়! উপস্থিত হইল। গোস্বামী মহাশয় যত্পূর্ববৰক 
তাহাকে বসিতে আসন দেওয়াইলেন এবং বিবিধ উপাদেয় 
সামগ্রীর দ্বারায় প্রচুর আহার করাইয়। বিদয় দিলেন |. 
“গোম্াদী মহাশয়ের শরীর অন্থস্থ হইয়। পড়িগ্াছিল তিনি 
আর আহার করিতে পারিলেন না, যকিঞিত জলযোগ 
করিয়। থাকিলেন। 
গোস্বামী মহাশয়ের অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছিল। 
তিনি ভগবানে আব্বা সমর্পণ করিয়াছিলেন। এ জগতে 
তাহার অদেয় কিছুই ছিল না। তুচ্ছ অর্থের কথা কি, 
জীবন দান করিলেও ষদি কেহ স্ত্রখী হইত, তাহাতেও 
-তিনি প্রস্তত। তাহার নিকট শক্র-মিত্র আপনার-পর 
কেহ ছিল না। তিনি সকপের মধ্যে ভগবানকে বিরাজিত 
রেখিতেন। স্ুতরাং একটা কুকুরকেও অমর্ধ্যাদা 
করিতেন না। 
ধন স্থাপন ও জীব-শিক্ষার জন্য তীহার আগমন্‌। 
,কি প্রকারে অতি সৎকার করিতে হয়, অতিথির মধ্যাদা 


8৪. স্্গুরুর লীলা? 
কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, কিরূপ ধৈর্যাশালী হওয়া 


মানুষের আবশ্টক নিজের আচরণ ছারায় ততসমুদর 
শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন। 


বাবু উমাচরণ দাগ গোম্বামী মহাশয়ের একজন: 
অনুগত শিষ্য? তিনি গোষ্ট-আপিস সমুহের ডেপুটা 
কণ্ট্োলার জেনারেল ; আনেক টাকা বেতন ,পাইতেন ).. 
সন্তান সম্ততি ছিল না! কলিকাতায় মাসিক ১০৪২ টাকা 
হিসাবে বাড়ী ভাড়া দিতে হইতেছে দেখিয়া গোস্বামী. 
মহাশয়কে একদিন বলিলেন “মহাশয় আমার ইচ্ছ1 যে. 
কলিকাতায় থাকিবার জন্য আপনার একট। বাড়ি প্রস্কত, 
করিয়। দিই।৮ তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন 
পআমি বাড়ী লইয়া কি করিব?” আমাকে কি এই. 
তেতলা বাড়ীতে থাকিতে আছে? বনে জঙ্গলে কি 
পাহাড় পর্ববতের কোন নিভৃত গুহাফ্ আমার পড়িয়া 
থাকা কর্তব্য; কেবল গুরুজীর আদেশে আমি এই 
নগরীর মধ্যে বান করিতেছি । কয়েকটী লোককে 
সাধন দিতে হইবে তাহাদের ময় উপস্থিত হয় নাই এজন্য 
তাহাদের অপেক্ষায় থাকিতে হইয়াছে। যদ্দি বাড়ি 
প্রস্তুত করিয়৷ দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে একটা!- 
ধর্মুশালা প্রস্তুত করিয়! দাও, সাধু সন্গ্যাসীগণ অনায়াসে 
আসিয়া তথায় থাকিতে পারিবে । এই কথায় উমাচরণ 
বাব নিরস্ত হইলেন। 
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একবার উমাচরণ বাবু গোস্ব!মী মহাশয়কে বলিয়া 
ছিলেন, তনি একদিন “কান এক রূপলাবশ্যবতী দেবীর 
দর্শন পাইয়াছিলেন; এ দেবী কে? তাহাতে গোস্বামী 
মহাশয় বলিয়াছিলেন “শ্রীকৃষ্ণের সখী ললিতা তোমাকে 
কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছিলেন?” ইহাতে উমাচরণ বাবু 
গোম্বামী মহাঁশকে বলেন“মার ত কথন দেখ! হইল ন! ?৮ 
তাহাতে গো স্বামী মহাশয় উত্তর করেন প্যাহার এতগুলি 
টাকা তিনি যে একবার দর্শন পাইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট ।৮ 
বাবু মোহিনীমোহন রা পূর্বের ব্রাঙ্গা ছিলেন; পরে; 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম 
সমাজে তাহার বেশ গ্রতিপত্তি ছিল। অনেক ব্রাঙ্গ. 
তাহাকে অন্ধ। ভক্তি করিতেন, তিনিও ব্রাঙ্মপমাজে 
পবিত্র জীবন য।পন করিতেন। ব্রাক্গ-সমাজে তীহার 
ধণ্ম-জাবনের আশা! পুর্ণ না হওয়ায় তিনি গোন্সামী 
মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষ/ গ্রহণের: 
অতি শল্লপ দিন পরেই তীহার পরিবন্তন উপস্থিত হয়; 
তিনি নৃতন জীবন লাভ করিয়! জাপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান- 
করেন। ৬কদিন তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, 
মোহিনী বাবু- মহাশয় সাধন লইয়া এ কি হইল | 
যাহারা প্রাণের বন্ধু, অতি পবিত্র জীবন যাপন 
করেন, যাহাদের সহিত . বহুকাল যাব 
একতে অ্রলোপাসন! করিয়া আসিলাম, তাহার। 


2৪৪২ 


* 


সদ্‌গুরুর লীলা । 


নিকটে থাকিলে নাম বন্ধ হইয়া যায়, আর 
একটা চরিত্রহীন বাজারে বেশ্ঠা নিকটে থাকিলে 
বেশ নাম চলিতে থাকে, কোন রকমে নাম বন্ধ: 
হয়'না) ইহার কারণ কি? 


গোসাই--যাহার। ভগবদ্ধেষী তাহাদের নিকট ভগবানের 


নাম কেন চলিবে? ভগবদ্ধেষীর নিকট ভগ- 
ৰাঁনের নাম চলে না। 


মোহিনী বাবু--একি ! নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র ত্রাহ্মগণ কি 


প্রকারে ভগবদ্দেধী হইলেন ? ইহাঁরাত নিত্য 
ব্রন্মোপাসন৷ করির৷ থাকেন। 


.গোসাই-্হা, তাহারা ভগবদ্বেষী ; যাহারা! ভগবন্তত্ত- 


গণের দ্বেষ করে, তাহারাই ভগবদেষী। 
ব্রা্ষের৷ সমস্ত সাধু সন্ধ্যাসী ও ভগবস্ত্তগণের 
দ্বেষ করিয়। থাকে, ইহাদের অপেক্ষা ভগবছেষী 
আর কে আছে? যদিও বেশ্যারা কুচরিক্রা 
কুকার্্যে রত, তথাপি তাহার। ভগবদ্ধেষী নহে, 
তাহারা কুকার্য্যে রত থাকায় আপনা দিগকে 
পতিতা বলিয়াই জানে, 'তাহারা ভগবান ও 
ভগবস্তত্তগণকে ..শ্রদ্ধ। ভক্তি করিয়া থাকে, 
তাহাদের নিকট ভগবানের নাম না চলিবে 
কেন? 


মোহিনী বাবু গোন্বামী মহাশয়ের মুখে এই সকল 
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- কথ শুনির! বুঝিলেন, যাহা; গাঁমাদের ভজনদ্বেষী, »! 
ভগবছ্েষী তাহাদের সঙ্গ করিলে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই, . 
 একারণ তিনি ত্রাঙ্গ বন্ধুগণের সনদ পরিত্যাগ করিলেন, 
কাচড়াপাড়ার নিকট কলিগ? গ্রাম দেবানন্দ ঠাকুর্কৌর 
তপস্তার স্থান, এই স্থানে “পাল চাপালের অপরাধ 
ভঞ্জন হইয়াগ্ছল, একারণ ৯51, আপরাধ ভঞ্তনের পাট 
বলে। ঠাকুর দেবানন্দের তি*সাভাৰ উপলক্ষে প্রতি সন 
পৌষমাসের কৃষ্ণ একাদশী 55:75 এই স্থানে মহোহসব 
হইয়। থাকে । এই মহোৎসব এপলক্ষে নানা স্থান হইতে 
বৈষ্ণবের৷ তথায় গমন করিব! থাকেন। এই স্থানে 
নিতাই গৌরের সেব! প্রকাশিত শাছে। এবার আমার 
দিদি সেই চম্পকলতা নাহ এই মহোৎসব উপলক্ষে 
অপরাধতঞ্জনের পাট +-7%/ কুলিয়া গিয়াছিলেন। 
তিনি গঙ্গাগর্ভে স্লান ক15;5..ন এমন সময় গোস্বামী 
মহাশয় তাহার নিকট €%15 হইয়। বলিলেন দ্ভুই 
কি করিতেছিস্‌? আমার নিকট আয়, আমি তোকে 
দীক্ষা দিব।” এই ব্যাপার «শ নে দিদি ঠাকুরাণি দিগ্বি- 
দিক্‌ জ্ঞান শৃশ্া হইয়া ভি ন্াপড়ে পাগলিনীর ন্যায় 
গোস্ামী লহাশয়ের নিক: ৯১০. আসিলেন। গোস্বামী 
মহাশয় তাহাকে দীক্ষা গিজেন ॥ দীক্ষার পর কয়েক দিন 
পর্য্যন্ত তাহার আর দিথ্িদিক দান ছিল না ঠিক যেন 


- বারি ১০৩ লো 








৪৪৪ সদ্‌গুরুর লীলা। 


আমার সঙ্গের লোক নৃপেকন্ত্র চক্রবন্তী, গোবিন্দপদ - 
'মরকার ও যুগ্ুলমোহিনী দাসীর দীক্ষা কার্য শেষ হইল । 
আমার সন্বন্ধি কালিকৃষ্ণ সরকার গোস্বামী মহাশয়কে 
জিষউঠীসা করেন “এবারেও কি অদ্বৈত প্রভুর জন্মোসৰ ' 
করিতে হইবে ?? তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলেন 
“এ কথা কি আর জিজ্ঞাপা! করিতে হয়? "এ সবনা, 
করিলে কি ধর্ম হয় ?” 
আমি এক দিন গোম্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাস। 
করিলাম 
আমি-সাধন ভজন চলিতেছে, ইহাতে যে ধর্ম লাভ, 
হইতেছে তাহ কি প্রকারে বুঝ! যাইবে ? 
গোসাই-_ধর্ লাভ হইতে থাকিলে, নিয়ত পরিবন্তন ও. 
পরিবদ্ধন হইবে। আঁঙ্গ যাহা ছিলে কাল 
্সার তাহ! থাকিবে না॥ সাধন ভজন করিয়া 
যদি জীবনের পরিবর্ভন না ঘটে তাহা হইলে ' 
বুঝিতে হইবে সাধনে কোন ফল হয় নাই। 
আমি--পরমেশ্বরকে কি সত্য সত্যই দেখা যায় ? 
গেসাই--হা, তাহাকে দেখা যায়, তাহার সহিত কথা- 
বাত্তী কহা যায়, তাহাকে সর্বৰ প্রকারে সম্ভোগ 
কর! যায়। পারমেশ্বর অপেক্ষা সত্য বস্তু আর 
কিছুই নাই। 
আমি--তীহার কি রূপ আছে ? 
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চা 
'বগোসাই-তীহার রূপ আছে, দে প্রাকৃত রূপ! সৈ 


রূপ একবার দেখিলে চক্ষু আর অন্য রূপ 
দেখিতে চায় না। তাহার মুখের কথ! শুল্নিল 
কাণ আর অন্য কথ। শুনিতে চায় না। ভীহার 
অঙ্গ-গন্ধের শ্রাণ একবার পাইলে নাসিক! 
আর অন্য গন্ধ আস্রাণ করিতে চায় না। তীহাকে 
একবার স্পর্শ করিলে শরীর আর কিছুই স্পশ” 
করিতে চায় না । 


আমি--সাধন পন্থায় এত ক্লেণ কেন ? 
+গোসাই-ক্রেণ ব্যতীত জীবন প্রস্তুত হয় ন|। ভগবান 1 


যাহাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন, তাহাদের 
রোগ, শোক, অপমান, লাঞ্চনা, দরিদ্রতা, 
নির্যাতনের আর বাকী থাকে না। ধৈর্য 
সহকারে এ সব সহা করিতে হয়। জীবন- 
গঠনের জন্য এ সকল দরকার, ইহ! না হইলে 
মানুষ জীয়ন্তে মর! হয় না। জীয়ন্তে ন! 
মরিলে ভগবত কৃপ! অনুভব হয় না। 


আমি--কাম ক্রোধাদি রিপুগণের অত্যাচার আরত সহ্য 


হয় না। 


গো সাই-_ইহারাই আবার পরমবন্ধু, ইহার! কেহই বাইবে 


না ইহ।দের দ্বারায় ভগবত সেবা হইবে। রিপু- 
*াণর তারা ত+৮০২ ১০১, পি 01 


৪৪৩ 


সগুরুর লীলা ॥ 


পরিণত হইবে ; ক্রোধ, তেজে পরিণত হইবে ৮ 


আশক্তি, ভগবানে_অপিতত হইবে; লোভ, 


স্াহাতেই . উপস্থিত হইবে ইত্যাদি ; রিপুগ্রগ' 
সার উন্মুথী থাকায় ইহার! রিপু হইয়াছে। 


প্রকৃতপক্ষে ইহারা পরমবন্ধু। কাম প্রেমে” 


_ছুটা করাইয়। আসিল, আমি গোস্থামী মহাশয়ের 
গানুমতী লইয়া বোলপুর চলিয়? আঁসিলাম ॥ 


শ্রীমদদৈত প্রভুর তৃতীয় বারের 
৯জন্মোংসব। 


এবার কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়াই গ্ীমদদ্ৈত 
প্রভুর জন্মোৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলাম। উৎ* 
সবের ২১ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৩০৪। ২৫ পৌষ তারিথে 
নিত্য সংকীন্তনের এমনি জমাট বান্ধিল এবং ভাবের প্রবল: 
ৰন্টা। চারিদিক ভাসাইয়৷ এমনি তী ব বেগে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল, ধে সকলের মনে হইল, আজ হইতেই উত্সব 
আরম্ভ হইল। প্রকারান্তরে তাহাই ঘটিল। যদিও ৮ই. 
মাঘ সন্ধ্যার পূর্বে ঠাকুরদের আসন স্থাপিত বা ৯ই মাঘের 
পূর্বে ভোগ পুজা আরতী ইঠ্যাদি আরম্ভ হইল ন! তথাপি 
এই কীর্তনের ব্যাপারটা ২৫ পৌষ হইতেই সমভাবে চলিতে 
লাগিল। এবারকার মত দীর্ঘকালব্যাপী উন্মাদকারী 
সংকীন্তন আর কখনও দেখ। যায় নাই। গুরু-ভাই- 
ভাগ্রর দল এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, সকলের প্রাণের 
আকাঙক্ষা অত্যন্ত বলবতী। সংকীন্তনের দল একেবারে 
উন্মত্ত, কীত্র্নের সময় কে কার ঘাড়ে পড়ে, আর কে 
কাকে বাধরে। ঘর ছুয়ার যেন চুরমার হইয়া যাইতে 
লাগিল । উদ্দগু নত্য করিতে করিতে একজন ভাবাবেশ 


৪৪৮ সদগুরুর লীলা । 


মুচ্ছিত হইয়া পড়িল, আবার তাহার উপর আর একজন 
পড়িল, দেখিতে দেখিতে আবার ৩। ৪ জন তাহাদের 
উপর পড়িল; সকলে জড়াজড়ী করিয়া ঘরের এক ধার 
হইতে আর এক ধার পর্যন্ত গড়াইতে লাগিল। কিছুকাল 
পরে আবার লক্ষ দিয়। উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। 
কাহারও ক্লান্তি নাই, একদণ্ড বিশ্রীম নাই'। কাহারও 
হাঁত ভাঙ্গিতেছে, কাহার ও পা ভাঙ্গিতেছে, কাহারও 
কপাল ফুটিয়। রক্ত পড়িতেছে, কিছুতেই দৃকপাঁ নাই। 
স্লীলোক মহলেও ত্রন্দনেররোল, সেখানেও আছাড়পিছেড় 
আর রক্তারক্তি। দিবারাত্রি কেবল এই সব ব্যাপার? 
প্রত্যহ রাত্রি ২০ টার কম কেহ বিশ্রাম করিতে যাইত 
না। সংকীত্র্নের এমনি নেশা যে তাহার! কিছুতেই 
স্বরে থাকিতে পারিত না। রাত্রি ৪টা ঝাজিতে ন! বাজিতে 
একে একে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং প্রভাতী 
গান আরস্ত কারয়া। দিত। ভোগারতীর সময়ের উল্লু্ষন 
দেখে কে? এক এক জন লক্ষ দিয় আাছার খাইয়া পড়ি- 
.তেছে আর ভূমির উপর গড়াগড়ি দিতেছে । 

ংকীন্তন দলের মন্ততা দেখিয়া মামি সংকীন্তন মধো 
প্রবেশ করিতে পারিতাম না; কি জানি একজন লক্ষ দিয়া 
শীয়ের উপর পড়িলেই দেহট। চুবমার হইয়৷ যাঈবে। 
আমি ভয়ে ভয়ে কেবল পাস কাটাইয়। বেড়াইতাম। 


ীনদবৈত প্রভুর তৃতীয়বারের জন্মোৎসব । ৪৪৯ 


'রাওয়া শুকাইরা গেলে ন্যাকড়া ভিগাইঘ। জল দিই । 
বাদকগণের স্থাত ফাটিয়া রক্ত-্লাৰ হইত থাকিলে, বেলের 
ভাটা, গ্লিসারিন ও ন্যাকড়। যোগাইয়া' দিই 1 পৌষ মাঘ 
মাসের শীত কিন্তু মংকীন্ঈনের দলের লোকদের গলদঘন্্দ ॥ 
এজন্য চাকর দ্বারায় বড় বড় পাথ। দরিয়া সংকীন্ত্ন দলের 
লোকদের উপর*্গবিশ্রঞ্ঞ বাতাস চালাই, সর্ণয়ে সময়ে 
পান ও জল যোগাই। 
তখন পেশাদার ক্ষীঘ্ত নীয়! সম্প্রদায় দারায় বার 
করান হইত না। সেরূপ কান্তন' করাইবার ও ঈপায় ছিল 
- না। একটা গান ধরিলে কি আর রক্ষ। আছে? যুবক দরগা 
উচ্বস্তওহইয "নে কুন্দে [একাকার করিলে, কোধায় বা 
মূল গায়েন শার কোথায় ব; তাহার বোহাগণ। হয়ত মুল: 
গায়েনকে কান্দে করিয়া নাচিতে থাকিল শার সে ত্রাহি 
ত্রাহি ডাকছাড়িল? নায়েনের সাধ্য কি ঘে এই যুবক 
দলের সহিত ৫ মিনিট বাজায়। সম্প্রদায়ের গানের 
সময় তাহার যেমন টোক। দিয় বাঞ্জাইর়া বার এরূপ 
বাজাইলেও চলিবে না। ক্রমাগত দ্রন্দের উপর খোল 
চালাইতে হইবে । ১০ মিনিট বাঞ্জাইলেই' খোশ খানি 
অকন্্রণ্য হইয়া খাইবে জার বাদন্তের হাত কটিগা রক্তস্রাব 
হুইতে থাকিবে ) বাজনা বন্ধ হহবে ; স্ৃতরঞ্জ সংকীন্ত্নের 
সম্প্রদায় দ্বারা গান করাইবার উপায় ছিল ন11 
এ পর্যান্ত আাগার (জাঠজাতার সাধন পপর তন নাউ । 


৪৫৪ সদ্‌গুরুর লীলা । 


তিনি বড় লঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। মাঝে মাঝে বোলপুর .. 
আসিয়। গান শুনাইতেন, এবারকার উৎসম়্েও তিন্নি 
সপরিবারে আদিয়াছিলেন। তিনি সকলকে ্রাহার গান 
শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই 

যুবক দলের নিকট যেমাঁন গান আরস্ত করিতেন, গমনি 
তাহার! উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উচিত, আর দে নৃত্য থামে 
না । স্থতরাং দাদ! মহাশয়ের আর গান কর! হইত না। 

অনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন ইহাদের নিকট গান করিতে 
যাওয়! ঝক্মারী। তাহার দীক্ষা লাভের পর তিনি কিন্ত 

নিজেই আবার এই দলে মিশিয়া পড়িয়াছিলেন। সক-. 
লের নৃত্য থামিত কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না। তখন, 
তিনি বুঝিয়াছিলেন কে ইহাদিগকে নাচায়। এবার উৎ- 

সবে পুজা ভোগ আরতীর স্থবন্দোবস্ত হইয়াছিল ; এই 
সফল কাধ্য পণ্ডিত মহাশয় নিজে করিতেন। পুর্বববৎ- 
সরের ন্যায় এবারও বেশ নগর সংকীন্তন হইয়াছিল । 
তুদুপর কাঙ্গালীভোজন হইলে ১৬ই মাঘ উৎসব শেষ, 
হইয়াছিল। 

আমি এই গ্রন্থে বোলপুর ও কুলীনগ্রামের সংকীত্ত 

নের যে সকল বর্ণনা করিয়াছি, তাহা! অতিরপ্তিত বলিয়া 
কেহ যেন মনেন্] করেন। আমি সাহিত্য সেবক নহি 
আমার লিখিবারও শক্তি নাই। যাহা ঘটিয়াছে তাহ! 
সঙ্যক বর্ণন করিতেও আমি নিতান্ত অযোগ্য,ষে সব ব্যাপার 


* শ্রীমদধৈত প্রভুর তৃতীয়বারের জম্মোৎসব। ৪৫৯ 
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ঘটিয়াছে তাহ৷ স্বচক্ষে না! দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। 
এই সময় কু্লীনগ্রাম ও বোলপুরে গোস্বামী মহাশয় মহা- 
শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই শক্তি বলে এইরূপ 
ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। যাহার! সংকীত্তপন করি- 
তেন/ঠাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন 
কেহ বা স্থানান্তরিত হইয়াছেন । যাহারা জীবিত আছেন 
এখন তীহার্দের এমন শক্তি নাই যে ক্গণকালের জন্ত 
পূর্বের স্ায় কীত্তন করেন। তখন যাহা কিছু ষটিয়াছিল 

- তাহা ফেবল' গোস্বামী মহাশয়ের শাক্ত প্রভাবে । মহা- 
পুরুষে অলৌকিক শক্তি ব্যতিরেকে মানুষ নিজ শক্তি- 
বলে কখনই এইরূপ কীর্তন:করিতে পারে না ॥ 


পিল 


কুলীনগ্রামবাসির (দক্ষ/লাভ। 


কুলীনগ্রাম আমার জন্মস্থান পণ্ডিত মহাশঘ্ব 
আমাঁকে প্রায়ই: বলিতে, কুলীমগ্রামের উপর আমার 
কত্ত আছে।' স্গামি 'সামান্ট 'লোক, আমার প্বারায় 
এঞবীসগর্ণের 'আর কি উপকার হইত খামার 
গাছ বা কি। আমনুস্তর ভবনমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়। 
অন্রাঃদত। গোস্বাগা মহাশয়ের বিকট দীক্ষা গ্রহণ্রে 
পর হইতে আমার বিশ্াস হইয়।ছে ঘে ভবান আছেন, 
ধর্ম ও ধাম্মিকলোক হাছেন, ধর্মম-সীধন_ ব্যতিরেকে মূসু- 
| ্যের নিন নিস্তারের আর উপায় নাই।। আমি কুলীনগ্রাম- 
বাসীর সর ধর্মজীবন প্রস্তুতের জন্থ] তাহাদিগকে হরিনাম 
সংকা :£ন প্রবৃত্ত করাহবার মানসে এখান হইতে খোল 
করতালি পাঠ।$য়া দিয়াও মধ্যে মধ্যে জাহাদের নিকট গিয়া 
উত্সাহ বাক্যে উত্পাহিত কবিতাম 

কুলীন্গ্রাম ভক্তি প্রধান স্থান, কাঁল প্রভাবে সাধন- 
ভজন নষ্ট হওয়ায় গ্রামবীপীগণ কেবল দলাদনী, মালি 
মোকদ্ধমা, পরনিন্দা ও পরছিত্রানুসন্ধানে ব্যপৃত ছিল। 
* বহুবাল পরে তাহান হরিনামের। আস্কাদ পাই! ও 
রত মহাশয়ের ভক্ভি দোখয় তাহাদের পুর্ব স্মৃতি ; 


কুলীনগ্রমেবাসীর দিক্ষালাভ। ৪৫৩ 


(জগরিত হইল! তাহারা দলাদলী ও,মালি মোকদ্দম! 
*ও পরনিন্দ। পরিত্যাগ করিয়া... প্রতাঙগ নাম্‌ সংকীদ্ধনে 
এদিন যাপন, করিতে লাগিলেন ।  তীগাদের মনের ভাৰ 
, আনেকটা , পরিবর্তিত হইয়া, গেল। সঙ্গীত- বদ্যায় দাদ। 
মহাশয়ের ক্ছি পারদশি তি! ছিল, তিনি এই নুতন) দলের 
নেতা হইলেন। পা ১৪: 
শামি কুলীন গ্রাম বাসীর ক্যান কাশনায় ভাহা- 
. দিগকে - গোগ্গামী. মহাশয়ের . নিকট দীক্ষিত করিবার 
তাভি পায়ে দাদা মহাশয়কে এলিখিলান “শাশনি কুণীন 
গ্রাম বাসীগণকে দীক্ষার্থে গোন্সামী মহক্গয়ের নিকট 
.পাঠাই়। ,রিউন, তামি তাহাদের সমস্ত ব্যয় ভার বহন 
_কারব। দাদামহাশয় ,আমার এই পত্র পায়ু! গ্রাম” 
.. বাসা গুণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ৰ 
. * বাবু যছুনাথ রায় রাদপুরহাট ত্রাঙ্ম-সমাজের সেক্রে- 
.টরা, এ স্থান ত্রাঙ্গদিগের একট। খপ্রণান আডড: 1 যু, 
বাবু একজন কৃত্বিদ্য, নিষ্টাবান ব্রক্ষোপাসক।. ব্রা্গা- 
পু . দিগের বাড়াশাড়ী দেখিয়া তাহাদের প্রতিদন্থা দল রামপুব 
. হাটে. এক . হরিসভা। স্থাপন করেন। . ত্রাঙ্গ-সমাজের 
যেমন উৎ্পাহ হরি-সভ। রও তেমনি উ উত্সাহ । 
্রা্ম-ঘমাজের উত্সব. কালিন যছুনাবুর আগ্রহে, 
যদিও তীথর স্ত্রী লক্ষনামনী দাদা (শামার, জেটতুত - * 
ভর্মী,) ব্রাঙ্গ-সমাজে যাইতেন, কিন্তু বরক্মোপাসনায়। 


৫3 সদ্গুরুর লীলা । 


তীহার মন প্রসন্ন হইত না, তীহার সেই বাপের 
বাড়ীর জগন্নাথ, রথুনাথ, মদনগোপাল, শ্যামস্থন্দর, 
মহাপ্রভু, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতিই ভাল লাগিত। তিনি 
সময়ে সময়ে স্বগ্রাবস্থায় এ সকল ঠাকুর দর্শন করিতেন 
এবং কুলীনগ্রাম গিয়া, তীহাদের ভোগনিয়া আগিতেন। 
ব্রাহ্মদমাজের প্রতিদ্ন্দী দল তাহাকে বৈষ্্ ঘরের কন্যা! 
জানিয়। যথেষ্ট মর্যাদা করিতেন, তিনিও তাহাদের 
হুরি-সভার যথেন্ট অর্থসাহার্য; করিতেন। যদ্বাবু উদার 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পত্বীর ধরন বিশ্বাদের 
উপর হস্তক্ষেপণ করিতেন না । 

আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি--মহাপুরুষের শক্তি 
ব্যতীত ধর্দলাভের উপায় নাই; একারণ গোস্বামী মহা- 
শয়ের নিকট দিদিকে দীক্ষিত করিবার জন্য আমি 
উতকন্ঠিত হইলাম । আামি রামপুরহাট গিয়া দিদিকে 
বলিলাম, মনুষ্য-জন্ম অতিদ্ুল্ভি জীবন শেষ হইয়। 
আসিতেছে, তুমি শার এমন করিয়। কত দিন কাঁটাইবে, 
চল, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া! দীক্ষা লও, তোমার 
প্রভূত কল্যান হইবে; এই কথা শুনিয়া! দিদি আন- 
ন্দিতা হইলেন? স্বামীর অনুমতি চাওয়ায় যছুবাবু অন্থু- 
মতি দিলেন। তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, যখন 
কলিছাতা যাইবে তখন আমাকে লইয়। গিয়া দীক্ষা 


কুলীনগাষবাসীর দীক্ষালাভ । 8৫৫ 


১৩১৪ সাল ফাল্গুন মাস খিবরাব্রির বন্ধ উপলক্ষে ৮ইী 
কান্তুন শনিবার আমার কলিকাতা যাইবার দিন স্থির 
হুইল। আমি কুলীনগ্রাম ও রামপুরহাটে পত্র লিখিলাম 
সময় মত রামপুরহাট হইতে দিদিঠ/কুরাণী বোলপুনে 
আমার বানায় আপিয়। উপস্থিত হইলেন দাদ মছাণয় 
দাত্রের উত্তর লিখিলেন “যদি ভূমি বায়ভার বহন করিতে 
সম্মত হও তাহা হইলে আামি সমস্ত গ্রামবাসীকে 


কলিকাত! পাঠাইয়৷ দিতে পারি ।+ 

৮ই ফাল্গুন প্রাতে লুপদেলে আমার চাকর গোপী- 
দান শুরান্বর দিদি লল্পমণণি দাসী ও পণ্ডিত মহাশয় 
প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কলিক্কাতা রওনা হইলাম। বেল! 
৯টার সময় মেমারী ফ্টেদনে উপস্থিত হইয়া! দেখি 
প্ল্াটফরম্‌ লোকে লোকারণ্া, কুলীনগ্রামের সতী পুরুষ 
বালক বালিকায় প্লাটফরম, পরিপূর্ণ, তন্মধো একসন 
লোক দাদার পত্র আমার হাতে দিল ! 

আামি দেখিলাম ্াঙ্গণ, কায়স্থ, উগ্ন ক্ষত্রিয়, তীতি 
যুগী, সৎগোপ, ন্বর্ণকার, কর্মকার, স্থত্রধর, বৈষ্ণধ, নাপিত 
ময়রা, গোলা, হাড়ী, ডেম, ছু'ল প্রস্থৃতি নানা্জাতীয় 
লোক প্ল্যাটফরমে হাসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে কোন কোন ভদ্র ঘরের কুলবধূও গাঙেন, আর 
বঞ্তা গুণ্ডা চোর ছযাচোড় লম্পট দস[ও শাছে। উপপতি, 
উপপতিকে যাক্তে লঈঘ। উত্স ০৩ 7৯ ১১, 


৪৫৬ সদ্গুরুর লীল!। 
আসিয়াছে । সতী-দাধবা ষধবাও আছেন শার, ব্যাভি- 
চারিণী বিধবাও আাছে। 
এই সমস্ত দেখিয্কা আমার মন অত্যন্ত নিষ হুওয়! 
চড়িল। তয় ভাবনায় আকুল. হইয়। ,পড়িলাম ! মনে 
করিলাম ইহাঁদিগকে কুলিকাতা লইয়া গেলে গোস্বামী 
মহাশয় কি বজিবেন, দেশ. দেশ্নন্তর হইতে কড সাধু 
- িচ্রিত্র লোক সাধন লইবার জন্ম-গোস্বাীচমন্তা্ায়ের 
“নিকট উপস্থিত হইয়াছন। গোস্বামী মঙগীশর তথা 
দিগকে মাধন না দিয়। প্রশ্াখান করিঘছেন। এই 
আঅকল লোক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ল্ইয়। গেলে 
নিশ্চয়ই একটা অশান্তি উপস্থিত হইবে, আর আমাকে 
ভিরস্কত হইতে হইবে। ইহাদিগকে গোদ্বামী সহাণয় 
কখনই সাধন দ্রিবেন না। 


একবার মনে, করিলাম এই .ছুবৃত্তগথকে কিবরিয়া 
যাইতে বলি, কিন্তু ন্টেপনেই শুনি ॥ান ইহারা গ্রামে 
সমস্ত বাধা বিন ভুচ্ছ করিয়। মেমারী চলিয়! আসিয়।ছে। 
ইহাঁদেব আন্মীয় স্বজনগগ ইহাদিগকে নিখারণ রুরয়া 
, রাখিতে পারে নাই, ইছারা .প্রতিজ্ঞ। করিয়াছে যদি 
গোন্সামী মহাশয় আধন না দেন তাহা হইলে ইহার! 
“আর কুলীনগ্রামে মুখ দেখাবে না, গদ্দাজলে ঝাপ 
দিয়া ডুবিয়া মরিবে। ছুবন্গণের অসাধ্য কিছুই -নাই, 
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লীন দ্বীক্ষালাভ। ৪৫ 


চিন্ত/ রুরিফা সকলকে 2ঙ্গে লইয়। চিন্তাকুল চিন্তে কলি- 
কীনরপৌছিলাম। " 
এই সময় ঝাবুসারদাক্টান্ত বন্দোপাধ্যায় গোস্ানী 
“মহাসয়েক প্রধান : পরিচারক .ছিলেন। এই সকল 
কূলীনগাংন বাসীর 'নৈতীক অবস্থা ও আগমন, বৃত্তান্ত 
তাহাকে. ছঅবগত কঠায় তিনি বলিলেন . “গোস্ব'মী 
মহাশয় 'যাহাকে তাহাকে সাপন দেন না, দুর দুরান্তর 
এইউতে . কত .সচ্চরিপ্র পদ ২ ভদ্রলোক আপিয়া.সাধন না 
পাক কিরিয়া, গিগছেন ; আর . ই সব নষ্ট দুষ্ট: 
. লোক. মন্দি 'লাধন গিয়।, বিহাড়িত হয়) হা, 
হইলে সেই সময় একটা: মহা. শঠান্টিউিলসথিত হইবে, 
গোস্বামী মহাশয়কে সকলের পরিচগ্ন জ্ঞাপন করুন তদপর 
তিনি যাহ] বন্বেন সেহ মত করিবেন |” এই কথা! 
-গুনিয়। শামি পঞ্চিত মহাশয়ের সহিত নিভৃতে পরার 
করিতে লাগিলাম, তিনি বলিলেন “যাহারা 'আসিজ্লাছে 
পু স্ধাহাদের যে. প্রকৃতি গোঙ্গামী মহাণয়কে কি আাটিনন 
না? তাহাকে কোন কথা বলবার, আবষ্ঠক লাই; 
তাহার অজানিত কি আছে ? তাহার আকর্মণ বাতিরেকে 
.. ইহারা কি আপিয়!ছে £ 
আমার সঙ্গে বহুলোক:কপিকীতায়, উপস্থিত হইয়াছে, 
ভাষার দায়ীত্র গুরুত, একারণ গোস্বামী মহাশয়ের 
মনোগত ভাব বুঝিবার জন্য আসি.আন্তে আনতে (গী্গীসী 


-৪৫৮ সদ্‌গুরুর লীলা! 


মহাশয়ের ঘরে গিয়! তাহাকে প্রণাম করিয়। এক পাশে 
বসিলাম। আক্গ শিবকচভুর্দশীর দিন, গোম্বামী মহাশয়ের 
ঘর লোকে লোকারণ্য। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
'শিবচতুর্দশীর কথা হইতেছে । পশ্ুহন্তঃ ব্যাধ মহাদেবের 
কৃপায় কি প্রকারে উদ্ধার হইয়া গেল গোস্বামী মহাশয় 
নিজ মুখে তাহা বিবৃত করিলেন। কথ! 'শেষ হইলে 
সামি স্থযোগ বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, 
প্দেবাদিদেব মহান্বে কৃপা করিয়া কেবলমাত্র একটা 
ব্যাধকে উদ্ধার করিয়| ছিলেন, সাজ শত শত ব্যাধ কুলীন 
গ্রাম 'হইতে আগিয়। আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত। 
এবার আমার ভোলানাথ কি করিবেন 1” আমার এই 
কথা শুপিয়।. গোস্বাণী মহাশয় বলিলেন পকল্য প্রাতে 
টার সুময় সকলকে বসাইয়! দিও 1৮ এই কথায় আমি 
পিরমানন্দ লাভ করিয়া গোস্বামী মহাশপ়কে প্রণাম করত 
পণ্ডিত মহাশয়কে ও সারদা বাবুকে গোস্বামী মহাশয়ের 
অনুমতির কথা জ্ঞপন করায় তাহারা আনন্দিত হইলেন , 
আমার সমস্ত ভয় ভাবনা দুর হইল। 


পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গ। স্নান করিয়া যথাসময়ে 
উপস্থিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ের প্রশস্ত ঘরের 
'ধ্যে আর লোক ধরে না! একদিকে স্ত্রীলৌকগণ ও 
অপর দ্দিকে পুরুষদিস্সের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। 


উড সি রর বস রি ৪ রা দত স্টার শিরিন 


কুলীনগ্রামবাসীর দীক্ষালাত। ৪৫৯ 


স্তানাভাবে বাহিরের বারান্দীয় বসিলাম কেহ বা দীড়াইয়া 
খাকিলাম। গোস্বামা মহাশয় উপদেশ দিয়া যেমন নাম 
দিলেন, অমনি মহা হুগস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। কেহ 
কাদিয়! উঠিল, কেহ মাথা খু'ড়িতে লাগিল, কেহ চীৎকার 
করিতে থাকিল, কাহার কাহার বিষম প্রাণায়াম উপস্থিত 
হইল। স্তাহাতে বোধ হইতে লাগিল ঘরের মধ্যে একট! 
বিষম ঝড় প্রবাহিত হইতেছে । অধিকাংশ লোক আছাড় 
পিছাড় করিতে লাগিল, কে কার গায়ে পড়ে, আর কে 
ঝ| কাকে ধরে। কেহই আত্মসম্বরণে সমর্থ হইল না! 
কেহ কেহ গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। গোম্বামী মহাশয় 
জয় গুরু জয় গুরু বলিয়া সকলকে থামাইতে লাগিলেন। 
আমর! অবাক হইয়া এই দৃশ্চ দেখিতে লাগিলাম। প্রায় 
অদ্ধ ঘণ্টার পর সকলে স্থির হইলেন। আহারান্তে 
সকলকে কুলীনগ্রাম পাঠাইয়া দিলাম । গোস্বামী মহাশয় 
বলিলেন “আবার তোমাদের সেই সাবেক কুলীনগ্রাম 
হুইল। 

বন্ধুবর অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দীক্ষ, ন। হওয়ায় 
আমার মনে ঝড়ই একটা ক্লেশ ছিল। তাহাকে সাধন 
দেওয়াইবার জন্য আমি অনেক দ্দিন হইতে চেষ্টা পাইতে 
ছিলাম। গোঙ্বামী মহাশয় অঘোর বাবুকে খুব ভাল 
বাদিতেন এইবার গোন্বামী মহাশয়কে বলিলাম “গাপনি 
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৪৬৭ অন্গুরুর লীলা 


উপস্থিত হয় নাই, এই ক শুনিষ। অঘোর বাবু বলিয়াহ্ছেন 
“ভাল কোন জন্মে সদর উপ-স্থৃত হইবে? গ্রোঙামী 
মহাশয়ের কৃপায় ত বপ্চিত হই৭ না? ইহাই ম!খার শক্ষে 
ফথেউ 1৮ এই কথা শুনিয়া গোস্বামী, মহাশয় ..বলিলেন 
“আঘোর বাবুকে আাঘিতে বলুন উহার সাধন হইব 
গোস্বামী মহাশয়ের এই কথ। শুনিয্া হামার আনন্দের 
সীমা থাকিল, না ।,. গামি গোস্বানী মহাণকে বৃসিলাম 
প্তবে ঘোর বাবুকে একখানা চিঠি ;লিখি ?৮ ,তিনি 
উত্তর করিলেন হ$ লিখিতে পার। আামি...তঙক্ষপ্রাৎ 
চিঠি হিখিতে আরম্ভ করিলাম চিঠি লিখতে ,লিখিতে 
মনে হইল শুভস্য শীঘ্রং, চিঠি পৌছিতে নেক: রিলম্ব 
হইবে, কখন. কোন বাধা উপস্থিত হয় কিছু বলা যায় না, 
একটা টেলিএদ পাঠানই কর্তব্য । এই কথা মনে হওয়া 
চিঠি প্েখরন্ধ করস. সামি, (গাজামী মৃহায়গের নিকট 
গিয়া বলিলাম “৪ঘোর বাবুকে একটা “টলিগ্রান করিলে 
ভাল হয় না?” তিনি উত্তর করিলেন “হা! টেলিগ্রাম 
: ক্বরিতে পার।৮” এই, কথা শুনিয়া আমি কালবিলম্ব 
না করিয়া অঘোর বাবুর নিকট টেলিগ্রাম .পাঠাইল[ম।. 
তিনি টেলিগ্রাক পাইবা মাত্র সন্ত্রীক হারিসন রোডের,এই' 
বাসায় আপিয়। উপস্থিত হইলেন ।... পরদিন তাহাদের, 
» দীক্ষা দিন স্থির. হইল।, অঘোর রাবুর দ্দী চকোঢুলর 
শিশু মন্ত/ন লইয়। আদিয়াছিলেন | গোস্বামী, মহীশয়কে 


কুলীনগ্রামবাসীর দীক্ষালাভ। ৪৬১ 


এ শিশুর কথা বলায় তিন বলিলেন পশিশুকে কোলে 
লইয়। বসিতে বপিবেন1” পরঞ্র্থ সম্পীক ঘোর বাবুর 
দীক্ষা কার্ষয শেষ হইল; ইহাতে এ শিশুর দীক্ষা হইয়া 
গেল। 

একাল পর্য্যন্ত দাদ। মহাশয়ের দীক্ষা হয়'নাই। তিনি 
কুলগুরুর নিকট. দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। কুলগুরু পরি: 
ত্যাগ করা কণ্ঠব্য নহৈ বিবেচনায় তিনি এপর্যন্ত গোনাশী 
মহাণয়ের নিকট দাক্ষা লইতে সম্মত হন নাই। কুলীন-... 
. গ্রামবাঁসী বণ্ডাগু গুদের দীঞচার পর তাহাদের শবন্থ! দেখিয়া 
দাদা মহাশয় স্ত্রী ও কন্ত। সহ কলিকাতায় আপিরা' গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করিলেন। আমার আজীয় 
স্বজন জ্ঞাতি বন্ধু দাগ দাসী কেহই গোস্বামী মহাশয়ের 
কৃপায় বঞ্চিত £হইলেন না। গোস্বামী, মহাশয়- আমাঁকে 
বলিলেন “তুমি জগনাথদেবের পষ্টডোরী দিতে, সেই জন্য 
জগন্াথ দেব কৃপা করিয়া তোমার আত্মীয়স্বজন সকলকে 
আন্মসাৎ করিলেন। যছ্ু বাবুর স্ায় ব্রাঙ্গের. নিকট : 
হুইতে তোমার ভগ্নিকে কাড়িয়া আনিলেন।৮. আমি... 
বলিলাম “আপনার কৃপাই আমার যথাসর্ববন্থ 1” 

কুলীন গ্রামের অনেক ষণ্ড গুপ্তা, চোর, ছাচোড়, - 
লম্পট ও ব্যভিচারী লোকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
দীন্া পাইল, অথচ. দুরদুরান্তর হইতে সমাগত সাধু 
িহিডি। গনেক লোক আপিয়! গোস্ব মী মহাশরের কৃপায় 


৪৬২ সদ্‌্গুরুর লীল। 


বঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই ( 
অনন্তকালের মধ্যে আমারা-ইন্ছু জীবনের কয়েক দিনের' 
বাহিক আচরণ দেখিয়া লোকের নিচার করিয়া থাকি। 
কাহাকেও সাধু বলি, আর কাহাকেও অসাধু বালি। মহা- 
পুরুষেরা আত্মার অবস্থা দেখেন । যে ব্যক্তি নিতান্ত হুরাচার 
বলিয়! আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে, হুয়ত সেই 
লোকটাই একজন মহাত্মা ; কেবল কর্মফল ভোগ করিবার, 
জন্য ছুরাবস্থায় কাল য।পন করিতেছে । আাঁর যাহাকে 
সাধু বলিয়! বিবেচনা করিতেছি, হয়ত সেইই মহাপাতকী ?. 
অভিমান শহঙ্কারে স্ফীত, লৌকের নিকট সাধু বলিষ়। 
পরিচিত হইবার জন্য নিজেকে আবরণ দিয়। চলিতেছে । 
মহাপুরুষের নিকট এসব কিছুই গোপন থাকিবার উপায় 
নাই, ভাহার1 মানুষের মান্মার অবস্থা! দেখিয়। ভাল মন্দের. 
বিচার করেন। 

এই বার ব্রাহ্ম-দমাজের মাঘোত্সৰ হইয়া গেলে 
শ্রদ্ধেয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কতকগুলি ব্রাহ্ম সঙ্গে লইয়া 
সংকীর্তন করিতে করিতে এই হ্যারিসন রোডের বাসার 
গোম্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং 
তীহাকে জিজ্ঞাসা করেন “এখন আমাদের কর্তব্য কি।” 
গোস্বামী মহাশয় তছুন্তরে বলিয়াছিলেন “মড়া আগলাইয়। 


থাকার প্রয়োজন কি? এখন আপন আপন ইষ্ট চিন্তা 
জকিন 1৮5 ভারা ?হা কাকলি ভরা লক বাসস ১ 


কুলীনগ্রামবাশীর দীক্ষালাভ। ৪৬৩, 


হইয়াছিল,সে কা্ধ্য শেষ হইয়াছে, এখন এই ব্রাক্ম-সমাজে 
থাকার জার কোন প্রয়োজন নাই, ত্রাঙ্গসমাজ পরিত্যাগ: 
করিয়া নি নিজ ইউ চিন্তার চেষ্টা করাই কর্তব্য।, 
ব্রাঙ্মাসমাজে থাকিলে আর ধর্ম লাভ হইবে না। 

গোম্বামী মহাশয় দিব! নিশি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
নাম পাগরে »ডুবিয়া থাকিতেন, চলাঁ ফের! বড় একটা! 
ছিল না একারণ তিনি চলৎশক্তি রহিত হুইয়৷ পড়িয়া-- 
ছিলেন। 

গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত ধৈর্যাশীল ছিলেন। তিনি; 
সর্বদাই মহাতাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ভাব 
সমুদ্রের বিবম তরঙ্গাঘাতে বিশ্রান্ত আহত হইয়া, 
তাহাকে বিচলিত হইতে দেখ! যাইত না। 


গোস্বামী মহাশয়ের পুরী গমন। 


গোস্বামী মহাশর নাখা তীর্থ ভ্রমণ করিঘ়! ছিলেন; 
কিন্ত জগন্নাথ দর্শনে এ পর্যন্ত পুরী গমন করেন নাই। 
এইবার তাহার পুরী গিয়া গগন্নাথ দন করিবার ইচ্ছা 
অত্যস্তবলিবতী হইল 1” তিনি 'প্রকেবাতৈই হবৈর্ধা হই -. 
পড়িকোর্ম।. তীহার মধ্যে দশদশ। প্রচাশ পাইতে 
লাগিল | তিনি জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য 'বাঁলকের 

*. : চিন্তার জাগরৌদেগে! তানবং মলিনাঙ্গতা |, 

প্রলাপো ব্যাধির্মাদে। মোহ মৃহ্ার্দশাদশঃ ॥ , 

মহাভাবের অবস্থায় ভগবানের বিরহে ভক্তের দশ দশ - 
উপস্থিতূ হইস্বা থাকে । এক এক সমূম এক একটী অবস্থা 
ত্রকাশ পায় প্রথমত চিন্তা, ক্রমে আনি উদ্বেগ, নীতা, অন্ধ" 
মানিস্ত" প্রলাপ ব্যাধি, উন্মন্ততা, মোহ, অবশেষে সৃত্লু পর্যন্ত 
ঘটিতে পারে । এই দশ দশা জীবের ভাগ ঘটেনা। কারণ 
শ্রীমন্মহাপ্রভূতে এই সকর্ণ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। এইবার 
গোস্বামী মহাশরের মধ্যে এই সমন্ত দশ! একে একে প্রকাশ 
পাইতে দেখিলাম । ভগবত বিরহে ভক্তের যেকি দশ হয় 
আমরাক্ষুদ্র জীব হইয়া তাহ। কি প্রকারে বুঝিব? আমন্মহাপ্রতু 


শ্রীমুখে বলিয়াছেন__ রী 
যুগাগিতং নিষেষেণ চক্ষুষ। প্রাবিষার়িতং | 


*শুন্ঠাফিতং জগৎসর্বং গোবিন্দ বির্হেণ মে ॥ 








সি 
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সায় ফু'পিয়া কু'পিয়। ক্রন্দন করিতে . লাগিলেন! চক্ষের 
 জীলে ভাবিয়া যাইতে লাগিলেন । তাহার শান্তি দেখিলে 
-পাধাণও বিদীর্ণ হয়। সর্বদাই হা হুতাণ করিতে লাগি- 
লেন। চিন্তায় জর ভূর হইলেন। তিনি বলিতে লাগি- 
লেন “হে দেব আমার চলৎশক্তি রহিত করিয়া দিয়! 
আমার এই ছর্দশা করিলেন ? আমি আপনাকে দেখিবার 
জন্য যাইতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে আমি 
গড়াইয়। গড়।ইয়া গিয়! আপানার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। 
গল্লাবক্ষে যখন কোন গ্ীনার ছাড়িবার বাঁশির শব্দ হইত 
তখনই তিনি চমকিয়। উিয়া বলিতেন এ পুরীর গ্রীমার 
ছাড়িল। বাশির শব্দ শুন। তিনি যেন গ্রীমারে 
উঠিতে না গারিয়৷ ভগ্ন হৃদয়ে আর্তনাদ করিতেছেন। 
এক এক বার শিষ্যগণকে বালতেন, তোমর! কি করিতেছ ? 
“আমাকে পুরুযোত্তম পাঠাইয়৷ দিতে াতিজি না?-শীঘর 
আমাকে জগ্মাথধাম পাঠাইয়। দাও” গোস্বামী মহা: 
শয়ের আত্তি, ও উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লা(লি। 
-শিষ্যগণ দেখিলেন” আর তাহাকে কলিকাতায় রাখ| কর্তব্য 
নহে। তাহাকে পুরী লইয়া যাইবার জন্য একখানি গ্ীমার 
ও ছুইখানি বজরা ভাড়া হইল । আমি যোগজীবন দ্বারায় , 
গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পুরী যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলে তিনি বলিলেন “হরিদাস বাবুর পুরী যাওয়া! হইবে 
না, তাহার উপর অনেক দায়, তাহার এখন অর্থে প্রাজ্ভন 


৪৬৬ » সমগুরুর লীলা। 
আবস্থক তাহাকে বোলপুর যাইতে হইবে।” আমি গুরু - 
আভা শিরোধার্ধ্য করিয়! বৰোলপুর চলিয়া আসি এম . 
১৩৯৪।২৪শে ফান তারিখে গোস্বামী মহাশয় পুরী রওন)' 
হইলেন। আমি বোলপুরে পণ্ডিত মহাশয় ও সরলনাথে 
সহিত বড় সুখে থাকিতাম এইবার তাহাদের সঙ্গনখে 
বঞ্চিত হইজীম। তীহারা গোস্বামী মহাশয়ের স ডি নী 
রওনা হইলেন। 

এই মহাপুরুষ কলিকাতায় অবস্থিতি করায় বিউবনিক 
প্লেগ কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। মহা 
পুরুষের প্রভাবে কলিকাতাবাসিগণ নিরুদ্ধেগে কালযাপন- 
করিতেছিলেন। তিনি যেমন কলিকাত। পরিত্যাগ কস 
লেন অমনি ঢুরন্ত এই প্লেগ সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা আক্রমণ 
করিল,।... গ্লেগ. রেগুলেশন পাস হইয়া গেল। কলিকাতা 
বানী দুঃখের আর. সীমা থাকিল না। পাঠক মহাঁশয়- 
গণ আপনার। এই প্লেগের অত্যাচার ও কলিকাতাবাসীর' 
দুঃখের কথা সমস্তই অবগত আছেন; আমি আর শাপনা-. 
দিগকে লিখিয়। কি জানাইব! দ্জামি এই মাত্র বলিতেছি' 
যেস্থানে কোন মহাপুরুষ, বাস করেন, সেস্থানে যে দৈব" 
উৎপ্ঠঞচ থাকে না এই ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রাণ। 

আমি গোস্বামী মহাশয়ের আদেশে কলিকাত| হইতে 
বোলপুর চলিয়া আসিলাম । কুলীন গ্রামের, পুরস্্রীগণ 


মিলি. 
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মত হুইয়।৷ পড়িয়াছিলেন ; তীহাদের সংসারে মন ছিল' 
না; তাহাক্। গৃহকাঁধ্য করিতে পারিতেন না; নাম করিতে 
ফরিতে কেহ মুচ্ছিত্ত হইয়া পড়িতেন, কাহার কাহার: 
শরীরে দারুণ কম্প হইত; কাহার কাহার দেহের অশ্মি- 
গ্রন্থি খসিয়া বাইত। জ্্রীলোকগণ ইহাতে. ভয় পাইয়া 
আমাকে বোলপুর হইতে স্বরায় কুলীন গ্রাম যাইবার জন্য 
পত্র লিখিলেন। 

আমি স্্ীলোকগণের পত্রানুসারে কুলীন গ্রাম যাওয়ায় 
তীহারা " ভয়বিহবল-চিত্তে আপনাদের এই মকল 'নৃন 
অবস্থার কথ আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। . তাহার! কোন 
একট! গীড়ার আশঙ্ক। করিগ্লাছিলেন। আদি ভাহান্গিগকে 
বলিলাম “তোমাদের মধ্যে দদ্গুরু শক্তি? লধশর করিয়া 
ছেন, তোমরা মহীভাগ্যবতী, তোমাদের কৃষ্ণভক্তির উদয় 
হইয়াছে এবং. অপুর্ব ভক্তির লক্ষণ সকল তোমাদের 
"দেহে প্রকাশ পাইতেছে এখন. তোমাদের শরীর 
সদ্গুরু মহাশস্তির তেজ সহা করিতে পারিতেছে না; ক্রুমে 
সাধন একটু গাঁ হইলে সব সহা হইয়া যাইবে, তোমরা? 
ধৈর্য্য সহকারে নাম করিতে থাক, কোন অবস্থাতেই নাম 
পরিত্যাগ করিও না; কত লোকে কত কথ বলিকে 
কাহারও কথা শুনিও না; ক্রমে দেখির্বে জীবন মধুময় 
হইয়াছে । ৫ 

আমি কলীন গ্রাষের সীলোকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া 


-৪৬৮ সদ্‌গুরুর লীলা? 


ও পুরুষগণকে সাধনে উৎসাহিভ করিয়া বোলপুর ফেরত 
আদিলাম। এখানে এখন পশ্ডিত মহাশয় নাই সরলনাথ 
নাই, আমার প্রাণ বিষাদে বিষ হইল। তাহাদের বিরহে 
'সতিকফ্টে কালযাপন করিতে লাগিলাম। 

.৬জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা৷ অতি নষপ্রকৃতির লোক। 
এমন কাঁষ নাই যাহা, তাহার অর্থের জন্য. করিতে না 
পারে। সিঙ্গারী পাণ্ড! ভুবন মিশ্রকে রাজা বলিয়াছিলেন 
যদি কুলীন গ্রামের বন্ বংশীয়েরা দরিদ্রত| প্রযুক্ত পট্র- 
'ডোরী দিতে অসমর্থ হইয়। থাকে, রাজ সরকার হইতে 
তাহাদিগকে টাক! দিয়৷ প্ডোরী আনাইয়। দাও । এই ছিদ্র 
'পাইয়! ভূবন গীত আমার নিকট হইতে পষ্টডোরী লইয়। 
গিয়। রাজ সরকাঁর হইতে আমাদের নাম করিয়। অনেক 
টাকা বাহির করিয়া লইত। ১৩০৫ সালের পট্ডোরী 
অর্থের জগ্য আটক করিয! রাখিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় 
এই কথা আমাকে জ্ঞাপন করায় আমি রাজফ্টেটের তত-* 
কালিন ম্যানেজার প্রাইস্‌ সাহেবকে পত্র লিথিলাম। 

প্রাইস্‌ সাহেব আমার এই পত্র পাইব/মাত্র ভুবন 
পাণ্াকে গ্রেপ্তার করিয়! আনিয়! তাহার নিকট হইতে 
সমুদয় টাকা আদায় করিয়া লইলেন এবং তাহাকে ফৌজ- 
জারি দোপরদ্দ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । ভুবন পাণ্ডা 
এই বিপদে পড়িয়া আমার নিকট লোক পাঠাইয়। আগার 
শরণাপন্ন হইল। জগন্নাথ দেবের পাণ্ডাকে কয়েদ 
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দিয় আর কি হইবে, এই ভাবিয়া প্রাইস্‌ সাহেবকে 
অনুরোধ করিয়৷ পাণ্ডাকে ফৌজদারি দায় হইতে মুক্ত 
করিলাম। যে সকল দুবৃর্ভের! ষড়যন্ত্র করিয়! গোস্বামী 
মহাশয়কে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল তন্মধ্যে এই ভুরন 
পা একজন এই পউভোরী ব্যাপারে গ্রোন্বামী 
মহাশয়ের উপর তাহার. জাত ক্রোধ জদ্মিয়াছিল। বিষ 
প্রয়োগের অল্পদিন পরে ভুবন পাঞ্জও তাহার পুত্র মৃত্যু- 
মুখে গতিত হইল । 


দ্বিতীয় পুত্রের রোগমুক্তি। 


2 


.:১৩০৫ সালের ভাদ্র মাহায় বামন-দবাদশী তিথিতে 
আমার দ্বিতীয় পুত্র বল্ক্বীজনবল্লভ ভূমিষ্ঠ হয়। জদ্মের 
কিছু দিন পর হইতে তাহার নিদারুণ পীড়। উপস্থিত হইল, 
ডাক্তার চিকিওস! করিতে লাগিল, কিছুতেই ব্যারাম 
আরোগ্য হইল, না। বালকের জীবনের আশায় সকলে 
নৈরাশ হইল। 

সন্তানের রোগ মুক্তির জন্য দেবাচ্চনা আসার 
অভিপ্রেত নহে। এই দেবার্চনা, প্রকৃত পক্ষে দেবা- 
চ্টনা নহে, ইহা! স্বার্থের পৃজা ও দৌকানদারী মাত্র। 
স্বার্থ লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়া আমার 
নিকট একটা দ্বণিত ব্যাপার; আমার পক্ষে সন্তানের 
জীবন লানই মঙ্গল কি সৃত্যুই মঙ্গল আমি কিছু জানি 
না হয় ত মৃত্যুই মঙ্গল হইবে। এমন অবস্থায় কি 
. প্রঞ্কারে সন্তানের" জীবনদানের জন্য ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিব? আমি এই মাত্র বলিতে পারি যাহাতে 
“আমার কল্যাণ হয় তাহাই করুন; সন্তান মারিতে হয় 


হিতীয় পুত্রের রোগযুক্ি। 8৭১ 


সংসার একার মতে চলে না, পাচ জনের মনন 
করিয়া চলিতে হয়। পাড়ার লোক ও ব্রাঙ্মণসঙ্জনগণ 
দেবার্চনার জপ্য জেদাজেদী করিতে লাগিলেন । বাটার 
'ম্মীলোকেরা তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়৷ পড়িল, স্থুতরাং দেঝ- 
রচনা আরম্ভ হইল, চিকিতসা ও দেবার্চনা উভয়ই 
'চলিতে লাগিল। স্বস্তয়ন, কালী পৃ ইত্যাদি যে 
য়াহা বলিতে লাগিল সমস্তই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । 
রোগ কিন্তু দিন দিন প্রবঙ্গ হইতে প্রবলতর মাকার 
ধারণ করিতে লাগিল। অবশেষে বালকের প্রাপ-বাযু 
বহির্গত হইবার উপক্রুম দেখিয়া বালকের অঙ্গ, হ্রি- 
নামান্ধিত হ্ই্ল। হার মুখে ৈ গ্রঙ্গাজল দেওয়া 
হইল, কর্ণে হরিনাম প্রদত্ত হইতে লাগিল। হরিনামের 
ধ্বনি ও স্ত্রীলোকগণের ক্রন্দনের রোলে বাস! তোলপাড় 
হইতে লাগিল। বাসায় লোকে লোকারণ্য, পাড়ার 
ষেয়েরা ছুটির আস্ধিররাছে » মহা হাহাকার উপস্থিত ।. 


বালকের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি বঠকথামায় 
স্থির হইয়া বপিয়। থাকিলাম ; ভাবিতে লাগিলাম সন্তা- 


'নের জন্মই বা কেন আবার মৃত্যুই ঝা কিলম্য'। ' এই 
ঘটনার পূর্বেৰ আমার আর কোন সন্তান বিন্ট হয় 
-নাই, পুত্র বিয়োগ মনকে কিরূপ বিষাদিত করিতেছে 
:€কবল ইহাই আমি দেখিতেছি। ডাক্তারবাবু উঠা 


৪৭২ সদ্গুরুর লীল!। 


বুক্ষণ অতিবাহিত হইল অন্তঃপুরের কার্ম আর 
থামে না। আমার কৃন্ধচারী ৪ স্বতীর্ঘ প্রীনাথ সরকার 
বলিলেন মৃতদেহ আর অধিকক্ষণ বাড়ীতে রাধিবার প্রয়ো-.. 
জন নাই, মৃতদেহ যতক্ষণ গৃহগধ্যে থার্কিবে ততক্দণ: 
কানা থামিবে ন।। 
এমন সময় সেই বৈষ্ণব উকিলবাবু ষশোদাবন্দন পিংহ 
আপন বাপ! হইতে আরবী নিকট আসিয়া বলিলেন- 
বাটীতে মহা কান্নাকাটি, তুমি কীদিতেছ কিন, আমি 
, তাই দেখিতে আসিলাম, যদ্দি তোমাকে কীাদিতে দেখি- 
তাম তাহা হইলে আমি তোমাকে তিরস্ক(র করিতাম ।, 
আমি বলিজাম পুকব্র-বিয়োখে আমার 'কউ হয় নাই, 
তবে ভগবান কেনই বা সন্তান দিলেন, আর কেনই 
বা লইলেন,' শামি কেবল ইহাই  ঠিস্তা করিতেছি? 
তদপর তাহার সঙ্গে সতপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল । 
বালককে সকার করিবার জন্ত* শ্রীনাথ সরকার 
কোমরে গামছা বান্ধিয়া কোদাল হস্তে ঠিক হইয়া: 
আদিল! এই সময় মনে হইল ছেলেটিকে একবার" 
শেষ দেখা দেখে আসি। চা 
এই ভাবিয়া আমি স্বতীর্থ যুগলকৃষ্ণ সরকার সহ 
ছেলেটিকে দেখিবার জন্য জন্দরে চলিলাম। ভ্রীলোকের 
ভিড়ে বাড়ীর ভিতর প্রীবেশ কর। যায় না, ইহাদিগকে 


দ্বিতীয় পুত্রের রোগমুক্তি ৪৭৩ 


শয়ান রহিয়াছে গঙ্গ! সৃত্তিক। দ্বারায়. তাহার তিলক 
করিয়া দেওয়া! হইয়াছে ॥ সর্ববাঙ্গ, হরিনামাঙ্কিত। শীয়রে' 
দুধ গঙ্গাজলের বাটা । দিদি কংকালীর পুজা- করাইয়া 
চরণামৃত ও পুষ্প আনিয়াছেন,. সমস্তই বালকের: পার্শে 
রক্ষিত রহিয়াছে । মাতৃকোলে বালককে দেখিয়।..মনে 
হইল যেন সরোবরে একটি শতদল প্রস্ফুটিত -হইয়া 
রহিয়াছে । 

আমর! দেখিলাম বালকের শ্বাসপ্রশ্থাস নাই। নাড়ীর' 
স্পন্দন নাই ? চক্ষু যুদ্রিত। যুগলবাবু এক ফোটা ছুধ' 
গঙ্গাজল আঙ্গুলের অগ্রভাগে লইয়। বালকের জিহ্বায় 
দেওয়ায় তাহার মনে হইল এখনও জীবন শেষ হয় নাই $- 
তিনি আরও ২1১ ফোটা ছুধ-গঙ্গাজল বালকের মুখে দিলেন। 
স্্ীলোকদিগকে সরাইয়া দিয়া শিশুকে একট] বিছানায় 
শুয়াইয়৷ রাখা হইল, আর সকার করা হইল ন1। 

রাত্রি ১০টার সময় দিদি স্ব দেখিলেন কোন এক 
মহাপুরুষ বালকের জীবন রক্ষার জন্য তাহাকে ওষধ 
দিতেছেন। এমন সময় বাড়ীর লোক ডাক দিয়া 
তাহার নিপ্রাভঙ্গ করায় আর তিনি ওষধ পাইলেন না,. 
নিদ্রাঙ্গের পর অনেক আক্ষেপ করিলেন, তদপর 
রাত্রি ৩টার সময় দিদি আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া, 
বলিলেন, গুরুদেব প্রকাশিত হইয়া বলিলেন “কেন ছুটা 
ছটী করিয়া মরিতেছিস, হরিরনট দে, আর নাম সংকীর্তুন' 


৪৭৪ রঃ সদ্‌গুরুর লীল।। 


কর, থোকা ভাল হইবে” আমি বলিলাম “ইহার, 
আর ভাবনা কি? সংকীত্ুনের দূল ত প্রস্ততই আছে ঃ 
একবার বলিলেই হয়।” প্রাতঃকালে হরিরনূট দেওয়া 
'হইল, সংকীর্তনের দল -গগণভেদী নামসংকীর্তভন আরম্ভ 
করিয়। দিলেন . বালক স্থস্থ হইল। আর কোন প্রয়াস 
.. সইতে হুইল না ॥ £ 


পুরীধামে গৌন্বামী মহাশয়ের বণ। 

পুরী-ধামে অবস্থিতি কালীন 'গোক্ামী 'সন্থাশয় বে 
সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, ভীহার জীবনী-লেখকগণ 
তশুসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন ॥ পুরীর দান 
স্টাহার জীবনের এক অদ্ভুত কার্ধ্য, গোস্বামী মহাশয়ের 
পঁজীর মধ্যে একটা মাত্র .কৌপীন। কি প্রকারে এই 
বিপুল দীনকাধ্য সম্পন্ন হইল তাহ! জ্ঞানিবার জন্তু 
- পাঠক মহাশয়দিখ্রে একটা কৌতুহল জন্মিতে পারে ? 
জীবনী-লেখকগণ তাহ! বর্ণন করেন নাই, একারণ পাঠক 
মহাশয়গণের কৌতুহল নিবারণার্থ এই স্থানে তাহ 
লিপিবদ্ধ করিলাম । - 

একদিন গোস্বামী মহাশয় এজগমাথ দেবকে দর্শন 
করিতে ভ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন&' ঠাকুর দর্শনের: 
পর বাসায় ফিব্রিয়। আলিবার সময় গা -ও-ভিগ্ষুক' 
আন্ষণগণ গোস্বামী মহাশয়কে টাকার জন্য পিরিয়া 
ফেলিল। : গোস্বামী মহাশয় মুক্তীমণ্ডপে * বসির 
পাণ্ডা ও উপস্থিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা - করিলেন 
ণআপনারা কি চান”? পাত! ও ব্রাক্ষণগণ যে যেমন 





* ৬্গন্লাথ দেবের মন্দিরের দক্ষিণে একটা) স্থানের, নাম । 


8৭৬ অন্গুরুর লীলা । 


লোক সে তেমনি প্রার্থন৷ করিল । কেহু চাহিল ২০২ টাকা, 
কেহ চাহিল ১৫২ টাকা, কেহ চাহিল ১০২ টাকা, কেহ 
চাহিল ৫২ টাকা, কেহ বা ১২ টাকা চাহিল। অর্থার্থাগণ 
মোট ৫০০ টাকা চাহিয়! বসিল। 

গোস্বামী মহাশয়: কপর্দক শুন্য, কোথা হইতে এই 
টাকা দিবেন? তিনি, সঙ্গের শিষ্যগণ মধ্যে 'শিক্ষিত 
বুদ্ধিমান কোন লোককে কোন. কথ! না ৰলিয়া সেই 
বেকুৰ সরলনাথকে বলিলেন “সরলনাথ, আমাকে ৫০০২ 
টাক আনিয়! দাও” সরলনাথ যে আজ্ঞে বলিয়। টাকা 
আনিতে চলিলেন । 

সরলনাথের. বিশ্বাস. গুরুর যখন টাকার আবশ্ঠক 
হইয়াছে তখন আর টাকার অভাব হইবে না. নিশ্চয় 
টাকা পাওয়া যাইবে, যেখানে যাইব সেইখানেই টাক! 
.পাইব, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সরলনাথ নিঃসন্দিগ্ধ- 
চিতে সিংহদরজা 'ঞ্ইতে বাহির হইয়া সম্মুখে একট! 
কাপড়ের. দোকান দেখিয়। অপরিচিত দৌকানদারকে ক্ষ 
বলিলেন, "আরে ভাই তুমিনাকি আমাকে ৫০০ টাকা! 
দিতে: পার।” দোকানদার সরলনাথের মুখের দ্দিকে 
তাকাইল ; এ ব্যক্তিকে, কোথাকার লোক; কি জন্য 
টাকা: চাহিতেছে, কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিল না; এক 
খানা দলিলও লিখিয়া দিতে বলিল না, অপরিচিত 


ৃপ্জিযেরল্রি পেরি হাজি 





পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের খণ। ও 


বিদেশপ্ঠ সরলনাথকে অশ্লানবদনে ৫০* ট।কার তোড়া দিল ! 
সরলনাথ টাকার তোড়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের 
নিকট - উপস্থিত করিলেন। এই টাকা কোথায় কি 
প্রকারে পাওয়। গেল একখাও গোস্বামী মহাশর সরল 
নাথকে লিজ্ঞাদা করিলেন না। এই টাকা পাইয়া যে 
'্যাহা চাহিয়াছিল গোস্বামী মহাশয় তাহাকে. তাহাই 
দিলেন। " 

টাকা .দেওয়ার পর. এই দানের কথা চারিদিকে 
প্রকাশ হুইয়। পড়িল। গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিবা- 
মাত্র বাসার শিষ্ের গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “জাজ নাকি মন্দিরে গিয়া আপনি. ৫৪ টাকা 
দান করিয়া আসিয়াছেন? গ্লোস্কামী মহাশয় - উত্তর 
-করিলেন,হা, ৫০০ টাকা কি, আজ ধদি পাণ্ডা ও ভিক্ষুক- 
গণ আমার নিকট পাচ লক্ষ টাকা চাহিত তাহাই দিয়া 
আসিতাম, উহার পাঁচশত টাকার অধিক চাহিল, না, 
ন্সামি কি করিব, পাঁচশত টাকাই দিলাস্।” শিষ্যেক। চপ 
করিয়া রহিলেন। - , .ঃ 

ইহার পর পৃরী-ধামে গোস্বামী মহাশয় নগদে, কাপড় 
ও কম্বল ইত্যাদিতে যে সহস্র সহস্র টাকা দান বগিযা- 
ছিলেন তৎসমুদদয়. একাকী এই সরলনাথ -ভায়।. এই 
শকারে যোগাইয়াছিলেন। বিবিধ- দোকান -হইতে 
এই পকারে টাকা ও বস্থাদি আনিকা দিয়াছিলেন ; 


সি সদ্গুরুর লীলা 


অধিক কি, ষাহীরা রাস্তায় পর়স। বিক্রয় করে, যাহাঁদের 
পজী যুসামান্য তাহীরাও যথাসাধ্য সরলনাথকে টাঁকা' 
দিয়াছিল। দোকান্দারদিগের কাপড় ফুরাইলে তাহারা 


অর্ডার দিয়া কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া কাপড় 


যোগাইয়াছিল ॥ 

ঘটা বিতরণের জন্য গোস্বামী মহাশয়ের কয়েক সহত্র 
টাকার ঘটার প্রয়োজন হয়। গোস্বামী মহাগয়-সরল- 
নাথকে এই ঘটী আনিবার ভার দেন নাই। অন্য 
শিষ্যের৷ ঘটার চেষ্টা করায় দোকানদারগণ কেহই ঘটা 
দ্রিল না; অবশেষে পুরীর ডেপুটা ম্যজিষ্রেট বাবু 
জগচ্চন্্র রায় ও মুন্সেক বাবু কিশোরীমোহন. সেন 
জামিন হুইয়। ঘটী আনিয়া দিলেন। 

দানকার্ধ্য শেষ হইলে, ছুট লোকেরা দোকানদার ও 
পাওনাদারগণকে - বলিতে লাগিল “কাহাফে খণ দিগলাছ ?” 
এ্থগ দিবার 'কি যায়গা পাঁও নাই? খণ কিসে আদায় 
করিবে ? নেক টাক লাভ করিবার আশায় ধারে জিন্স 


ও টাক! দিয়াছ; এইবার টের পাইবে; তোমাদিগকে 


সর্ববস্থান্ত হইতে হইবে ; জটায়৷ বাবার আছে কি ? তাহার 
পুঁজীর মধ্যে একখানি কৌপীন। তোমাদের মত বেকুব. 
কে আছে? টাকার লোভে পুঁজী হারাইলে ?” 


ধারে জিনিস বিক্রয়ের কথ।- প্রকাশ হইলে দোকানের ' 


পুরাধামে গোস্বামী মহাশয়ের খন। ৪০৯ * 


কোধভরে বিক্রেতা শরিককে তিরস্কার করিতে লাগিল. 
এই বিলাৎবাকী ও এই বিক্রয়ের লাভ লোকসান তাহার 
ঘাড়ে চাপাইয়া দিল ও কেহ ব! নিজের অংশ পৃথক করিয়া 
লইল। বিক্রেতা শরিকের সহিত কোন সংস্ব রাখিল না।। 
জিনিস বিরেতা ও খণ দরাতাগণের চৈতন্য হইল 2. 
তাহার ভয়ুবিহলবচিত্তে হাহাকার করিতে লাগিল 1 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দলে দলে লোক আসিয়া! টাকার" 
তাগাদা করিতে লাগিল। "গোস্বামী মহাশয় সকলকে 
ঈ্গাশবস্ত 'করিয়া বলিলেন “তোমর! নিশ্চিন্ত থাক, এক. 
মাসের মধ্যে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া! দিব 1৮. 
গোস্বামী মহাশয় আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু পাওনা- 
দারগণের ভয় ভাবন| দুর হইল নাঁ। এক এক দিন এক 
একটা জাওয়াই উঠিতে লাগিল । কোন দিন আওয়াই 
উঠিল, জটায়। বাবা পলাইতেছে, কেহ কেহ সাক্ষী দিল 
“আমি আঠার নাল পার হইতে এই মাত্র দেখিয়া আসি- 
তেছি।” কোন দিন আওয়াই উঠিল” জটীয়াবাৰা, 
পুরীতে নাই, লোকজন লইয়া! রাতারাতি পলাইয়া 
গিয়াছে।” অমনি পাওনাদারগণ সচকিতচিত্তে গোস্বামী 
মহাশয়ের বাঁসায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল । : টাক কড়ি, 
জিনিসপত্র বেহাত হইয়াছে, কাষে কাষেই পাওনাদার- 
গণকে এখন জীবশ্মৃত আবস্থায় চুপ করিয়া থাকিতে হইল! 
গোস্বামী মহাশয়ের এই বিপুল খণের কথা তীহার 


৮ স্দগুরুর লীলা । 


শিষ্যমগ্ডলীর শ্রতিগোচর হইল। গোম্বামী মহাশয়ের 
রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ রাজকশ্মচারী ও ব্যবসায়ী অনেক 
'ধনাঢ্য শিষ্য আছেন।. গুরুগত প্রাণ কতকগুলি শিষ্য 
গোস্বামী মহাশয়ের এই খণ শোধের জন্য এ সকল. ধনাঢ্য 
শিষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ সাহাধ্য প্রার্থনা 
করিলেন । ধনীর টাকা কখনও লণুকার্ষ্যে ব্যয় হয় নাঃ 
ইহ! মদ্যপান, ব্যভিচার, নাচ-তামাস! ও পরপীড়নে প্রায়ই 
ব্যয়িত হইয়। থাকে । ক্ষুধার্থের ক্ষুধা নিবারণে, বিবস্্রের 
“লজ্জা নিঝারণে অথব| বিপন্ের বিপদোদ্ধারে ধনীর ৫ 

প্রায়ই ব্যয় হয় না। 

ধনাঢ্য শিষ্যগণ,এই গুরুগত প্রাণ গরীব শিষ্যদ্লকে 
-ঝলিলেন “গোস্বামী মহাশয়কে খণ করিয় দান করিতে 
কে বলিয়াছিল ?” কেহ বলিলেন “দান করার পূর্বের 
*গোম্বামী মহাশয় কি আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাস] 
করিয়াছিলেন ?৮ কেহ বলিলেন “যাহার টাকা নাই 
তাহার দান করিবার নাম পাড়ান কেন!” যাহার মনে 
যাহা আমিল সে তাহাই বলিল। ফলতঃ ধনী শিষ্যগণ 
এক পয়স। ব্রিল না অথচ লক্ব। চওড়। বাত শুনাইয়। দিল] 
খযাহাদ্দের অর্থই সর্বন্ধ, তা--1 এইরূপ কথ। ভিন্ন আর কি 
বঝলিবে ? - তাহার! জানে এজগতে অর্থ ভিন্ন আর কিছুই 
নাই। অর্থই পরম দেবত।। 

যাহ। হউক গ্ষরিদ্র ও মধ্যবিভ্র .শিষাগণ গুরুর খণ 


পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের ধণ। ৪৮১ 


শোধ করিবার একটা স্থযোগ পাইয়া আপনাদ্দিগকে মহা 
ম্তাগ্যবাল জ্ঞান করিলেন । এই সকল শিষ্য মধ্যে কেহ 
স্্ীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, কেহ জমি, কেহ বাড়ী, কেহুবা 
পুক্ষণি নিক্রুয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া গোস্বামী মহাশয়ের 
নিকট টাকা পাঠাইতে লাগিলেন । যহাদের এ সব 
কিছুই নাই তাহার! ধণ করিয়! টাক] পাঠ।ইলেন ; আবার 
কেহ পুস্তকের কপিরাইট পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া যাহ! কিছু 
পাইলেন তৎ সমুদয় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠা ইয়া 
-দিলেন। 
এই সকল গুরুগত প্রাণ শিষ্যের মনি তার্ডার ব। 
রেজেউরী-ডাকে টাক! পাঠাইবার বিলম্ব সহ্য হইল ন। 
"যাহার যতছুর সাধ্য তিনি 7:0115-4578 [1006$-০00৩[ 
দ্বারায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইতে লাগি- 
লেন। পুরীর পোষ্ট আফিসে মহা হুলস্থুল বাপার উপ- 
স্থিত হইল। দিবা-রাত্রি কেবল টেলিগ্রঠফিক মনি 
অর্ডার। পোন্টমাটার কেরাণী ও পিয়ন এই সমস্ত 
মণি অর্ডার গ্রহণ ও বিলি করিতে অশক্ত হুইয়। পড়িলেন। 
এজন্য পোষ্ট-আফিসের কন্তার জটায়াবাবার টোলিগ্রা- 
ফিক মণি অর্ডার বিলির জন্য আালাহিদা একট! বিভ/গ 
খুলিয়া দিলেন। 
টাকা আমদানি আারস্ত হইয়াছে; আবার সেই ঞণ- 


কা ভভঙক চান 5৮০5 ১১৯১ 5), ০১0. কব 


৪৮২ সন্গুরুর লীলা : 


হুঈল। সরলনাথের খাতা পত্র হিসাব কিতাব কিছুই নাই, 
কাহার কাহার নিকট হইতে খণ করিয়াছেন,কে কত টাকা 
পাইবে কিছুই জানা নাই। এক্ষণ খণ শোধে প্রবৃন্ত 
হইয়া প্রত্যেক দোকানদারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাস 
করিতে লাগিলেন, “ভাই কত টাকা! পাইবে ?৮” যে যাহা 
চাহিল, সরলনাথ তাহাকে তাহাই দিতে লাগিলেন। 
পলোকানদারের খাতাটার পাতা উপ্টাইয়াও একবার দেখা 
হইল না। লোকে বলিতে লাগিল দোকানদারগণ কেহ 
দেড়গুণ, কেহ ছুইগণ লইতেছে, তাহাতে সরলনাথের 
ভ্রক্ষেপ নাই । প্রত্যেক দোকানদার ও পাওনাদ্দারকে 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস! করিয়! তাহাদের সমস্ত পাওন! মিট।- 
ইয়। দিয়া অদিলেন। 

ঘটা বিক্রেতা ডেপুটী মাঁজিছ্রেটি বাবু জগচ্চন্দ্র রায় 
ও যুন্সেফ বাবু কিশোরী মোহন সেনকে জামিন লইয়া 
ঘটা দিয়াছিলেন ; এক্ষণ সেই ঘটি বিক্রেতা চোরের মত 
সেই উচ্চপদস্থ রাজকর্দুচারীর নিকট টাকার জন্য হাটা 
হাটি করিতে লাগিল? সে কোন দিন তাহাদের দেখা 
পায় না, কোন দিন একজনের দেখ! পায় ত আর জন্মের 
দেখা পায় না। ফোন দিন যদি দেখা পাইল, তাহাদের 
ফুরশ্ুত হইল ন!। এইরূপে ঘটিওয়াল৷ মাসাধিক কাল 
হাঁটাইাটি করিয়। হয়রাণ পেসমান হইতে লাগিল! 
অবশেষে তাহারা দৌকানদারকে তাহার খাতাপত্র চালান 


পু্ীধামে গোস্বামী মহাশয়ের পবন) ৪৮৩ 


ইত্যাদি সহ তলব করিয়। আনাইয়া খরিদেরদর শানিবার 
খরচা, কসিয়া মাজিয়। টায়ে টায়ে দোকানদারের পাওনাটা 
খিটাইয়া দিলেন। ঘটিওয়ালা এ-ক্ষেত্রে বড় কিছু লাভ 
করিতে পারিল না, তবে আসল টাকাটা পাইয়া হাপ 
ছাড়ি বাচিল। 

এই সব ব্যাপার দেখিয়। একদিন গোস্বামী মহাশয়ের 
€কোন শিষ্য গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“পিরলনাথ নেহাত নির্বেবাধ, যে যাহ। চাহিল সরলনাথ 
তাহাকে তাহাই দিয়া আদিল, আর এই ঘটিওয়াল! এত 
কাল হ'াটাহণাটি করিয়া মরিল, উপযুক্ত লাভও পাইপ না, 
" এ কেমন হইল?” গোস্বামী মহাশয় ইহার উত্তরে বলি- 
পেন “দে!কানদারগণ আমাকে বিশ্বাস করিয়া টাকা ও 
কিনি যোগাইয়াছিল, তাহাদেরও একট। পুরস্কার আছে 
ঘটিওয়াল। আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাহার 
বিশ্বস্ত কিশোরী বাবু ও জগ বাবুঃ তাহাকে যাহা দিলেন 
সে তাহাই পাইল ।” 

অল্প দিন মধ্যে সমস্ত ধাণ পরিশোধ হইয়া গেল। 
গোস্বামী মহাশয় খণশোধের সংবাদ পাইয়াও প্রত্যেক 
দৌকানদারকে পুনরায় সধাইবার জন্য সরলনাথকে প্রেরণ 
করিলেন । সরলনাথ পুনরায় প্রত্যেক দোকানদারের 
নিকট গিয়া জিজ্ঞাস! করিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে 


৪৮৪ সদশুরুর লীলা । 


পুরী অবশ্থিতি কালীন গোস্বামী মহাশয় যখন 
এজগন্গাথ দর্শনে মন্দিরে যাইতেন তখন অনেকগুলি 
টাকা সঙ্গে লইয়! যাইতেন। ঠাকুর দর্শনের পদ 
ফিরিয়া আপসিবার কালীন ভিখারিগণ দলে দলে 
তাহার নিকট উপন্িত হইয়া ভিক্ষা চাহিত। তিনিও 
তাহাদিগকে দান করিতেন। এক দিন ঠাকুর দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় ভিথারিগণ 
ভিক্ষার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনিও 
তাহাদিগকে টাকা দিতে লাগিলেন। এক জন 
ভিখারী আমি পাই নাই বলায় তাহার হাতে একটী 
টাকা ' দিলেন, পুনঃ এ ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরে আমি 
পাই নাই বলিয়া হাত পাতায় তাহার হাতে দুইটা টাক 
দিলেন, সে জাবার কিছুক্ষণ পরে 'আমি পাই নাই বলয় 
হাঁত পাতায় তাহার হাতে তিন টাক! দিগেন, আবার আমি 
পাই নাই বলিয়। হাত পাতিলে গোস্বামী মহাশয়ের কোন 
শিষ্য বলিল “এব্যক্তি বড়ই ধূ্ধ, মিছাম্ছি আমি পাই নাই 
আমি পাই নাই বলিয়া তিনবার লইয়াছে, আবার আমি 
পাই নাই বলিয়! হাত পাতিতেছে » এই কথা শুনিয়া 
গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “আমি সমস্তই জানি জগনাথ 
দেব দান করিতেছেন চুপ কর না,” এই কথ! বলিয়। 
গোম্বামী মহাশয় এ লোকটার হাতে আবার পীচ 


পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের খন ৪৮৫ 


বহিয়া যাইতেছে আগর! তাহাতে হাত 'ধুইযা পা; 
হইতেছি | 

সংসারী লোকে গোস্বামী মহাশয়ের এই দান-ব্যাপার 
সমর্থন করিতে পারিতেন না। তীহার নীতিশান্্র দেখা- 
ইয়া বলিলেন দানের জন্য ধণ করা কর্তব্য নহে! যাহার 
খণশোধের সঙ্গতি আাছে দে বরং খণ করিতে পারে, যাহার 
সে স্ঙ্গতি নাই তাঙ্নার পক্ষে খণ করা অতীব অন্যায়। 
গোস্বামী মহাশয়ের ক্কণ করা উচিত হয় নাই। তাহার 
ধণ শোধের সঙ্গতি ছিলনা। যদি প্ণশোধ না হইত 
তাহা হইলে পাওনাদারগণ সর্ববপ্থান্ত হইয়া আজীবন ছুঃথ 
সাগরে ভাদিত ও গোস্বামী মহাশয়ও নাস্তানাবুদ হই- 
তেন। আর যদিও শিষ্যগণ অতিক্রেশে এই বিপুল খণ 
পারিশোধ করিয়াছিল কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে অনেকটা 
বেগ পাইতে হইল, অথচ এই দানের ছারায় বিশেষ কোন 
উপকার হইল না। এই বিপুল অর্থ যদি জনসাধারণের 
কোন হিতকর কার্যে ব্যয় হইত তাহা হইলেও দেশের 
একট। উপকার হইত। এই অর্থ বৃথা নষ্ট কর! 
হইয়াছে । 

সংসারী লোকের এই সকল কথায় পাঠক মহাশয় 
গণের মনে একট। দারুণ খটকা লাগিতে পারে । আপ- 
নার! মনে করিতে পারেন গোস্বামী মহাশয় ভ্রান্তির বশ- 
বস্তা হইয়। এই দান কার্ধয সম্পন্ন করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে | 


৪৮৬ সদ্গুরুর লীলা । 
গোস্বামী মহাশয় মায়াতীত পুরুষ। মায়।তীত পুরুষের 
কখনও ভ্রান্তি হইতে পারেনা মায়া সত্যকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত করে। গোস্বাদী মহাশয়ের বাসনা 
কামনা কোন প্রকার আসক্তি বা নিজের একটা ন্লাধীন 
ইচ্ছা ছিল না) ভগবান তাহাকে যাহ! আজ্ঞা করিতেন, 
অনুগত ভূৃত্যের ম্যায় তিনি তাহাই প্রতিপালন করিতেন । 
৬জগম্াথদেৰ এই দান করিবার জন্য তীহাকে প্রত্যক্ষ 
আাদেশ করিয়াছিলেন । উষ্টদেবের আজ্ঞা পালনের জগ্য 
তিনি এই দান-কার্যে ব্রতী হন। ইহার ভাবীফলের 
দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই । নিজের সম্তানসম্তুতি 
বা! পরিবারস্থ লোকের জন্য একটা পয়সাও সঞ্চয় করেন: 
নাই। তাহার] কাল কি খাইবে একবারও ভাবেন নাই, 
গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা বাবু জগদ্ধুমত্র পুত্রের জন্য 
একথানী রেশমী কাপড় খরিদ কারিয়া আনায় তিনি. 
ধমক দিয়া! বলিয়াছিলেন “এ টাকা কাতার যে তুমি পুত্রের 
জন্য রেসমী কাপড় খরিদ করিয়া আনিলে ? গোস্বামী 
মহাশয় বলিলেন এই সমস্ত টাকার মালিক স্বয়ং জগনাথ 
দেব, আর এই দান কাধ্য তীহারই কাধ্য;ঃ গোন্সামী মহা- 
শয় কেবলমাত্র একটা উপলক্ষই তাহার সহিত দানের 
জার কোন সংত্রব ছিল না । 

গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী এই দাঁনের প্রতিবাদ, - 
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আবিশ্বাসী তাহাদিগকে এইস্থানে থাকিতে নাই | ভগবান 
দান করিতেছেন আর মানুষ হাহাকার করিতেছে 1 

এই দান-ব্যাপ!রে দোকানদার বা পাওনাদারগণের 
কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহা লাভবানই হইয়াছিল । 
যে সমস্ত দোকানদার গোস্বামী মহাশয়কে খণ দিয়া- 
ছিল সকলেরই আর্থিক উন্নতি হইয়াছে এবং এই 
উন্নতির মূল যে জটীয়া বাবার কৃপার তাহা সকলেই হৃদয়- 
নম করিয়াছে। নব 

গোস্বামী নহাশয়ের যে সকল শিষ্য তারা এই 
বিপুল খণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন, উহাদের ও 
কোন ক্ষতি হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন 
যাহারা তাহার এই খণ পরিশোধের জন্য টাকা দিবেন, 
তিনি তাহাদের টাক! পরিশোধ করিবেন। যেদিন সমস্ত 
খণ পরিশোধ হয়, তাহার পরদিন গোন্বীমী মহাশয় দবেহ- 
ত্যাগ করেন। এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, গোস্বামী 
মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, যাহার] খণ পরিশোধের জন্য 
টাক! দিবেন তিনি তীহাদের সে টাকা পরিশোধ করিবেন, 
এ কথাটা স্থির থাকিপ কই? আমি এ কথার উত্তরে 
বলিতেছি, যে স্ব লোক গোন্দামী মহাশয়ের খন শোধের 
জন্য টাক দিয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয় সেই সমস্ত 
লোকের দেনা প্রচুর রূপে পরিশোধ কারয়াছেন। 


ডিরাঞ্লরালানবি ক রস্র পরান রর. *ন্টারারার৮ প্ররারররাের্যা জার রর নতি ন্রর ৭ পলির 


৪৮৮ সদ্গুরুর লীল'। 


দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত লোকেই প্রচুর লাঃবান হইয়া- 
ছিলেন এবং যে যেমন লোক তাহার তেমনি আর্থিক 
উন্নতি হইয়াছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আপনারা এই 
কথাটা ছাল করিয়। বুঝিতে পারিবেন। স্বনামখ্যাত বাবু 
মনোরগুন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় দরিদ্রত৷ প্রযুক্ত পুস্তকের 
কপিরাইট বিক্রয় করিয়া গোস্বামী মহাম্চয়কে টাক] 
দিয়াছিলেন। এই টাকা দেওয়ার পরই তিনি প্রভৃত 
ধনশালী হুইয়াছিলেন। আপনার! কদাচ মনে করিবেন 
না মনোরঞ্জন বাবু কেবল নিজের পরিশ্রম ও মধ্যবসায়' 
গুণে ধনশালী হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহার যু'ল 
গুরুর দান। 

এই খণ পরিশোধ দ্বারায় শিষ্গণের আর একটা 
মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে । তীহাদের অনেক, 
কর্মাক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে ॥ 
পুনীর দেনা ভগবানের নিজের দেনা, যাহারা এই দেন] 
পরিশোধ করিয়াছেন, ভগবান তাহাদিগকে পুরস্কৃত না 
করিয়। কি থাকিতে পারেন ? 

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে যাহারা নিতান্ত 
হতভাগ্য কেবল তাহারাই; এই খণ শোধে অগ্রসর হয় 
নাই। আদল কথা ভগবান কৃপা করিয়া ধাঁহার নিকট, 
বাহা লইয়াছেন, কেবল তিনিই তাহা দিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
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পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের খণ। ৪৮৯, 


পারেন নাই ! ভগবানের লীল! কে বুঝিবে ? বিশ্বাসী- 
গণের মধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের এই দান কোন প্রকারে, 
দুষণীয় হয় নাই। 


৮ পাত 


তৃতীয় কন্যা নবনলিনীর বিবাহ। 


গোস্বামী মহাশয় পুরীতে অবস্থিতি কালিন ১৩০৫ 
সালের ফাল্গুন মাহায়ম বসর প্রাপ্ত সবজজ ব্যাজডা- 
নিবাসী বাবু ভ্রেলোক্যদাথ “মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমরনাথ 
মিত্রের সহিত আমার তৃতীয় কন্যা নবনলিনী দাপীর 
বিবাহের সম্বন্ধ হইলে আমি গোস্বামী মহাখয়ের অনুমতি 
প্রার্থন। করিয়া পত্র লিখিলাম। এই পত্রের উত্তরে 
গোসশ্বামী মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন “ত্রলোক্য বাবুকে 
আমি জানি, সে পরিবারে আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া 
উচিত নয় 1” 

অমরনাথ পরম বৈষ্ণব, মতস্া মাংসাহারী নহে, আতপ 
অন্ন আহার করে, সদাচারী ও হরিপরায়ণ চরিত্রবান যুবক। 
অমরনাথের স্বভাবও অতি মধুর। আমি ভমরনাথের এই 
সকল গুণের কথার উল্লেখ করিয়া পুনরায় গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলাম তাহাতে তিনি যেন 
অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন “তবে বিবাহ দিতে পার।” 

আমি মোহ মুগ্ধ ;:এতদিনেও সদ্গুরুর মহিম! 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই নাই। গোস্বামী মহাশয় 


২১721 নবনলিনীর বিবাহ । 3৯৯ 


তখন অমরনাথের চরিত্র বণন করিয়। আর তাহাকে 
শনুরোধ পত্র লেখা উচিত হয় নাই। সদৃগুরু একবার 
মাত্র উঙ্গিত করেন, শিষ্য যদি সে কথা প্রতিপালন ন৷ 
করে তাহা হইলে শিষ্যের অভিরুচির উপর শিষ্যকে 
ছাড়িয়। দেন। শিষোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। 

গুরুর পত্র পাইয়া] তাহার অনুমতি হইয়াছে $বিবেচনা 
করিয়া ১৩০৬ সালের শাষাঁড় মাহায় নবনলিনীর সহিত 
অমরনাথের বিবাহ দিলাম। ইহাতেই আমার ভাবী 
বিপদের বীঙ্গ রোপিত হইল। পাঠক মহাশয়গণ এই 
বিপদের কথ পম্চাৎ জানিতে পারিবেন । 


স্পা 


সরলনাথের পুরী ত্যাগ | 


১৩০৪ সাল ২৪শে কান্তিক তারিখে গোস্বামী মহাশয় 
পুরী রওনা! হইলেন আমি তাহার আহ্ভায় বোলপুরে 
আসিয়া! ওকালতী করিতে লাগিলাম। যদিও গুরুর 
অদর্শনে কাতর হইয়া পড়িলাম, তথাপি গুরু আজ্জা স্মরণ 
করিয়া ধৈর্য সহকারে নাম লইয়া! বোলপুরেই জবস্থিতি 
করিতে লাগিলাম। গুরু দুরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, 
প্রাণের বন্ধু পণ্ডিত মহাশয় ও সরলনাথ ভাধা বোলপুব 
ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন, আমার মনের কষ্ট মনে ম্‌নে 
চাপিয়া রাখিয়া কোন রকমে দিন কাটাইতে জাগিলাম। 
পণ্ডিত মহাশয় ২৪ দিন অন্তর পুরী হইতে পত্র লিখিয়া 
তথাকার বিস্তারিত সংবাদ ও গোস্বামী মহাশয়ের লীল৷ 
আমাকে জানাইতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যে আর 
আমার পুরী যাওয়া হল না। তদপর গোস্বামী মহা- 
শয়কে বিষ-প্রয়োগের সংবাদ পাইয়। বড়ই বিচলিত হই- 
লাম। পুরী যাইবার মনন্থ করিলাম। এমন সময় পণ্ডিত 
মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত হইলাম বিষ নষ্ট হইয়াছে, গোস্বামী 
মহাশয়ের দেহ স্থস্থ হইয়াছে তাহাকে কলিকাত! লইয়! 


জরলনাথের পুরাত্যাগ । ৪৯৩ 


যাইবার জন্য গ্রীমার ভাড়। হইয়াছে তিনি স্বর কলিকাতায় 
যাইতেছেন। 

পুরী হইতে পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যহ টেলিগ্রাম পাঠাইয়। 
গোস্বামী মহাশয়ের শারীরিক অবস্থ। জানাইতে লাগি- 
লেন। ১৩০৬ সালের ২০শে জোক্ঠ আমার নিকট টেলি- 
গ্রাম আসিল গোস্বামী মহাশয় ভাল আছেন। পর দিন 
টেলিগ্রাম পাইলাম গোম্বামী মহাশয় ২২শৈ তারিখে রাত্রি 
৯টার সময় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার সঙ্গে আর 
দেখা হইল না। আমি তীহার দেহ ত্যাগে নিতান্ত 
শোকাভিভূত হইলাম। এ জাবনে আমার যাহ! কিছু 
স্থখ ছিল, তাহা এই খানেই শেষ হইল। 

গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগের বিবরণ তীহার 
জীবনী লেখকগণ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, সে জন্য 
আঁমি আর এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম ন1। 

পুরীর বিখ্যাত নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পাহাড়ে 
গোস্বামী মহাশয়ের দেহ সমাধিস্থ কর! হয়। সেই অবধি 
এই সমাধির সেব! পুজা চলিয়া আসিতেছে । গ্রোস্বামী 
মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ভক্তিভাজন যোগজীবন গোস্বামী 
এই সমাধির সেবাইত হইয়া সেব। পুজা চালাইতে 
লাগিলেন । 
গোম্বামী মহাশয়ের আকাশ-বৃন্তি ছিল,ভগবান তাহার 
সমস্ত ভার বহন করিতেন। এখন যোগজীবন সেবাইত 


৪৯৪ সদ্গুরুর লীলা । 


হইয়া অর্থাভাবে পতিত হইলেন। তিনি খণ করিবার 

অভিপ্রায়ে সরলনাথকে ডাকিয়া বলিলেন-_ 

যোগজীবন_-পুরীর দোকানদারগণ তোমার পৰিচিত ও 
তোমার বিশ্বাসী, তুমি তাহাদের নিকট হইতে, 
কিছু টাকা ধার করিয়া! আনিয়া দাও । 

সরলনাথ--আমি টাক! ধার করিতে পারিব না, 

যোগজীবন-_কেন ? তুমি বাবাকে হাজার হাঙ্জার টাকা 
ধার করিনা আনিয়া দিতে, আর আমাকে 
সামান্য টাকা ধার করিয়। আনিয়া দিতে 
পারিবে নাঃ 

সরলনাথ--যখন গোস্বামী মহাশয় আমকে টাক। আনিতে 
বলিতেন, 'ঠধন আমার মনে কোন সংশয়ের 
উদয় হইত না। আমার মনে হইত যেখানে 
যাইব সেইখানেই টাকা পাইব। এখন আমার 
মনে নানা সংশয় ছপস্থিত হইতেছে । আমার 
মনে হইতেছে আমি বিদেশী লোক, আমার 
চাকরী বা বিষয় সম্পন্তি কিছু নাই, আমি কি 
বলিয়া লোকের নিকট টাকা ধার চাহিব? 
আর লোকেই বা আমীকে টাক। ধার দিবে 
কেন? ইত্যাদি নানারূপ সংশয় হইতেছে। 
টাকা ধার করা আমার কাষ নহে; আমি 
টাকা ধার করিতে পারিৰ না। 


সরলনাথেয় পুরীত্যাগ 1 ৪৯৫ 


যোগজীবন সরলনাথের এ ইব সরল কথার মর্ধ্যাদা 
দিতে পারিলেন না। তিনি সরলনাথের উপর মনে মনে 
বিরক্তগ হইলেন। সরলনাথ যোগজীবনের বিরক্তির 
ভাব বুঝিতে পারিয়া পুরী পরিত্যাগ করতঃ কলিকাতায় 
চলিয়া আসিলেন। 

সরলনাথ কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়া আমার 
বাসায় কিছুদিন অবশ্থিতি করিলেন। আমি বলিলাম, 
ভাই তোমার আপনার বলিতে কেহ নাই। তুমি জীবনের 
শেষ কয়টা দিন এই স্থানেই থাক। যেমন জুটিবে ছুই 
ভাইয়ে তেমনি খাইব। আর কোথায়ও যাইও ন|। 
উচুয়ে একত্রে সাধন ভজনে আনন্দে কাল-যাপন করিব। 

সরলনাথ ভায়৷ এক স্থানে থাকিতে পারেন না. 
তিনি কিছুদিন বোলপুরে থাকিয়া আবার অন্যত্র চলিয়! 
গেলেন । যোগজীবন ভায়ার মৃত্যু হইলে আবার পুরী 
গিয়। কতক দিন তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তদপর 
নানা স্থান ঘুয়িয়া কিরিয়! রি আবার পুরীতেই অবঃ 
স্থিতি করিতেছেন। 


তীর্থ-পর্ধযটন। 


০8৯5 


গোস্বামী মহাশয়ের অভাবে পণ্ডিত মহাশয়, বা সরলনাথ 
জামার নিকট থাকিলে আমি কতকটা ভাল থাকিতে 
পারিতাম ; কিন্তু ইহাদের সকলের অভাবে, মামার বুক 
ভাঙ্গিয়। গেল; শামি জীবন্মমত অবস্থায় একাকী সাধন 
ভজনে কালাতিপাভ করিতে লাগিলাম। ১৩০৬ সালের 
আশ্বিন মাহায় পূজার ছুটী হইল। বরিশাল জেলার অন্তর্গত 
ভারুকাটা নারায়ণপুর গ্রাম নিবামী বাবু চন্দ্রকান্ত দত্ত 
আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি গোস্বামী 
মহাশয়ের শিগয। গুরু ইহাকে তীর্থ পর্যটন করিবার 
আদেশ নিয়াছিলেন। ইহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল 
নহে । কায় ক্রেশে সংসার এতিপারন করেন । 

এই সময় পণ্ডিত মহাশয় গোবিন্দ কুণ্ডে কুটার বীধিয়া 
মাধুকরী করিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন তাহার 
সহিত দেখ। করিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। আমি তীহাকে 
সংবাদ দিয়া বাবু চন্দ্রকান্ত দস্তকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ 
পর্যটনে বহির্গত হইলাম। মামার সঙ্গে আমার মুহুরি 
তিনকড়ি সরকার, নববিবাহিত জামাতা অমকনাথ সিল 


তীর্থ পর্যটন | ৪৯৭ 


তাহার গুরু ভয়ি ও জাত্ীয়া নগেন্দ্রবাল! সরস্বতী ও 
নাহার স্বামী বাবু খগেন্দ্রনাথ ুস্তফী তীর্থ-পর্যটনে 
চলিলেন। 

আমরা প্রথমতঃ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! গদাধরের 
ভ্রীপাদপদ্ে 1পতলোকের পিগু দান করিয়া, ফন্তুতে 
বালির পিগু প্রদান করিলাম। তদপর রামগয়ায় গিয়া 
তথাকার ঠাকুর দর্শন করিলাম । গোম্বামী মহ শয় পুর্ব্ব 
জন্মে যে অশ্ব বৃক্ষের ডালে “গু রাম” লিখিয়াছিলেন, 
'সেই বৃক্ষ দেখিয়। নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিলাম । ডালের 
'লেখ। প্রায়ই পুরিয়! গিয়াছে, ভাল করিয়া দেখিলে ডালে 
যে “ও রাম” লিখিত ছিল তাহা বুঝ। যায়। 

এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রহ্য় শ্রীযুক্ত 
কুলদাকান্ত ব্র্গচারী আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে কঠোর সাধনে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্দেয় শ্রীযুক্ত 
বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধায় গয়ার জজ কোর্টে ওকালতী 
কার্য করিতেছিলেন। আমর! আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে 
গিয়া ব্রঙ্মাচারী মহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম । 
তথায় গোস্বামী মহাশয়ের ভোগ দিয়া সকলে মিলিয়! 
প্রসাদ পাইলাম। 

রঘুবর দাঁস বাবাজী পুর্বেব এই আশ্রমে থাকিতেন, 
তাহার দণ্ডাঘাতে এই আকাশ গঙ্গ। পাহাড়ে, পাহাড় ভেদ 
করিয়া যে জলশোত নির্গত হইযাচিল "১৯ 7৯০ 2 
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করিলাম ও তথায় স্নান করিলাম । জল সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্য- 
প্রদ( নাতি শীতোঞ্চ। এই আশ্রমের যে গুহায় 
গোস্বামী মহাশয় বারদিন সমাধি অবস্থায় ছিলেন, সেই 
গুফাটা দর্শন করিলাম! পাহাড়ের শিখরদেশ যেস্থানে 
গোস্বামী মহাশয়কে পরমহংসদেব দীক্ষ! দিয়াছিলেন, সেই: 
শিখরদেশে উঠিয়। সেই স্থান দর্শন করিলার্ম ও তথায়; 
গড়াগড়ি দিলাম। ৭ 

যুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় এই পাহাড়ে 
একাকী থাকিতেন। তাহার অযাচক বৃত্তি। প্রত/হ 
ঝরণার জলে ২৩ বার স্ান। দিবারাত্রি সাধন-ভজনে, 
কালাতিপাত করিতেন ৷ বেলা অপরাহে বরদা বাবুর 
বাসা হইতে কিছু খাবার আসিত, তিনি তাহাই একবার: 
মাত্র আহার করিতেন। তীহার শরীরের জ্যোতি, 
সাধনের অনুরাগ ও তীব্রতা এবং তন্মধ্যে গুরু শক্তির 
প্রভাব দেখিয়া আমি পরম পুলকিত হইনাম। তাহার 
বৈরাগ্য ও সাধনে অনুরাগ দেখিয়া আমি তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ ধন্যবাদ দিলাম। প্রাণপণে সাধনভজনে জীবন অতি- 
বাহিত করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিলাম। 
তিনিও আমাদিগকে পাইয়। পরম প্রীতিলাভ করিলেন। 

গয়ার দর্শনীয় স্থান সমুহ দেখিয়! বুদ্ধগরায় গিয়া বুদ্ধ- 


দেবের প্রাচীন প্রতিমুত্তি ও মহারাজ অশোকের প্রস্তর 
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মহামহিমান্বিত বুদ্ধদেব বোধিন্বতব লাভ করিয়াছিলেন, সেই 
স্থান দর্শন করিয়৷ পরম পুলকিত হইলাম। এক্ষন মার সে 
বোধিত্রম নাত, একটা নৃতন আশ্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে মাত্র । 

তামরা গয়। হইতে কাশী রওনা হইলাম, এখানে 
গঙ্গাপুত্রগণের বড়ই অত্যাচার । তাহাদের অত্যাচারে 
কাশিতে কিছুমাত্র শান্তিলা করিতে পারিলাম না। 
মনিকর্ণিকার স্থান, বাঝ বিশ্রেশ্বর ও অন্পুর্ণ। দর্শন করিয়া, 
তিন [দন মাত্র কাশী বাদ করতঃ বৃন্দাবন অভি গে 
রওনা হইলাম। 

পণিত মহাশয় গোবিন্দকুণ্ডে দাধন-ভঞ্জনে কালাতিগাত 
করিতেছিলেন, আমাদের শ্রীবুন্দাবন গমনের সংবাদ পাইয়া 
আমাদের জন্য বাসাভাড়া, চাকর ইত্যাদির খন্দোবস্ত 
করিবার জন্য তিনি আ্রীবৃন্দাবনে আসিয়! সমস্ত ঠিকঠাক 
করিয়। আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেহিলেন। 
আমরা আ্রবৃন্বাবনে পৌছিয়। তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া 
পরমানন্দ লাভ করিসাম।. 

পণ্ডিত মহাশয় আমার পরম হিতৈষী ধর্মবন্ধু ছিলেন, 
আমার ধন্মলাভ হইলেই তীহার পরমানন্দ। যদিও 
এই ময় তাহার প্রত্যহ ভ্বর হইত, তথাপি তিনি আমা- 
দিগকে এক দণ্ড বিশ্রাম করতে দিতেন না। প্রত্যহ 
ভোর বেলায় আমাদিগকে বিছানা হইতে উঠাইয়। 
তখমার্দিগকে লইয়া ঠাকুর ও সাধ দর্শনে বহিগগত হই'তন । 


৫০ অদগুরুর লীলা। 


যেস্থানে যে ঠাকুর ও সাধু সজ্জন আছেন সকলের নিকট 
লইয়৷ গিয়। দর্শন. করাইতেন। এই গোবিন্দদেব, এই 
তাহার প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, এই গোপীনাথ, এই মদ্ন- 
মোহন, এই রাধারমণ, এই রাধাদামোদর,এই গোকুলানন্দ, 
এই শ্মামহুন্দর, এই বঙ্কবিহারী, এই রাধাবল্লভ, এই 
কিশোরীবল্পভ, এই ভূতেশ্বর মহাদেব-দর্শন কর। 
পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে শেঠের বাড়ী, লালাবাবুর 
কুপ্ত, তীহার সমাধি, তানশেনের গুরু .হরিদাসের সমাধি, 
সনাতন গোস্বামীর সমাধি প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত 
লোকের সমাধি ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন 
করাইলেন। যে যে স্থানে ভেটের বন্দোবস্ত আছে, সেই 
সেই স্থানে তেট করাইলেন্‌। 

আমাদের কল্যাণের ন্য পণ্ডিত মহাশয় আম।দিগকে 
পঞ্চাক্রোশী .শশ্রীবুন্দাবন পরিক্রমা করাইলেন। বনের 
গাপূর্বব শোভা, বৃক্ষবল্লী দর্শন করিলে বোধ হয় তাহার! 
যেন হস্ত প্রসারণ করতঃ সা্টাঙ্গে ভগবানকে প্রণাম 
করিতেছে । নিজ্ভন . বনমধ্যে ময়ুর সকল €ককারৰ 
করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা ও অন্যান 
অনেকগুলি বন্ত পক্ষী আমাদের নিকট ছুটিয়। আসিল। 
পণ্ডিত মহাশয়েয় কথায় আমরা ছোলা! ভাজা, ভুট্টার খই 
ইত্যাংদ সংগ্রহ করিয়া! লইয়া গিয়াছিলাম, সেই সমস্ত 


তীর্থ পর্ধ্যটন । ৫০১ 


খাইতে খাইতে আমাদের পশ্চা পশ্চাৎ অনেকদুর 
পর্যন্ত আসিতে লাগিল। 
রাস্তায় রজের কথ! আর কি বলিব? রজ এমন 
মোলায়েম যে শরীরে লাগিলে শরীর যেন জুড়াইয়া যায় 
আমি কতকদুর পর্য্যন্ত যাই, মার পণ্ডিত মহাশয় বলেন 
এই স্থানে কটা সাফ্টাঙ্গ দাও । এইরূপ মাঝে মাঝে 
আমাকে সাফ্টাঙ্গ দেওয়াইয়। লইয়! যাইতে লাগিলেন । এই 
ধীর-সমীর, এই রাধাবাগ, এই রাসস্থলী,এই দাবানল-কুণড, 
এই ব্রঙ্গকুণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া ভগবানের লীলাস্থল 
সমুহ দশন করাইতে লাগিলেন । 
রাদস্থলী দেখাইয়! বলিলেন,এই স্থানে একবার গড়াগড়ি 
দাও। আমি তাহার কথায় গড়াগড়ি দিলাম। বনমধ্যে 
এইরূপে যাইতে যাইতে আমার বুকের উপর কি একটা 
পড়িয়! ভূত ল গড়িয়া গেল | আমি তাহা কুড়াইয়। লইয়া 
দেখিলাম একটা সুন্দর দোন1 ইহা মাকড়শা বা শন্য 
কোন কীটের তন্ত দ্বারায় নির্মিত হয় নাই, ইহ! বৃক্ষের 
একটি পত্রের দ্বারায় স্থনির্িত, একটি বৌট।,মামি গোস্বামী 
মহাশয়ের মুখে দোনার কথা শুনিয়া পূর্বে তীহাকে 
কভবিজ্রুপ করিয়াছিলাম। এক্ষণ গোস্বামী মহাশয়ের 
কথার সত্যতা! প্রমাণ করাইবার জন্য ও আমার দুন্্াতি দুর 
করিবার মানসে ভগবান কৃপা করিয়! আমাকে এই 


শিম বি নি এ দিনে রস ্র্োদারনো এ জি 


২ সদ্গুরুর লীলা। 


করিলাম, আর কোন দৌনা দেখিতে পাইলাম ন!। 
এই দোনা! দেখিয়া আমার আন্সগ্রানি উপস্থিত হইল। 
আমি--আাপনাকে শত শত ধিক্কার দিলাম। রাত্রি ৯টার 
সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম | 

যে দিন নিকুপ্তবন দর্শন করিতে শিয়াছিলাম 
সেই দিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় ময়,র-মুকুট কাবার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি চিরকুমার, অনিকেতন, এবং 
আযাচক। দেহে মালা তিলক ইত্যাদি কোন সান্প্রদীয়িক 
চিহ্ন নাই। ইহার আদৌ কোন বেশ নাই। আহারের 
কোন চেষ্টা করেন না। কেগ ইন্ছাপুববক কিছু দিলে 
আহার করেন। ইহার শরীর হ্থদৃট ; সর্বদাই পাগলের 
ন্যায় আপন মনে একাকী নিজ্জনে গান ও নৃত্য কপিতে- 
ছেন। ইহার মন্তুকোপরি সর্বদাই মযুরের পাখার 
একট! মুকুট থাকে এইজন্য ইহাকে সকলে ম্যুর-মুকুট 
বাব! বলে। . 

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন এক দিন ইনি ঠাকুর বন্ধু- 
বিহারীর মন্তকে শিখিপুচ্ছ দেখিয়। নিজে শিখিপুচ্ছ 
ধারণ করিয়াছেন ॥ ইনি আদৌ লবণ খান না। যে দ্দিন 
ইহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; সেই দিন অপরাহ্ছে তিনি 
আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি অযাচক 
জানিয়। আহারের কথ! জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 
সমং্ঞ ছিন ভাতার ভয় নাই | ভাই কথ! গুনিযা আমরা 
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তীহাকে বাহার করাইলাম। তিনি যতসাগাগ্ত আহার 
করেন। এই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ অপরাহ্তে এক 
একবার আমাদের বাসায় আসিতেন। 

ময়ুর-ুক্ট বাবা আমাদিগকে মত্যন্ত ভাল বাসিতেন। 
আমর! যেদিন রাধাকুণ্ড গিয়া অবস্থিতি করি. সেই দ্রিন 
ঘোর অন্ধন্ধারে রাত্রি ৯টার সময় তিনি রাধাকুণ্ডে আমা- 
দের বসায় গিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা তীহাকে 
দেখিয়। অবাক হইয়া গেলাম। আমর! জিজ্ঞাসা করি- 
লাম “আমরা রাধাকুণ্ডে আসিয়। এখানে অবস্থিতি করি- 
তেছি, আপনি কেমন করিয়। জানিলেন? আর এই ঘোর 
অন্ধকারে হিংঅ জন্তু সমাকুল অরণ্যের ভিতর দিয়! 
কি করিয়া আপিলেন ?” তিনি হাসিয়। উত্তর দিলেন 
“এ সব জারগায় আমার যাতায়াত আছে,লামি এই রাত্রেই 
ফেরত গিয়। কুস্থম-সরোবরে থাকিব” আমরা তাহাকে 
আহার করাইয়া বিদায় দিলাম । তিনি প্রত্হই একবার 
করিয়া আমাদের বাসায় আসিতেন । বহুকাল পরে টের 
পাইলাম তিনি আমার স্বীর্থ। গোন্বামী মহাশয় কুন্ত 
মেলায় তাহাকে কৃপা করিয়াছিলেন । 

আবন্দাবনের ও রাধাকুণ্ডের অনেকগুলি তমাল বৃক্ষে 
শালগ্রাম প্রস্তত হইতেছে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমুস্তি অঙ্কিত 
হইতেছে, পণ্ডিত মহাশয় এই সব আমাকে দেখাইলেন। 
এই সমস্ত শাল্ঞাম ও প্রতিম্ডিত /কাল কিয়াতী তা 


৫৪ সন্গুরুর লীলা । 


বলিয়া! বোধ হইল না। কালীয়দহের পাহাড়ের যে 
কদম্ব বৃক্ষ হইতে ভগবান কালীয়দহে ঝন্প প্রদান 
করিয়াছিলেন সেই কদম্ব বৃক্ষ ও কালীয়দহ নেখাইলেন। 
এই কাদন্থ বৃক্ষের গুঁড়ি ও ডালে অনেক গুলি রাধাকৃষ্ণের 
নাম অঙ্কিত আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কৃত্রিম বলিয়া 
বোধ হইল। 

এক দিন আমাদিগকে চৌষ্ট্র মহান্তের জমাধি 
দর্শন করাইবার জন্য পণ্ডিত মগাশয় আ 1দিগকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়! গেলেন। আমরা এ সমাধিবাড়ী পৌছিয়৷ 
মহান্তগুণের সমাধি পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। কোন 
সমাধি কোন্‌ মহান্তের জানিবার উপায় নাই। সমাধিতে 
মহান্তের নম থোদিত নাই, সমাধির লোকের! তাহা অবগত 
আছে। সমাধিগুলি দেখিতে দেখিতে, আমি যেমন একটি 
সমাধির নিকট উপস্থিত হইলাম, অমনি আমার শরীরটা 
উচ্ৈম্বরে কান্দিয়া উঠিল। চক্ষের জলে বুক ভাপিয়! 
যাইতে লাগিল। আমি স্থিরভাবে এই ব্যাপারট! 
দেখিতে লাগিলান,কেন এত কান! কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না। দেখিলাম এই কান্নার সহিত আমার নিজের ক্ষোন 
সংঅব নাই, শরীরটা উচ্চৈন্বরে কান্দিতেছে। সকলে 
চতুষ্পাশ্বে দাড়াইয়৷ এই দৃশ্য দ্বেখিতেছেন। 

কিছুকাল পরে কান্নাটাও খামির গেলে পণ্ডিত 
মহাঁশয় এই কামনার কারণ জনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ? 
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সমাধি স্থানের লোকদিগের নিকট গিয়! একজন অভিজ্ঞ 
লোককে ডাকিয়া আনিলেন, সেই লোকটাকে এই সমাধিটা 
দেখাইয়া জি্াসা করিলেন “এই সমাধিটা কোন্‌ মহা- 
সতের?” লোকটা উত্তর করিলেন “এই সমাধি বস্থ 
রামানন্দের সমাধি” । তখন এই কান্নার কারণ বুঝ! গেল। 
বন্থ রামানন্দ আমার পূর্বব পুরুষ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
জনৈক পাশ, বৈষঃবগণ ব্রঙ্গলীলায় ইহাকে চম্পকলত' 
সথী বলিয়। অভিহিত করেন তাহার বংশধর জামাকে 
এই শ্রীবৃন্দাবনে তাহার সমাধির নিকট উপস্থিত হইতে 
দেখিয়া আমাকে জানাইলেন তিনি সিদ্ধ দেহে ভগবানের 
নিত্য-লীলায় বর্তমান আছেন, এবং তাহার কৃপাদুষ্টি 
আমার উপর আছে। আমি এ সমাধিতে গড়াগড়ি দিয়া 
অপর সমাধিগুলি একে একে দেখিতে লাগিলাম। 

অধ্যাত্ম জগতের বিচিত্র ব্যাপার) মায়ামুগ্ধ জীব 
এ জগতের সংবাদ কি প্রকারে জানিবে? আমি এই 
ব্যাপারে যাহা বুঝিলাম তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

শবন্দাবনের যে আমলীতলায় শ্রমন্মহাপ্রভু বসিয়া- 
ছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সেই আমলীতলায় আমা- 
দিগকে লইয়া গেলেন। সেই তেতুল গাছের তলাটা 
একটু বাধান আছে। সে স্থানে উপস্থিত হইয়াই 
উচ্ৈস্বরে কান্দিতে লাগিলাম। কেন কান্দি তাহা বঝি. 


- ৫৫৬ সদ্‌গুরুর লীল।। 


না, অথচ কালা থামাইতে পারি না? আমি কান! 
থামাইবার চেষ। করিতে লাগিলাম কিন্তু শরীরটা থামে 
না, ক্রমাগত কান্দিতে থাকে আর চক্ষে জলে বুক 
ভাসিয়া যায়। একটু স্থির হইলে, শ্রীসনাতন গোস্বামীর 
সমাধি দেখাইবার জন্য আগাদিগকে তথায় লইয়া গেলেন। 
আমর। সমাধি দর্শন করিয়া প্রণাম বন্দনা! করতঃ বেলা 
অতিরিক্ত হওয়ায় বাসায় ফিরিলাম। 

প্রীবন্দাবনের ব্রঙ্ষচারীর বাড়ী ও সাজীর বাড়ী 
প্রভৃতি আর আর স্থুবিখ্যাত বাড়ী ও ঠাকুর-সেব! দর্শন 
করত£'বেল-বনে লক্মমী-ঠাকুরাণি, মান-সরোবরে মানিনী- 
শ্রীমতীকে দেখিলাম । রাসে'তমৰ শেষ হইলে আমরা 
মথুরায় চলিলাম। 

মধুরায় তিন দিন থাক্ষিয়। তথাক।র সমস্ত পেবা ও 
দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন কঞ্দিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর 
একখান! নৌকখ ভাড়া করিয়া বিশ্ামঘাটের আরতি 
দর্শন করিতে গেলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর 
এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহীর নম 
বিশ্রামঘাট। এই স্থানে প্রত্যহ যমুনাগারীর আরতি 
'হয়। ইহা একট! দেখিবার জিনিন। দ্েবালয়ে পন্চ 
গরদীপে আরতি হইয়া থাকে, এখানে চৌরাশী প্রদীপে 
আরতি হয়। পুজারী ছুই হাতে চৌরাশী প্রদীপের 
ডাগু! ধরিয়া ভক্তিভরে যমুনামাধীকে আরতি করিতে 
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'ছেন, আর সহস্র সতত স্ত্রী পুরুষ বালক বাপিকা, কেহ 
পাহাড়ে, কেহ নৌকার উপর দাড়াইয়া, ভক্তির সহিত 
আরতি দর্শন ও বমুনামায়ীকে প্রদীপ দিতেছেন, এ দৃশ্য 
দেখিতে বডই স্ন্দর | 

বমুনার কচ্ছপগণকে খাওয়াইবার জন্য অনেকে বুট- 
ভাজা, ভুট্টার "ই বমুনাগর্ভে ছড়াইতেছেন। আমরাও 
এ সকল জিনিস সংগ্রহ করিষু| লইয়! গিয়াছিলাম। আম- 
রাও বমুনাতে বুটভাঁজা ও খই ছড়াইতে লাগিলাম। 
শত শত কচ্ছপ জলের উপর ভাসিয়! খাইতে লাগিল। 
একে রাত্রিকাল, তাহাতে গলীর জল, বানরের যাইবার 
উপায় নাই। কিন্তু বানরগুলা ছাড়িবার পাত্র নহে, 
তাহার! লাফাইয়া লাফাইয়। ভামমান কচ্ছপের পুষ্ঠে 
বসিয়। বুটভাজ| ও খই খাহতে লাগিল। বানরের ভরে 
যেমনি কচ্ছপট। জলমধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, ' অমনি 
বানরগুল। অপর ভাদমান কচ্ছপের পুষ্ঠে লাকাইয়! গিয়া 
নদীস্থ বুটভাজ| ও খই খাইতে লাগিল। এইরূপে 
কচ্ছপ ও বানর একত্রে খাইতে লাগিল, দেখিবার তামাসা 
বটে। আরতি শেষ হইলে আমর। বাসায় ফিরিয়া 
আমিলাম । 

পরদিন প্রাতে জামরা গোকুল দর্শনার্থ রওন! 
হইলাম। গোকুল পৌছিয় নন্দ মহারাজের বাটা, 
যমলাজ্ভুন ভঙ্গের স্থান, পুতনার দেহ পতনের স্থান ও 


৫০৮ সং্গুরুর লীল। 


অন্যান্য ফাবতীয় দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া! অপরাহ্ে 
মথুরায় ফেরত আঙিলাম। 

মথুরার যাবদীয় বিগ্রহ ও ভগবানের লীলার স্থান 
সমূহ দর্শন করিয়! আমর! রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ রওনা হইলাম। 
রাধাকুণ্ডে কয়েকদিন অবশ্থিতি করিয়। শ্যামকুণ্ড ও 
রাধাকুণ্ডে স্নান তর্পণ আদি কার্য শেষ করতঃ তখাকার 
যাবদীয় বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলাগ। ব্রঞজমায়ীদের 
নিকট মাধুকরী করিলাম। 

তাড়াশের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু বনমাপী রায় বাহা- 
দুরের সহিত আলাপ হইল। শুনিয়াছি ইহার নাকি চারি 
লক্ষ টাক! জমিদারি মুনফা। ইহাকে দেখিয়া বড়লোক 
বলিয়া আদৌ মনে হয় না। ইহার পরিধানে সামান্য মোটা 
বস্ত্র, হাটু পর্যন্ত প্রসারিত। হস্তে হরিনা'মর ঝুলী। 
বৈষবের বেশ। ইনি পরম ভাগবত। এতাধিক 
ধনৈশবর্ষ্যের অধিকারী হইলেও, ইহার মধ্যে কোন প্রকার 
অভিমান বা আত্মগৌরব দৃষ্টিগোচর হয় লা। জমিদারির 
অধিকাংশ মুনফা কেবল দেব-সেব। বৈষ্ব-সবা ও 
সাধু কার্যে ব্যয় হইয়। থাকে । ইনি বৈষ্ণব-ধন্মন প্রচার জন্য 
যথেষ্ট চে করিতেছেন । গোস্গামী-গ্রন্থ সকল ও ভক্তি 
শান্ত্গুলি £ছাপাইবার জন্য অজক্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। 
শান্্-ঙ্ঞান লাভ করিবার জন্য যাহাতে লোকে সংস্কত 
বধ্যয়ন করে তজ্জন্য তিনি প্রভত চেফ। করাতাছেন । 
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বাবু বনমালি রায় বাহাছবরের সহিত অনেক আলাপ 
করিলাম। তিনি আমাদের খুব যত্ব করিলেন। তিনি 
বলিলেন আমি গৃহস্থাশ্রমে থাকায়, দাদ! অত্যন্ত ঢুঃখিত। 
ভাহার ইচ্ছা যে আমি. কৌপীন কান্থ। লইয়। সংসার 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। অনিতা সংসারের মোহে 
কেন আবদ্ধ হইয়া থাকি। আমিনী পুত্র বিষয় বৈভব 
সমস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণেশ্বরীর সেব। 
হইবে না, এই চিন্তাতেই আমাকে আকুল- করিয়া ফেলে। 
আমি কোন রকমেই প্রাণেশ্বরীর সেব| পরিত্যাগ করিতে 
পারি না। 

এখন প্রাণেশ্বরীর বিবরণ জানিবার জন্য পাঠক মহাশয়- 
গণের কৌতুহল জন্মিতে পারে, একারণ প্রাণেশ্বরীর বিবরণ 
এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

কোন এক ব্রাহ্মণ পদ্মা নদীতে স্নান করিতেছেন এমন 
সময় তাহার পায়ে কি একটা ঠেকিল।: তিনি, তাহা 
উঠাইয়া দেখিলেন একটা সুন্দর শ্রীবিগ্রহ। এ্রীকৃষ্ণের 
মৃন্তি। ব্রাঙ্গণ এ বিগ্রহ বাটাতে আনিয়া সেব! করিতে 
লাগিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বারা ভালরূপ সেবা হইবে 
ন! ভাবিয়া শ্ীযুত বনমালি রায় বাহাদুরের পূর্বব . পুরুষ 
এ বিগ্রহ-নিজ বাটাতে আনিয়। সেবা-স্থাপন. করিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্ত্রমতী না থাকায়. ভক্ত সেবকের 
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বামে শ্রীমতীকে দেখিয়া! চঙ্ষুর সার্থকতা সম্পাদন, 
করেন। 

এই ভক্তের একটি অস্টম বর্ষায় দুহিত! ছিল, তাহার 
নাম গ্রাণেশ্বরী। প্রাণেশ্বরবীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল 
বাগিতেন। হটাৎ প্রাণেশ্বরী দারুণ ম্বরে . আক্রান্ত 
হইলেন ; তাহার বহু চিকিৎসা আরন্ত হইল,ক্রিস্ঠ ব্যায়া রা 
ভাল হইল ুনা। চিকিৎসকেরা নৈরাশ হইলেন 1. 
রাব্রিকালে পিত স্বপ্রাবস্থায় আপি হইলেন "প্রাণেশ্বরীর 
জীধন রক্ষা! হইবে না, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার দেহ যেন; 
দাহ কর! নাহয়। একদিনমৃত দেহ কাপড় ঢাক! দিয়! 
রাখিতে হইবে, পরদিন যাহা করিবার তাহ! করিবে ।” 
পিতা এই স্বপ্ন দেখিয়। প্রাণেশ্ববীর জীবনে নৈরাশ হইলেন। 
যথাকালে তাহার মৃত্যু হইলে শবদ্ধেহ কাগড় ঢাকা দিয়া, 
রাধ। হইল্‌। পরদিন পিতা এই কাপড় উন্মোচন করিয়। 
দেখিলেন, শব নাই। শবের পরিবর্তে শ্রীমভীর এক 
সন্দর প্রতিমুন্তি। 

ভক্ত পিতা এই তাম্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শনে মনে: 
করিলেন স্বয়ং শ্রমতীই কন্যারূপে তাহার গুহে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার হৃদয়ের আনন্দ আর ধরে না। 
তিনি মহাসমারোহে এই প্রতিমুত্তিই শ্রীকৃষ্ণের বামে স্থাপন 
করিলেন, এবং প্রাণেশ্বরী নাম দিলেন। এই অবধি 


ক স্বু হার উস উরস নব নবিদ্ব 2... বস গিরি রারাদরানিরারা: পাদ এ 


তীর্থ পর্যটন । ৫১১ 


শ্রীযুক্ত বনমালি রায় বাহাদুর তাড়াশ্ের বাটি ত্যাগ 
করিয়। রাধাকুণ্ডে বাস করায় প্রাণেশ্বরীকে এই রাখ। 
কুণ্ডে আনিয়! অতি বত্তু সহকারে তাহার সেঝ! চালাইতে- 
ছেন। আমরা প্রাণেশ্বরীকে দর্শন করিলাম। তাহার 
সম্মুখে ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ খুব কীর্তন করিলেন। 
পণ্ডিত মহাশয় ভাবাবেশে অনেক্ষণ নৃত্য করিলেন । 
তদপর কীন্তন শেষ হইলে আমর! বাসায় ফেরত 
আসিলাম। 

আমরা পরদিন কুম্থমসরোবরে গিয়া স্নান তর্পণ 
আদি কাধ্য শেষ করিয়া হরিদেব দর্শন করিলাম! 
হরিদেবের চিবুকে একটি অতি উজ্জ্বল মাণিক আছে। 
মাণিকটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার দীপ্তি অতি 
উজ্দ্বল্র। ৬ জগন্াথ দেবের ললাটে যে মাণিক আছে 
তাহা আয়তনে অনেক বড় হইলেও, ইহার দীপ্তির কাছে 
. সে মানিকের দীপ্তি কিছুই নহে। মাণিকের আলোকে 
হরিদেবের গৃহ একেবারে আলোকিত। 

পণ্ডিত মহাশয় হরিদেবকে দর্শন করিয়! ভাবে বিভোর 
হইয় নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং মন্দির মধ্যে আছাড় 
খাইয়া মুচ্ছিত হইলেন। কিয়তক্ষণ পরে তাহার সংচ্ছ। 
লাভ হইলে আমরা গোবদ্ধন পরিক্রমায় রওনা হইলাম! 

গিরিগোবদ্ধন একটি অনুচ্চ পাহাড় ; ইহা দীর্ঘে 
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হইবে। সমস্ত পাহাড়টি গৈরীক রঙ্গের প্রস্তরে কে যেন 
নিম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে 1 প্রস্তরগুলি স্থুপজ্জিত, 
“যেন কোন মিক্সি গাথনী করিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের 
উপর ছোট ছোট বাবলা বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। অস্ত 
বৃক্ষ বা ঘাস নয়নগোচর ভইল ন!। 

পশ্চিম দেশীয় বু লোক এই গিরিরাজকে সাফটঙ্গ 
দিতে দিতে পরিক্রম৷ করিতেছেন। পণ্তিত মহাশয় এই 
গিরিগোবদ্ধীন দর্শন করিয়া! যেমন সাঙ্টাঙগ দিলেন, ভামনি 
আর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তীহার ভয়ানক 
কম্প আরম্ত হইল । তিনি উদ্দপ্ু নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। এবং মুচ্ছিতি হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন । 
তদপর সংজ্ঞা! লাভ হইলে চলিতে লাগিলেন। রাখালের! 
মাঠে গরু চড়াইতে যাইতেছে, এই সমস্ত গরু দেখিয়া 
তীহাঞ্ম যেমন গোষ্ট-লীলা স্মরণ হইল অমনি তিনি আছাড় 
খাইয়া পড়িলেন। এবং একেবারে সংজ্ঞাহীন হইলেন। 
তাহার ভাবময় দেহে আর ভাৰ সম্বরণ হয়ন। তিনি 
মাঝে মাঝে আমাকে সাষ্টাঙ্গ দিতে বলিলেন ; আমার 
ভক্তি না থাকিলেও আমি তীহার কথায় মাঝে মাঝে 
এক একবার সাস্টাঙ্গ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বেলা 


একটার সময় আমর! গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলাম । 
এই গোবিন্দকুণ্ডের নিকট বাবু বনমালি রায় বাহা- 
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বাদ্ধিয়া একাকী নিড্জনে জন করিয়াছিলেন। তাহাকে 
দর্শন. করিবার জন্য আমর! তাহার গোফায় উপস্থিত 
হইলাম। দেখিলাম একট| উচ্চ ভূমির উপর তাহার 
ক্ষুদ্র গোকা । এই গোফা খড় বা পাতার দ্বারায় নিশ্্িত 
নে, কেবল আবুড় খাবুড় দেওয়াল, আর মাটির ছাদ। 
নিতান্ত সংকার্ী। একটি মাত্র লোক €কোন রকমে 
থাকিতে পারে। দরজায় একট। আগোড়ও দেখিলাম 
শা। গোফার সম্মুখে কয়েকটা পিলু ফলের গাছ। 
বসিবার ভূমি নাই। এই পিলু কলের গাছের নিঙ্গে 
আমরা কিছুক্ষণ উপবেশন করিলাম । . 
গোবিন্দবাবু আমাদিগকে দেখিয়া গোফ। হইতে 
বাহির হইয়া আমিলেন। তাহার গৌরকান্তি, দেখিতে 
পরম রমণীয়) পরিধানে কৌপীন, অঙ্গে ছিন্ন কাথা। 
তাহার পুর্ণ যৌবন, পুঁজীর মধ্যে কেবল একটি গোবরনের' 
সময় ভাগ! তাহার স্ঃইবার বা বসিবার কোন বিছানা 
নাই 5. ধুলায় উপবেখন ও শয়ন। বড় লোকের ছেলে 
স্বিস্তীর্ণ জমিদারি, ধনৈশ্্য স্ত্রী পুতরাদি সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া! নবীন বয়সে হরি আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
হাঁন একেবারে নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ । দিনান্তে একবার 
মধুকরী করিয়া জীবন রক্ষা করেন। . 
সঙ্ছোদর বাবু বনমালি রায় বাহাছুর গ্যেষ্ঠের আহার 
'জন্। শ্বর্ণথালে- বিবিধ উপাদেয় প্রপাদ গীিল নাস 


৫১৪ সদগুরুর লীল1। 


নিকট পাঠাইয়! দিতেন। প্রসাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য: 
তিনি কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়৷ সমস্ত ফিরাইয়। দিতেন । 
তিনি ৰলিতেন “আমার এই আহার.কি শোভা পায়?” 
ক্যেষ্টের একান্ত অনিচ্ছ৷ দেখিয়া বাবু বনমালি রায় বাহা- 
দুর আর প্রসাদ পাঠাইতেন না 

এই গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বৃক্ষতলে মধবেন্দ্রপুরী 
গোসাঞ্ীকে গোপাল দুগ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন। আমরা 
গোবিন্দবাধুর নিকট বিদায় হইয়া যে স্থানে গোপাল 
পুরী গোসাইকে দুগ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন, সেই স্থান 
আনিয়। দর্শন করিলাম । এ স্থানটি বান্ধান আছে। 
এ স্থানে আমি সাটাঙ্গ দিলাম । 

এই গোবিন্দকুণ্ডের সামান্য দুরে পণ্ডিত মহাশয় 
কুটার বান্ছিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; আমন তাহার সেই 
কুটার দর্শন করিলাম। নিকটে ঠাকুর বাড়ি। আমরা 
গোবিন্দ কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া এ ঠাকুর বাড়ীতে প্রনাদ 
পাইলাম। ব্রজভূমে জীবহিংস! নাই। গোবিন্দকুণ্ডের, 
কচ্ছপ ও মতস্য ঘাটে আসিয়! আমাদের হাঁতে আহার 
করিতে লাগিল। তাহার! একেবারে নিঃ৭ন্ক । 


ামরা গিরিগোবদ্ধন পরিক্রমা করিতে করিতে যে 
স্থানে মাধবেন্দ্রপুরীর গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে 
তথায় আসিয়। উপস্থিত হইলাম। “গোবদ্ধনে না উঠিবে 


র্র্রারারারার কারার বারন লা রান কত ক্র ০১ 


তীর্থ পর্যটন । ৫১৫ 


আমর! গোপাল দর্শন করিতে আর গোবদ্ধনে উগ্ভিলাম 
না।” গোৌবদ্ধীনের পাদদেশ হইতে গোপালকে প্রণাম 
করিয়া রওনা হইলাম । তৎপর মুখারবিন্দ দর্শন 
করিলাম | ইহা গোবদ্ধীনের শ্রীমুখ । এই স্থানে 
প্রত্যহ গোবদ্ধনের পুজা হয়" এবং সময়ে সময়ে উত্সব 
হইয়া থাকে ? ইহার পর নান। রমণীর স্থান ও সেবা 
দর্শন করিয়া আমরা ববধাকুণ্ডে আপিয়। উপস্থিত 
হইলাম। 

এই রাধাকুণ্ডে কোন ভক্ত বৈষ্ণব বৃক্ষ-দেহ ধারণ 
করিয়। বহুকাল হইতে বাদ করিতেছিলেন। রাধাকুণ্ত 
পৌছিবার শুন্যুন এক মাস পূর্বে এ বৃক্ষ দেহধারী 
বৈষ্ণব স্বপ্রযোগে রাধাকুগুবাসী জনৈক বৈষ্ণবকে বলেন 
যে তিনি অমুক তারিখে বৃক্ষ-দেহ পরিত্যাগ করিবেন ॥ 
রাধাকুণুবাসী বৈষ্ণবগণ যেন তাহার মহোৎসব করেন। 

কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ; কেহ বিশ্বাস 
করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না । এই সম্বন্ধে বৈষণব- 
গণের মধ্যে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। তীহারা 
নির্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঝড় 
নাই, .বাতাসঠু নাই নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে 
বৃক্ষটার ক্বন্ধদেশ হঠাৎ মড় মড় করিয়া ভাঙ্দিয়া 
পড়িল। 

এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া বৈষ্বগণ আশ্চর্য্য হইয়া 


€১ত সদশুরুর লীলা। 
বৃক্ষতলে মাহা সংকীন্তন আরম্ত করিয়। দিলেন এবং 
তথায় মহোতুপৰ করিলেন । 

আমর! রাধাকুণ্ডের এ বৃক্ষটি একদিন দেখিংত 
গেলাম। দেখিলাম বৃক্ষটির স্বন্ধাদেশ হইতে বৃহৎ রুহ 
ডালগুলি চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে গুড়ীটি প্রায় ৭ 
হাত খাড়া আছে। গুড়ী ডাল সমস্ত 'শুকাইয়াছে। 
কেহ ডালপালা স্পর্ণও কনে নাই; যেমন পড়িয়াছিল 
ঠিক তেমনি পড়িয়। আছে । 

আমরা এ বুঙ্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলাম । 
তথন তামার মনে হ-ল, গ্োন্ানী মহাশয় যে বলিয়া" 
ছিলেন, অনেক মহাত্ব। বৃক্ষদেহ ধারণ করিয়। শ্রীবৃন্দাবনে 
অবস্থিতি করিতেছেন, এহ ঘটনা তাহার একট। উজ্জ্বল 
প্রমাণ। আমরা নিতান্ত অজ্ঞান, অনন্ত দেবের অনন্য 
সুষ্টির গুঢ় ব্যাপার আমরা কি বুঝিব? যাহা আমর! 
বুঝিতে পারি না, তাভাই কিছু নয় বলিয়া! অগ্রা 
করিয়। থাকি । 

রাধাকুণ্ডে দাস গোদ্সামার সমাধি, জাঙ্ুঝ। ঠাকুরাণির 
সমাধি মণিহারী কুণ্ ইত্যাদি এ স্থানের যাবতীয় দর্শনীয় 
স্থান দর্শন করিয়া আমরা শ্ীবৃন্দাবনে ফিরিয়। আমিলাম। 
শিরোমণি মহাশয়ের ঠোরে যে বৃক্ষ সংকীর্ভনে নৃত্তা 


করিয়াছিল সেই বুক্ দশন করিলাম। 
ু 
১১২১ ০ ক নিশা, কএবসার কাজী 


তার্থ পর্যটন । ৫১৭ 


[তুনকড়ি সরকার ও নগেন্্র-বালার শরীর অসুস্থ হইয়া 
পড়িল একারণ আর তীর্থ-পর্যযটনে অধিক দূর অগ্রসর 
হওয়া অনুচিত মনে করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া 
সকলে মিলিয়। বোলপুর ফিরিয়া আসিলাম। 


নামের সহিত সৌহার্দ স্থাপন । 


জ্রীরন্দাবন ধাম হইতে বোলপুর আসিয়া পণ্ডিত 
মহাশয়ের সহিত কিছুকাল সাধনাভঞ্জনে পরমানন্দে কাল- 
যাপন করিতে লাগিলাম। রাবু চড্রকান্ত দন্ত মাসাবধি 
বোলপুরে থাকিয়া আপন বাস বরিশালে রওন। 
তইলেন। পণ্ডিত মহাশয় আরও কিছুকাল এই স্থানে 
থাকিয়া গুরুর সমাধিস্থান পুরী মোকামে রওনা হইলেন । 
আবার আমি একাকী বিষপ্ন শন্তরে বোলপুরে কাটাইতে 
লাগিলাম, দেখিলাম পৃথিবীর বন্ধুতা অকিঞিংকর । 
বঙ্ধুবর কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় দুরদেশে থাকিলেন। 
আঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নলহাটিতে চলিয়া গেলেন, 
পণ্ডিত মহাশয় পুরীতে খাকিলেন, সরলনাথ বে।লপুর 
ত্যাগ কারয়] চলিয়া গেলেন । আমি যে একাকী, সেই' 
একাকী, লাভের মধ্যে বিরহ জনিত ক্রেণ। এখন মনে 
করিলাম, যদি কাহারও সহিত বন্ধুতী স্থাপন করিতে 
হয় তবে গুরুদন্ত নামের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করাই 
কর্তব্য। এই নাম সুখের সুখী, আর ছুঃখের দুঃখী । 
নিতান্ত ক্রেশের সময় এই নাম আপন! হইতেই প্রাণের 
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নামের সহিত সৌহান্দ স্থাপন । ৫১৯ 


পারেনা । যতক্ষণ দুখে যন্ত্রণা থাকিবে এক দণ্ডও কাছ- 
'ছাড়৷ হইবে না। আবার স্থখের সময় আমাকে লইয়া কত 
আনন্দ করে। ৃ 

আমি সংসারের আত্ীয় স্বজনের মধ্যে দেখিলাম 
'কেবল স্বার্থের ভালবাসা, স্বার্থের একটু হানি হইলে গার 
রক্ষা নাই। হম বন্ধুগণের মধ্যে যোগ বিয়োগ আবশ্যা- 
স্তাবী। সংযোগে কিছু আনন্দ বটে কিন্তু বিয়োগে বড় 
রেশ, এই সকল ভাবিয়া আমি নামের সঙ্গেই বন্ধৃত 
পাতাইলাম। নামকে বলিলাম সব ছাড়িয়া তোমার 
শরণাপন হইলাম,দেখিও ধর্মরক্ষা। করিও মামাকে পরিত্যাগ 
করিও না, আমার অপবাধ লইও না, আমার শত গপ- 
রাধ তোমায় ক্ষমা! করিতে হইবে। যে যাহাকে ভালবাসে, 
সে তাহাকে ভাল না বাসয়। থাকিতে পাবে না। দোষ 
করিলে এক শাধবার ক্রকুটা করে বটে, কিন্তু প্রাণের 
টানট। কিছুহেই যায় না। আমি নামের সহিত বন্ধুতা 
সংস্থাপন করায় নাদত আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিতে 
'লাগিলেন। আমি নাম লইয়। বোলপুরে পড়িয়। রহিলাম। 
নামের সহিত সৌহার্দ স্থাপন ভবধি নামের অনেক খেলা 
'দেখিলাম। তাহার স্বভাবটা * বড় চঞ্চল, সে পরের 
অভিমান দেখিতে পারে না কিন্তু নিজে নিতান্ত অভিমানী । 
সে জামার বশে আসে না আমাকে তাহার বশীভূত 
করিতে চায়। একট ক্রটী হইাল ভান বা ৯ 


€২৪ সদ্গুরুর লীলা 


আমার প্রতি বিরক্ত হইয়। আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
ষায়। কত সাধ্য-সাধনা, কত হাতে ধরা, পাতে পড়া, 
নাক খণ্ড, কান থপ্তা দিয়া ফিরাইগা শানিতে হয়। আমি, 
তাহাকে. বলি সামান্য ক্রুটাতে এত রাগ করিলে চলিবে 
কেন? এইকি তোমার ভাল বাসা ? 

ক্রটীর মধ্যে সে সহজ ক্রুটা মাপ করিত পারে কিছু 
মন মধ্যে একটু অহঙ্কার, একটু মভিমান প্রতিষ্ঠা বাজে 
কথা, পর নিন্দা, তাঁস পাস! ইত্যাদি গেল! ধুলা করিলে 
আর রক্ষা নাই। মেলার স্থানে দেখিতে পাইলেই 
আমাকে ক্রকুটি করিয়৷ চলিয়া যায়। নামের সহিত 
ভালবাসা পাতাইয়া মহাবিপদে পড়িলাম॥ স্বভাব" 
দোষে তাহার নিকট নান! ক্রুটা করিয়। ফেলি ন্সার 
তাহার নিকট তাড়না ও ভৎুপণনা খাই। আমাকে 
প্রতিনিয়ত তাহার লাধ্য সাধনা করিতে হয়। 

নাম বড় আদর ভালবাসে, তাহাকে আদর যন্ 
করিতে পারিলে দে আর কাছ ছাড়। হয় না। মামাকে 
লইয়! যথেষ্ট আনন্দ করিতে থাকে । আমাকে বলে 
বদি “আমাকে চাও তবে আার সব পরিত্যাগ কর” 
পশ্যামও রাখিবে কুল ও রাখিবে” প্তাহা হইবে না” 
সংসারের “মায়া মমতা কাটাও সর্বৰ প্রকার আদক্তি 
পরিত্যাগ কর, তবে আমার আশা! করিও, যে স্থানে 
পবোর সাংসারিা আমি সে স্থলে থাকি না 1” 


নামের সহিত সৌহার্দ স্থাপন । ৫২১, 


আমি নামের কথ! শুনিয়! তাহাকে বলিলাম সংসারের 
মায়া মমতা ও বিবিধ আসক্তি আমার পরিত্যাগ করিবার 
সামর্থ নাই, আমি যখন তোমার শরণীপন্ন হইয়াছি তখন 
তুমি আমার সহায় হইয়া! সংসারের মায়! মমতা ও 
বিবিধ আসক্তি দুর করিয়া দাও; সাধু মুখে শুনিয়াছি 
তুমি সর্বশক্তিমান । তোমার শক্তি ব্তীত আমার কি 
সাধা আছে যে সামান্য একটি প্রকৃতিকে দমন করি, 
আমি সাধু মুখে তোমার আনেক গুণের কথা শুনিয়াছি, 
তুমি লোহাকে সে'ণা করিতে পার, অন্ধকারে আলো! 
করিতে পার, তাই তোমার শরণাপন হইয়াছি এখন 
যাহ। করিবার তাহাই কর; তুমি ভিন্ন আর আমার 
গত্যন্তর নাই। 

আনেককে দেখিলাম প্রবল বৈরাগ্যের বশবন্তী হইয়া 
রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, বিষয়, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়। উদাসীন 
হয়) আবার কিছু কাল পরে হয় সংসারে ফিরিয়া! আসে, 
নতুবা একট। নূতন সংসার পাতাইয়। বসে । ইহার কারণ 
মার কিছুই নহে কর্ম্দ থাকিতে কর্ম ত্যাগ। ইহ সংসারে 
কন আছে কি না এইটা তলাইয়া না বুঝিয়া, মানুষ 
*ম্মান বৈরাগ্যের বশবর্তী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়। 
 ইতোত্রসট স্ততোনষ্ট হয়। গুরুদেহে বন্তমান নাই, তাহার 
নিকট কোন উপদেশ পাইবার যে। নাই, আমি নিজের 
অবস্থা নিজে বুঝি না একারণ আমি আমার জীবনের, 


৫২২ সদ্গ্র্ুর লীল। 


সমস্ত ভার এই নামের উপরে অর্পণ করিলাম ॥ নামকে 
বলিলাম আমাকে যাহা করিবার তাহা করিয়া লও ঃ 
মারিতে হয় মার, রাখিতে হয় রাখ । 

গুরু দত্ত নামের শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি আমাকে 
যথেষ্ট কৃপা করিতে লাগিলেন। চৌধস্ট্রা সঙ্গ ভক্তি যাঁজন 
মধ্যে এই নামের নিকট আর সমস্তই অঙ্গ অরকৈঞ্চিৎকর 
বোধ হইতে লাগিল। শান্্র পাঠ দেবার্চনা, তীর্থ পর্যটন 
ব্রত নিয়মাদির সর্বববিধ নক্তি ' অঙ্গ যাজন পরিত্যাগ 
করিলাম । আমার মনে হইতে লাগিল, বতক্ষ ণ এই সব 
লইয়া থাকিব ততক্ষণ নাম করিলে আমার বিশেষ উপ- 
কার হইবে। নাম ত্যাগ করিয়৷ এই সমস্ত ব্যাপারে 
লিপ্ত হওয়! নূঢ়ের কার্য । যাহারা নাম করিতে অসমর্থ 
. তাহাদের এই সব লইয়া কাঁলক্ষেপণ করা উচিত। 
নতুবা জল্পনা কল্পন! ছুর্ববদ্ধি তাহাদের অন্তরে প্রবেণ 
করিবে । 

আমি বুঝিলাম মে সমস্ত কণ্্ম আমার নামের অন্তরায় 
তাহা আশার পক্ষে পরিত্যজ্য, আর যাহা জনুকূল তাহাই 
আচরনীয়। শ্রান্্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে, শাস্ত্র 
পাঠ লা করিলে নিজের ক্রটা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
প্রধ্ল মায়া মানুষকে তাহার ক্রটা দেখিতে দেয় নাঃ 
'আবার সময়ে সময়ে দোষগুলি গুণরূপে ব্যাখ্যা করে। 
“যখন নিজের দোষ আর দোষ বলির! মনে হয় না তখন 


নামের সহিত সৌহাপ্চিস্থাপন । ৫২৩ 


তাহার প্রতিকারের আর উপায় থাকে না। শাস্ত্র এই 
“সমস্ত দোষ তন্ন তন্ন করিয়! দেখাইয়া দেয়। 

শান্ধ পাঠে জার একটা! উপকারিতা আছে, ইহাতে 
ভগবানের গুণ ও লীলা বর্ণিত থাকায় ইহা শ্রবণ কঠিতে 
করিতে চিত্ত ভগবানের দিকে ধাবিত হইতে থাকে । 
ভগবানের গু শ্রবণ করিলে চিন্ত বিমোহিত হয় । তাহাতে 
গুরু শক্তি জাগ্রত হইয়। শ্রবণ করিলে আনন্দপাথারে 
ভাসায়। গুরুশক্ভি জাগ্রত হইলে শরীরের কাক্সার 
ময়লা ন্ট হইতে থাকে 

শান্ত পাঠের এত উপকারিতা থাকিতেও নাম বাঁদ 
করিয়া শান্তর পাঠ করিতে মাখার প্রবৃত্তি হইত না। অগ্টে 
.শাস্্ পাঠ বা গান-কীর্ভন করিত, গামি তাহাই বসিয়। 
শুনিতাম ও নাম সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতাম, এসম্বদ্ধে 
কালিকৃষ্ণ ভায়াই আমার ধিক উপকার করিতেন। 
তিনি প্রত্যহ সংকীর্তন ও শাস্ত্র পাঠ করিয়৷ আম'কে 
সুনাইতেন | 

আমি সংসারী লোক । সংসারের কাষকণ্্ম না করিলে 
চলে ন!। তথচ নাম পরিত্যাগ করিয়! কাষ করিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। নিতীন্ত দায়ে পড়িয়া নাম বন্ধ করিয়! 
যখন সংসারের কাষে প্রবুন্ত হইতাম তখন ভয়ে ভয়ে 
নামের নিকট অনুমতি চাহিতাম । নাম কিন্তু এমনি 
8৬ এ “হা হিটি আগার জনস্স না দেরিয়। আমাকে একে 


০৫০ সদ্‌গুরুর লীলা: 


বারে পরিত্যাগ করিয়! যাইতেন, সাধ সাধনা করিলেও 
আর তাহার দেখা পাইতাম না। নাম কাহারও বশ 
নহে, তাহার নিকট জোর জুলুম খাকে না। অধিক 
(তোসামোদ ও মিনতি করিলে, তবে দেখ! দিতেন । 

নামের ভয়ে সংসারের দিকে মনোনিবেশ করিতে 
পারিলাম না; কাধে কাষেই সংসারট। ভাঙগিয়া যাইতে 
লাগিল। ক্রমে তিনি আমাকে আকর্ধন্য করিয়: 
ফেলিলেন। 

আমি যতই নাম সাধন করিতে লাগিলাম, আমার 
মধ্যে ততই বিষয় কর্মে দাসীন্য, কাষ কর্মে নিশ্চে্উত, 
এবং মন্ততা উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম নাম. 
(701৩7) উত্তেজক, রোগনাশক, স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দ 
দায়ক। নাম বা? হইলেই ব্যাকুলতা উপস্থিত হইন্ে 
লাগিল। নামের প্রতি মনের একট! আকর্ষণ জন্মিল। 
পুর্বেব নাম করা একট! দুরূহ ব্যাপার ছিল, ক্রমে নাম, 
ছাড়া দুরূহ ব্যাপার হইয়! ঈাড়াইল ৷ ৃ 

সাধন পন্থায় নামের আরও অনেক গুণ দেখিতে 
লাগিলাম। নাম ছুশ্রবৃত্তির দমনকারী, সৎখ্রবৃত্তির 
পরিবদ্ধক ইহা অভিমান অহঙ্কার নষ্ট করিয়া মানুষকে 
দীনহীন কাঙ্গাল করিয়া ফেলে। কৃপণকে দাতা করে 
নির্দয়কে দয়ালু করে। পরছুঃখে কাতরতা আনিয়া 


য় । পালাক ০৪2 কনিবান উচ্চা কলমত কান) 


নামের সহিত-সৌহান্দ স্থাপন ৷ ৫২৫ 


পরনিন্দা, পরচর্চা, পরের কুহুসায় অপ্রবৃত্তি জদ্মাইয়া 
দেয়। নান সববপ্রকার স্বার্থের বিনাশ করে। ন.মে 
বাসনা লয় হয় ; মিথ্যা! কল্পনা 1তরোছিত হয়। অধিক 
কি মানুষকে ভগবানের চরণে অর্পণ করিবার উপযোগী 
করিবার জন) মানুষকে নৃতন ছণাচে গড়িয়া তুলে । নামের 
গুণের কথ। আমি ক্ষুদ্র কীট হইয়। কি বলিব আ্রীহাপ্রভ 
শ্রীমুখে বলিয়াছেন 


“চেতে। দর্পণ মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ববাপনং 

ভ্রোয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা-বধু জীবনম। 

আনন্দাম্ৃধি বন্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামুতা ্দাদনং 

সব্বাগ্ধন্্পনং পরং বিজয়তে শকৃঞ্চনক্কী ভনম্‌.॥ 

যাহা মানস দর্পনের মালিন্য ছুর করে, যাহা সংসার 
রূপ ভীষণ দাবানল নির্ববাপিত করে, যাহ। পরম মঙ্গল 
কূপ কুমুদের সম্বন্ধে জ্যোন। বিতরণ করে, যাহ! 
স্থখ-সাগর পরিবদ্ধন করে, যাহ। পদে পদে পুর্ন 
তামৃতের ম্যায় জাস্বাদ প্রদান করে, বাহ! আত্মাকে প্রেম 
সাগরে জবগাহন করায় সেই শ্রীকৃষ-সন্কীত্তন জয় যুক্ত 
হউক । 

আবার তিনি দৈন্ভ করিয়া বলিয়াছেন ১ 


নানামক্কারি বুধা নিজ সর্বব-শক্তি 
স্তত্রার্পিত। নিয়মিতই ল্মরণে ন কালঃ। 


৫২৬ স্‌গুরুর লীলা । 


এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মনাপি 
ছুর্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ ॥ 
হে ভগবান, মানুষের রুচি অনুপারে বহু নাম প্রচার, 
করিয়াছ, এবং তাহাতে তোমার নিজের সর্ববশক্তি অর্পন 
করিয়াছ, নাম লইবার কালাকালও নাই কিন্তু আমার. 
এমনি ছুর্দেব, যে এমন নামে অনুরাগ হইল তু 
যে নামের এত গুণ আমি তাহার শরণাপন্ন হইব না 
ত আর কাহার শরণাপন্ন হইব ? এই ভাবিয়! এক মাত্র. 
নামকে অবলম্বন করিয়া বোলপুরে একাকী কাল-যাপন- 
করিতে লাগিলাম। 


পুরী গ্মন। 


১৩০৭ সাল .জ্যৈষ্ঠ মাস, পুরীধামে গোস্বামী-. 
মহাশয়ের তিরোভাবের উৎসব হইবে। আমি এই 
সংবাদ পাই" কালিকৃষণ সরকারকে সঙ্গে লইয়া পুরী 
রওনা হইলাম, তখন হানড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত রেল- 
রাস্তা খোলে নাই। আমর কলিকাতায় গিয়। বেল! 
৮ ঘটিবার সময় কয়লা ঘাটে চ্টীমারে উঠিলাম, বেলা 
২টার সময় আমাদিগেকে কোলা ঘাটে ন্ামাইয়া দিল,. 
আমরা বেলা অবসানে আবার ট্রেণে উঠিয়া পরদিন প্রাতে 
পুরী পৌছিলাম। 

গোস্বামী মহাশয় নীলমণি বণ্মাণের যে বাড়িতে 
ছিলেন; আমরা সেই বাড়িতে গিয়! থাকিলাম। 
গোস্বামী মহাশয়ের পাণ্ডা হরেকৃষ্ণ খুঠিয়াকে প/গ" 
করিয়। ৬ জগক্সাথ দর্শন, পঞ্চ তীর্থে শ্রান্ধাদি পিতৃকার্য্য 
নির্বাহ করিলান। তৎপরে ব্রাঙ্গণ ও কাঙ্গালী 
ভোজন করাইয়া তীর্থের আবশ্যকীয় কর্তব্য কম সম্পন্ন 
করিলাম । আমাদের পৈত্রিক পাশা সেই ভুবনমিশ্র 
বিষ প্রয়োগ ষড়যন্ত্রে ল্গু থাকায় তাহার বংশধরগণকে 
আর পা! করিলাম না। 

এইলসনি বর্দাণের সেই ভাড়াটায়া বাড়ির বে 


হা সদৃশ্রুর লাকা? 


স্থানে গো্ামী মহাশয় থাকিতেন ঠিক দেই "স্থানেই 
তাহার আসন রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি দেহে বর্তমান 
থাকা সময়ে যে তাবে তাহার সেবা হইত ঠিক সেই 
ভাবে এই আসনের সেবা ভইয়া থাকে, নরেন্্র সরো- 
বরের উত্তর--ভাগের ভূমিতে গোস্বামী মহাশয়ের 
দেহ সমাহিত হইয়াছিল। এই সময় সেই সমাধির 
উপর কেবল মাত্র তালপাতার টাইট ছিল। 

এই সমাধির স্থানের একটি ক্ষুদ্র কুটারে পণ্ডিত 
মহাখয় গাকিতেন ও সমাধির সেব৷ পৃজা করিছেন। 
সমাধির উপরে পাঁচহাত পরিমাণ ইটের গীথনীর 
বেদী এই বেদীর উপরে এক খানি গেরুয়া কাপড় 
বিস্তৃত থাকিত। মামি সমাধিস্থান দর্শন মানসে সমাধি- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহ! পরিক্রমা করিতে আরম 
করিলাম !* যে বিমানে গোস্বামী মহাশয়ের মৃতদেহ এই 
সমাধি-ক্ষেত্রে শানা হইয়াছিল পরিক্রম! করিতে করিতে 
সেই বিমান আমার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় আমার 
“দেহটা উচ্চৈত্বরে কীদিয়। উঠিল। সে কান্না! মার কিছুতে 
থামে না। আমি খামাইবার অনেক চেক্টা করিলাম 
“কিন্তু কিছুতেই থামাতে পারিলাম না। দেখিলাম 
আমার সহিত এই কামার কোন সংশ্রব নাই দেহট। 


কীনিতেছে , আমি স্থির হইয়া দেখিতেছি মাত্র কানা 
আমাক সপ কটি 2) 725, ০১১২ 


পুরী গমন । ৫২৯ 


নগাপন। 'জীপনি খানিয়া, গেল। যাহাদের মধ্যে গ্শক্তি, 
.স্চার হয় নাই, যাহার? ভগবত শক্তির আশ্রিত নহে 
তাহাদের এরূপ কানা হয় না। এই জন্য কান্সার 
আি' ও আমার দেহ যে সম্প,র৭ ভিন্ন তাহা বেশ অনু 
“ভব করা যায়। ূ ূ 
সমাধি ফ্লেদীর পাঁ্ হাত গাঁখনির উপর গোস্বামী 
মহাশয়ের দেহের একটি , অবিকল চিত্র পাড়িয়াছিল। 
পরিক্রমা শেষ হলে পণ্ডিত মহাশর বেদীর উপরিশ্থিত 
গেরুয়। বসন উন্মোচন করিয়া আমাকে গোস্বানী মহাশয়ের 
দোহের চিত্রটা দেখাইলেন1 তিনি সমাধিমধ্যে বে 
গ্াৰে শায়িত হন ঠিক সেই ভাবে চিত্রটা উঠিয়াছে। 
.সেই হাত, সেই পা,সেই উদর,সে মুখম গুল, দেই জট, সেই 
গোফ, সেই দাঁড়ি। সমস্তই পরিষ্কার রূপ দেখা যায়! 
এই বেদীটি মর্খর প্রস্তর দ্বারা বান্ধাইবার “প্রস্তাব 
.ভইফাছিল। পাছে গোস্বামী মহাশয়ের এই চিত্রটি নষ্ট 
হুইয়া যায় এই আশঙ্কায় কেহ কেহ আপত্তি করার বেপিটি 
মর্ম প্রস্তর দ্বারায় বান্ধান হয় নাই আমি বলিলম 
বদি পচ হাত ইটের গাঁধনী ভেদ করিয়া চিত্র উঠিতে 
পারে তাহা ছইলে এই মর্মমর প্রস্তর তেদ করিয়। কি 
চিত্র উঠিতে পাবিৰে না॥ যাহ! হউক অধিক্কাংশ লোকের 
অমত হওয়ায় সমাধির বেদী আর মন্র প্রন্তর দারার 


পি সহ্গুরুর লীল!। 


“যে ব্ত্র বার সমাধির বেদী আবৃত থাকিত সেই বস্ত্ে 
গ্রায়ই ভগবানের নাম, তাহার 'পদচিহ পড়িত। কলি- 
কাতায় থাকিতে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ আসন ও বন্ধে 
যেরূপ তগবানের নাম পদচিহ বা সুক্তি পড়িতে দেখিতাম' 
এই বস্ত্রেও ঠিক তজ্রপ নাম পদচিহ মুব্তি পড়িতে দেখি. 
লাম, ইহাতে আমার মনে ,হইতে . লাগিল গোস্বামী: 
মন্াশয় যেন বলিতেছেন হতাশ হইও না, আমি বন্ত- 
মান আছি। 

এই সময় পণ্ডিত মহাশয়ের একটু একটু জ্বর হইত, 
তাহার শরীরটা ভাল ছিল না। তি.ন আমকে পাইয়! 
পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ আমাকে লইয়া 
সমুদ্রন্নানে যাইতেন, তথায় তর্পণ আাদি করাইতেন। 
৬গন্লাথ £দেব দর্শন করাইতেন। পুরার তীর্থ মার্কগু, 
সরোবর, শ্বেত, গঙ্গা, চক্রতীর্থ, সিদ্ধবকুল, শ্রীমম্মহা 
প্রভুর গম্ভীরা, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা৷ গোপী- 
নাথ, লোকনাথ, গুপ্রিচ1 মন্দির, ই্দ্দুক্ম সরোবর, 
নীলক্টেশ্বর মহাদেব ইত্যাদি একে একে দেখাইতেন। 
কিসে আমার কল্যাণ হইবে সর্ব্বদা এই চিন্তাই করিতেন 
আমি তাহার সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতাম। 

পুরীর কোন পাপগ্ডা। একটা ক্ষুদ্র কাঠের মন্দির সহ 
গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীত্রীজগনাথবলরাম ও স্থভদ্রার ক্ষুদ্র 


কী ০ ৬ ১৭ ক্স 3 সাক ৮০০ এজস্ সমাজ 


পুরী গমন । ৫৩১ 


এরূপ মন্দির সহ একটা শ্রীকৃষের ক্ষুদ্র বিগ্রহ গোস্বামী 
মহাশয়কে প্রদান করেন। গোস্বামী মহাশয় প্রত্যহ 
এই খিগ্রহ.গুলির পুগ্গা করিতেন। তিনি বলিতেন “বে 
বিগ্রহ আমার গহিত কথ। কয় না, আমি তাহার মাথায় 
তুলসী প্রদান করি 71” এই বিগ্রহ গুপির সহিত 
গোম্বামী মহাষ্ুয়ের কথাবার্তা চলিত। 

গোস্বামী মহাশয়ের তিরোভাবের পর যে স্থানে 
গোস্বাদী মহাশয়ের শাসন রক্ষিত হইত এই বিগ্রহ গুলি 
দেই ক্ষুদ্র কাষ্ঠে নিন্দিত মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইত। 
এী মন্দিরের কপাট বন্ধ থাকা, কেহ দেখিতে পাইত না । 
সারদা নিভৃতে এ ববিগ্রহগুলির পুঞ্জা করিতেন। 

এ বিগ্রছ দেখিবার আমার প্রবল ইচ্ছা জন্মিঘাছিল। 
উত্সবের দিন তক্তিভাজন বাবু কুগ্রলাল নাগ এ 
আসনের নিকট সঙ্কীনঁন আরম্ত করিলেন, ভক্ত শরধর 
ঘোষ ভাবাবেশে মুচ্ছিতি হইয়া যেমন পড়িলেন অমনি 
তাহার হাত ঠেকিয়া দুইটা মন্দিরেরই কপাট খুলিয়৷ গেল, 
আমি বিগ্রহ গুলিকে দর্শন করিলাম। শ্ীহবিজগনাথ- 
দেব আমার বাসনা পুর্ণ করিলেন। রি | 

গোস্বামী মহাশয়ের আসনে ভোগ দেওয়া হইলে, 
আসনে তাহার স্থন্দর পদচিহ পড়িল। আমি এই 
সমস্ত ব্যাপার স্বচঙ্ছে দর্শন করিলাম। এই শাশ্চর্যয 
ঘটনার দ্বারায় বেশ বঝ। গেল গোস্বামী মহাশয় 


৩৭ সদগুরুর লীলা। 
বন্ধুমান্, তিনি সেবা পুজ। ভোগ সমস্তই গ্রহণ 
করিতেছেন 

কয়েক দিন পঞ্চিত মধাশয়ের পবিত্র স্বাদে কাল- 
যাপন করিয়া আমরা বোলপুর ফেরত আিলাম। 


কত শে সী 


ললিত বাবুর আগমন। 


পুরীধম হইতে বোলপুরে ফেরত আসিবার অল্ল 
দিন পরে ব্রাবু £ললিতকুমার গুহ ঠাকুরতা বোলপুরে 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ইনি জেলা বরিশালের 
অন্তর্গত বানরীপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ গুহ ঠাকুরতা 
বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার বয় তখন আন্দাজ, 
৪০ বৎসর হইবে । ইনি গোস্বামী মহাশয়ের এক জীন 
শিষ্য। ইহার বাটিতে মাতা, স্ত্রী, শিশু কণ্ঠ! ও ভ্রাতা 
বণ্তমান। প্রবল বৈরাগ্য ও ধর্দ্ানুরাগের বশবর্তী হুইয় 
তিনি এখানে আমিয়াছলেন। সংসারের নানা কোলা- 
হল, তজন সাধনের বহুবিত্ব, এজন্য দুরে ন্ড্ভনে থাকিয়া 
ভজন-সাধন কাঁরবেন এই অভিপ্রায়ে তাহার বোলপুরে 
আলা। 

ললিত বাবু ষখন বোলপুরে . আমিলেন তখন তিনি 
মৌনব্রতধারী। কাহারও সহিত কোন কথাবার্তী কহি- 
তেন না। নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা হইলে পেন্দিলে 
লিখিয়া দিতেন । আমি তাহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ 
করিলাম। 

আমি একজন উকিল, বাসায় সর্বদা মক্ধেলের 


৩৪ সদৃগুরুর লীল। 


যাতায়াত, নানা কোলাহল, একারণ ললিত বাবুর থাকি- 
থার জন্য নিকটস্থ আমার আর একট। বাসায় % তাহার 
থাকিবার স্থান নির্দিহ্ট করিয়া দিলম। ললিত বাবু 
এীৰাসায় আপন আসন করিলেন! আমার বাসায় 
আহারাদি করিতে লাগিলেন, তিনি মৌনী, কাহারও 
সহিত কথাবান্তী নাই, কঠোর সাধনে নিমর্ঠ থাকিতেন। 
পাছে তাহার চিত্তের বিকক্ষপ হয় এজন্য শামি কাহাকেও 
তাহার নিকট যাইতে দিতাম না। তিনি আপন বাটিরও 
কোন খবর লইতেন না। 
কিছুকাল এই ভাবে কাটিয়া গেলে তাহার স্দি 
হইয়া এযাকিউট, ব্রংকাইটিস্‌ (-১৩৭০ 13:০07805৯ ) 
রোগ দেখ! দিল, আমি ভীত হইয়! ডাক্তার ডাকাইলান, 
কিন্তু ললিত বাবু কিছতেই উষধ খাইতে সম্মত হইলেন 
ন1। বহু সাধ্য. সাধন! করিল[ম, .কিছুত্েই রাজী করিতে 
পারিলাম না। রোগ ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিল 
আমি প্রমাদ গণিলাম। তখন ললিত বাবুকে বলিলাম-_-. 
আামি-আপনার ব্যারাম দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে, 
আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি ন', আপনার বাটিতে 
সংবাদ পাঠাই ? 
ললিত বাবু__( পেন্সিলে লিখিয়া ) লামীর বাটিতে কোন 
সংবাদ দিবার আবশ্যক নাই। 





ললিত বাবুর আগমন । ৫৩£ 


শামি-আপনার মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, আত্মীয় ্বক্তন 
সকলই বন্তমান, আপনার ব্যারামেত সংবাদ না 
দিলে মামার কর্তব্য পালন করা হয় ন! । 
ললিত বাবু--সংসারের কোলাহল হামাকে ভাল লাগে 
ূ না, বাটিতে সংবাদ দিলে সেখান হইতে লোক- 
জন আমিবে, আমার ঘোর অশান্তি উপস্থিত 
হইবে। আপনি চিন্তিত হইবেন না, এরূপ 
ব্যারাম জামার মধ্যে মধ্যে হইয়। থাকে । আরার 
ভাল হুইয়। যায়। ১ 
যাহা হউক আমি ললিত বাবুর কথায় স্থির হইয়টি 
খাকিতে পারিলাম না, ব্যারাম সাংঘাতিক মনে করিয়া 
গোপনে তাহার বাটিতে সংবাদ পাঠাইলাম। অনেক 
অনুরোধ করিয়। ডাক্তারী চিকিৎস। আরন্ত করাইলাম। 
তিনকড়ি সরকার, তাহার পিত! গ্রীনাথ সরকার দ্বিঞ্জ 
পদ চক্রবস্তী, কালিকুষ্ণ সরকার, নৃপেন্্র চক্রবস্তী, 
'তিনকডি চক্রবর্তী, ষে!গেশ চক্রবন্তী, যুগলকুষ্ণ সরকার, 
প্রভৃতি এখানকার সতীর্থগণ প্রাণপণে তাহার সেক 
স্ুশ্রদ্যায় নিযুক্ত হইলেন। রাত্রি জাগরণের জনা 
ইহারা পাল। ঠিক করিয়া! লইলেন। এই সময় কালিকৃষ্ণ 
সরকার রামপুর হাটে চাকরী করিতেন, ললিত বাবুর 
সেবার জন্য ভিনি ছুটী লইয়! এখানে আমিয়৷ [দবারাত্রি 
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৫৩৬ সদ্‌গুরুর লাল! । 


আছে তাহা। কে খণ্ডন করিবে ? রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইজে 
লাগিল । 


ললিত বাবুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এই রোগ যন্ত্রণার মধো ও 
তিনি মৌন ব্রত স্ক্যাগ করিলেন না। সমভাবে ভঙ্গন- 
পাধনে নিযুক্ত থাকিলেন। যখন একেবারে আমন 
হইয়। পড়িলেন তখন বিছানায় শুইয়৷ গাকিয়া নাম- 
সাধনে তশুপর থাঁকিলেন। * মৃত্যুর ছুই দিন পুর্ব 
মৌন ব্রত ত্যাগ করিলেন তখন একেবারে শধ্যাশারী,, 
আর ঝ্সঝার সামর্থ নাই, আমি জিড্ভাস| করিলাম. 
আমি-_-মআাগনি কেমন আছেন ? 

' ললিত বাবু-খাক। থাকি আর কি? জীবন শেষ হইয়াছে, 

শীঘ্রই দেহ ত্যাগ হইবে। 

আমি-্ন্দ্রী, সন্তান, মাতা প্রভৃতির জন্য আপনার মন 
কেমন করে না? 

ললিত বাবু-*তাহাদিগকে মনেই হয় না, তাহানের সহ 
কেবল ত সংসারের সম্ব্ধ। 

আমি--মাপনার কোন ক্রেশ হইতেছে ? 

ললিত বাবু--শ্বাসক্ট উপস্থিত হওয়ায় নামের বিদ্ত 
হইতেছে, ইহাই আমার কষ্ট । অন্য কষ্ট 
কিছু নাই। 


জাতি আপনার ভন জাহান কডকঈ হিজ্িক ৩ দওহিজ. 


ললিত বাবুর আগমন। ৫৩৭" 


ললিত বাবু__চিন্তিত বা ছুঃখিত হইবার কারণ নাই, 
পরার বলবান, যখন যাহা৷ ঘটিবার তাহা ঘটিবেই 
ঘটিবে, কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না । আশীর্বাদ 
করুন নাম করিতে করিতে যেন নশ্বর দ্বেহ পরি- 
ত্যাগ করিতে পারি। 


ললিত প্লাবু সংকীন্তন বড় ভাল বাসিতেন; এজন্থ 
সভীর্ঘগণ সকলে মিলিত হইয়া প্রত্যহ খোল করতাল 
ংযেগে তীহাকে সংকীর্ন শ্রবণ করাইতেন। ক্রমে 
রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, ললিত বাবু সংজ্ঞাহীন হইলেন; 
ইহা দেখিয়। সতীর্থগণ তাহার আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া 
সন্ধ্যার পর তাহার নিকট সংকী্তন আরম্ত করিলেন। 
রাত্রি ছুই প্রহরের সমগ্ন হবিনাম শ্রবণে ললিত বাধুর 
জা হইল, তিনি মহোণ্দা,হ বিছানায় উঠিঘ্। বসলেন, 
এবং নাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইলে 
সর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায় দেহ হইতে 
নিক্ষান্ত হইল। 

সতীর্থগণ অন্য কোন লোককে ললিত বাবুর শবদেহ 
স্পর্শ করিতে দিলেন ন1। তাহার! নিজে সংকীর্ভন 
করিতে করিতে মৃত দেহ শ্মশানে লইয়। গিয়া সকার 
করিয়৷ আসিলেন। 

মৃত্যুর দুইদিন পরে ললিত বাবুর সহোদর ভ্রাতা বাবু 
শশিকুমার গুহ ঠাকুরতা বালরীপাড়া হইতে বোলপুর 


৪৩৮ সদ্গুরুর লীলা । 
আলিয়া পৌঁছিলেন। জ্যোষ্টের সহিত তাহার আর 
সাক্ষাৎ হইল না। 

ললিত বাবুর পারলৌকিক হিভার্থে আমি এক 
অহোতসৰ করিলাম । এবং প্রভুগণের ভোগের প্রসাদের 
কিয়দংশ ললিত বাবুকে নিবেদন করিয়া দিলাম : 


নাম সৎকীর্তন বন্দ। 


বোলপুরে যে নাম সংকীন্তর্নের প্রবল বন্া উপস্থিত 
হইয়াছিল এমি সময় ভইতে তাহা কমে ক্রমে মন্দীভূত 
হইতে লাগিল । পণ্ডিত ,মহাশয় পুরীতে আদিলেন। 
সরলনাঁথ শন্যত্র চলিয়। গেলেন। এখানকার গুরুভা ইগণ 
চাকরী উপলক্ষে একে একে স্থানান্তরিত হইতে লাগিলেন । 
কেহ কেহ ঝ সৃহ্যুমুখে পতিত হইলেব। ছ্রদর বশভঃ 
কে কেহ একেবারে সাধন-তজজন পরিত্যাগ করিলেন। 
যে সকল লোক শব্শিষ্ট থাকিল তাহাদের পুর্ের্বর ন্যার 
আশর অনুরাগ খাঁকিল ন।। 

পুনে সন্ধা। হলে কেহ গৃহে গাক্ষিতে পারিত না, 
আপনা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সংবীন্ধানে যৌগ দিত? 
এখন ডাকি আনিতে হয়। আমাকে সংকীন্তনের 
শগায়োজন করিয়া তাহাদের জন্য জপেক্ষা করিতে হয়, 
সবশেষে বাড়ি বাড়ি লোক পাঠাইয়া ডাকিয়া জ নিতে 
হয়। তাহারা যেন আমার খাতিরে আসিয়! সংকীন্ভন 
করে। দেক্ণন্তি নাই, সে মন্ততা নাই; গল! হইতে 


স্বর নিগত হইতে চায় না। এত ষে ভাবের তরঙ্গ 


নিব ন্যায্য রা লিলির বশর সা এ 


৫৪৯ সন্গুরুর লীলা । 


রাবি নৃত্য করিয়াও ক্ষান্ত হইত না এখন আার তাহাদের 
পা উঠে না ; সকলেই যেন মৃত। 
আমার মুহুরি রাখাল চন্দ্র চক্রবনী নাম-সংকীন্ত্নের 
উৎ্রুষ্ট বাদক ছিল, দে সৃতুমুখে পতিত হওয়ায় খোল 
বাজাইবার লোকের অভাব হইল । বেতনভোগী লোক 
দ্বারায় মনোমত করা হয় না। বেতনভোগী দলাক দ্ারায় 
সংকীন্তন করার অপেক্ষা না করানই ভাল এই নাম 
ংকীত্তনের অপেক্ষায় বৃথা সম নষ্ট হয়, নাম সংকীর্তন 
অপেক্ষা ই্টনান জপ করাই শ্রেঘঃ বিবেচনায় আমি নাম- 
সংকীত্তনি বন্দ করিয়া! দিলাম। যাহার! আমার খাতিরে, 
সংকীন্তন করিতে আসত তাহারাও খালাস পাইল, সকল, 
লেঠ! চুকিয়া গেল। আমি কেবলমাত্র নামকে সঙ্গা 
করিয়। বোলপুরে পড়িয। খাকলাগ। মাঝে মাঝে 
এক একবাব পুরী গিয়! কিছুকাল পুত মহাশয়ের সহিত 
ভগবত প্রপঙ্গে কাটাইয়। আসিতাম। 
ইউদেব ্রীমদদ্ধৈত প্রভুর জন্মোতসব করিবার আদেশ, 
দিয়াছেন, ইহা পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। লোকা- 
ভাব বশতঃ উৎসবের স্মস্ত আয়োজন আমাকে একাকী 
নির্ববাহ করিঠে হইত। পূর্বের বোলপুরের সংকীর্ভনের 
দল উত্সবে সংকীন্তন করিত, এখন ঠাকুরদিগকে হরিনাম 
শুনাইবার জন্য সঙ্কীইনের সম্প্রদায় আনাইতে হইল ।. 
পুর্বে গুরু ভাইগণ ভোগ পুজা নির্বাহ করিত, এক্ষৰ 


নামসংকীর্তন বন্দ । ৫৪১ 


ভুক্তিমান বাহিরের লোক আনাইয়! তাহার ভোগ পুজা! 
নিববাহ করিতে হইল ॥ 

বোলপুরের এই সব শোচনীয় অবস্থা বেখিয় তামি 
জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাঁপন করিতে লাগিলাম। 
প্রীমদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎুদৰ হইতেছে ইহাতেও গুরুভাই- 
গণকে ডাকি পাওয়া যায় না। 

আমি দেখিলাম গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তি 
এই বোলপুরে কাজ করিতেছিল এবং বোলপুরের অনেক 
লোককে ধর্দের দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। বোলপুরের 
কাধ্য শেষ হওয়ায় সেই শ্তিঃ আন্তহিতি হইয়াছে। এখন 
সেই শক্তি অভাবে বোলপুরের এই ছুর্দশ। হইল। আমার 
বুকট? দিন দিন ভাঙ্গিয়৷ যাইতে লাগিল। আমি কোন. 

রকমে জীবন্মত অবস্থায় কীলযাপন করিতে লাগিলাম। 


পুরী হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের 
আগমন। 


আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মহাশয় গামার পরম 
স্বহৃদ ছিলেন। তিনি পুরী মোকানে গুরুর সমাধিতে 
অবস্থিতি করায় আমি তাহার "বিরহে যেমন কাতর হইয়া- 
ছিলাম,তিনিও তথায় আমার বিচ্ছেদে দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
পুরীতে এক দিনের জন্যও তিনি সুখী হন নাই । আশ্রমের 
এক খানি নির্জন কুটিরে তিনি একাকী বাস করিতেন। 
তথায় তাহার সেবার কোন ক্রুটা হইত না; তথাপি তাহার 
মনে হ্বখ ছিল না। তিনি দিবারাত্রি সাধন-ভঙনে কাল 
যাপন করিতেন। 

. পুরীর আশ্রমে অশান্তি বোধ হওয়ায় বোলপুরে বাস 
করিবার অভিপ্রায়ে ১৩০৯ সালে তিনি পুরী হইতে 
বোলপুর আসি! উপস্থিত হন। পণ্ডিত মহাশয় বোলপুর 
ত্যাগ করায় এনং আশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত কোন লোক 
ন। থাকায় জাশ্রমটা পড়িয়। গিয়াছিল। তথায় মার ঘর 
ছিল না। পণ্ডিত মহাশয় বোলপুর আসিয়া পুনরায় ঘর 
প্রস্তত.করিতে বলায় আমি আনন্দিত হই ঘর প্রস্তৃত 
কারতে আরম্ত করিলাম । 


পুরী হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন | ৫৪৩ 


বোলপুর আসিয়! পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন ; আর সে 
বোলপুর নাই । লোকের ধর্দানুরাগ অন্তরিত হইয়াছে। 
গুরুভাইগণ অনেকে এ স্থান হইতে চলিঝ়। ণিয়াছেন, 
কেহ কেহ সৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আর যাহার! 
. আছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাধন-তজনে উদাসীন ; 
সংসারে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ 
সাধন-ভজন পরিত্যাগ করিয়! কুকার্ষেয রত হইয়াছেন ।: 
কঝোলপুর যেন শ্মশান ভূমি। এখানকার অবস্থা দেখিয়! 
তাহার মন বিষ হইল। তিনি বলিলেন-_ 
পণ্ডিতমহাশয়-+আামার বোলপুরে থাকিবার স্থিরতা 
নাই, আমাকে পুরীতেই থাকিতে হইবে, অকারণ 
অথ ব্যয় করিয়া আর ঘর প্ররস্তত্ত করিতে 
হইবে না। ] 
আমি--আগপনি ছয় মাস কাল এখানে থাকুন, তাহ! 
হইলে গুহ নিন্্মাণের ব্যয় আমি সার্থক ভ্ঞান 
করিব। 
পণ্তিতমহাশয়-সআমি কখন্‌ পুরী যাইর তাহার কিছুই ঠিক 
নাই অকারণ অর্থ ব্যয় করিও না। 
পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়। দুঃখিত হুইলাম। 
ভাবিলাম তাহার বয়স হইয়াছে, ভিক্ষা: করিয়। স্বগাক, 
খাওয়া তীহার পক্ষে ব্লেশকর। আমার বাসায় সর্ববদ! 
ত্রাঙ্মণ-পাচক থাকে না। পুরীতে থে সেবা হইবে। 


৫১৪ সদ্গুরুর লীলা! 


সেখানে থাকিবাব ও ভজন করিবার সর্ববপ্রক্কারের 
সুবিধা আছে। এই সকল ভাবিয়া আর আশ্রম প্রস্তুত 
করিলাম না। পণ্ডিত মহাশয় ২৩ মাস বোলপুরে 
খাকিয়৷ দেখিলেন এখানকার অবস্থা বড় মলিন। 
তিনি পুরী চলিয়! গেলেন। আমি যে একাকী ছিলাম, 
“সেই একাকী থাকিলাম। ? 


পরমাত্ম তত্ব লাভ। 


আমি এত দিন এক প্রক্কার হে স থেলে কাটাইতে- 
ছিলাম কিন্তু দৈব দূর্বিব্পাকে এমনি পারিবারিক অশান্তি 
উপস্থিত হইল'যে আমার সংসারে বাদ কর দায় হইয়) 
উঠিল। সংসার-মরুভূমে শান্তিছায় ভোগ করিবার 
মানসে আমি সমস্ত পরিবার আত্মীয় স্বজন আর দাস- 
দাসী পর্য্যন্ত সদৃগ্চরুর াশ্রিত করিয়।ছিলাম, মনে করিয়- 
ছিলাম ভ্ুখের সংসার হইবে কিন্তু কার্যকালে ঠি ₹ তাহার 
বিপরীত হইল। সংসার আমার পক্ষে দীবান্ল হইয়া 
উঠিল । পারিবারিক যন্ত্রণায় শামি দিবানিশি ছট, ফট, 
কারতে লাগিলাম। এ যন্ত্রণা কিছুতেই নির্ববাণ হুইল না। 
মি চেষ্টার বাকি করি নাই কিন্তু কিহুতই কিছু হুইল 
না। গুরু দেহে বণ্তমান নাই যে ভীাহাকে নিবারণ 
করিতে অনুরোধ করিব। পরিবারস্থ সকলের ভক্তি” 
ভাজন পণ্ডিত মহাশয় পুরী হইতে আপিযা কিছুই 
করিতে পারিলেন না। জামার বাতন! ও ছুর্গতির সীমা 
থাকিল না। ছুঃখময় সংসারে এক মাত্র নামকে 
অবলম্বন করিয়। পড়িয়। রহিলাম। আমার দুঃখ ও অননা- 
পুতি দেখিয়$ সামার প্রতি নামেরও দয়া হইতে লাগিল। 


চা 


৫৪৬ সদশুরুর লীলা । 


বহুকাল এই ভাবেই কাটিয়। গেল। জ্্রী, পুত্র, কনা 
প্রভৃতির উপর আমার যে মমতা ছিল তাহা। নষ্ট হইয়া 
গেল। ইহাদ্িগকে দেখিতে ন' হইলেই যেন বাঁচি 

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন “জীবনের কথা কেহ 
লিখিতে পারে না 1৮ আমি দেখিতেছি কথাটি বড় সত্য, 
অন্যে অন্যের জীবনে কি শিখিবে % ফানুষ নিজে,. 
নিজেরই জীবন লিখিতে পারে ন।। গুরুভাইদের 
একান্ত অনুরোধে আমি নিজের জীবনে সদ্গুরুর লীলা 
যাহা উপলন্ি করিয়াছ তাহাই লিগিতে প্রবৃত্ত হই- 
য়া; কিন্তু এখন এমনি সঙ্ষোচ উপস্থিত হইতেছে যে 
আর কলম চলে না। শামি এ পর্যান্তও নিজের জীবনের 
বাহিরের কথাই লিখিয়াছি এই অবিশ্বাঘের কালে ভিতরের 
কোন কথা লিখিতে সাহস করি নাই; লিখিবার 
ইচ্ছাও ছিল না ; কারণ নিজের ধর্ঘ-জগতের কথা 
লিখিলে সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিয়। উঠিতে পারিবে 
না তাহারা উপহাস করিবে, আর নিজকে প্রকারান্তরে 
আত প্রশংসার অপরাধে অপরাধী করা হইবে। আত্বা- 
প্রতংসা আর আত্মহত্যা! একই কথা । কোন্‌ বুদ্ধি'ণন 
ব্ক্তি আাত্বহতারূপ মহাপাতকে পতিত হইতে ইচ্ছা 
করে! 

তক্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়৷ ভাবিলাম, সদ্‌- 
একর নিকট দীক্ষিত হইয়। দীর্ঘকাল যাবত তীব্র 


পরমাস্মতত্ব লাভ। ৫৪৭ 


সাধন-ভঙ্জন করিয়া যদি কিছু উচ্চ ধন্ন লাভ না 
হইল, পাঠক মহাশয়গণ যদি দেখিতেন, আমার জীবনটা 
কেবল হৈ চৈ করির। কাটিয়। গেল, তবে তাহারা মনে 
করিবেন সদ্গুরুর নিকট দীর্ষিত হওয়া, আর না! হওয়া 
দুই সমান । তাহার! ভাবিবেন ধশ্্ন একট! কথার কথা। 
ধর্মের প্রতি উহাদের অনাস্থা থাকিবে। এই পাশ্চাত্য 
শিক্ষার যুগে ধর্ের প্রতি অনাস্থ। ও অবিশ্বাস বড়ই মারা- 
আক । জীবনের কথা খুলিয়। "ন। লিখিলে সবৃগুরুর লীলা 
গোপন করা হয়। পুস্তকের উদ্দেশ্ট বিফল হয়। এই 
সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সদ্গুরুর কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমার 
জীবনে ষাহা কিছু লাভ হইয়াছে সহদয় পাঠকগণের 
অবগতির জন্য তাহ। লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

আমি নিজে আইন ব্যবসায়ী, আঁধকাংশ দুষ্ট 
লোকের সহিত আমার সংশ্রাব। মিথ্য। প্রব্নার মধ্যে 
মামার বাস। 

এ জীবনে কোন প্রকারে কিছু ধণ্ম লাভ হুইবে ইহা 
একেবারে অসম্তভব। কিন্তু সদৃগুরুর অপার মহিমা, 
গ্ুরুশক্তির অমোঘ বল, ভগবানের অমূল্য নাম সর্বশক্তি 
সমন্নিত । গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন 
“তোমরা ধন্মাধন্দ কিছুই বুঝ না, কেবল সংসারে 
ঘুরিয়। মরিতেছ 1” তিনি আমাকে আরও বলিয়াছিলেন 
গ্রিদাস দুঃখ করিও না, ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান; হদ্দি 


চা সদ্গুরুর লীল।। 


তিনি ধন্্ন দেন) তবে তিনি এই নরকের মধ্যেই দিবেন, 
নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।” এই সকল কথা 
এখন প্রতাক্ষীভূত হইতে লাগিল? এবার গো্সামী মহাশয় 
মরুডূমে নন্দন-কানন প্রস্কৃত করিতে আরম্ত করিলেন। 

১২৯৬ লালের আশ্বিন মাহায় আমি দীক্ষা লাভ 
করিয়াছি । ১৩১২ সালের মধ্যেই আর্মর পরমাত্বতন্থ 
লাভ পূর্ণ রূপে সম্ভোগ ও চেদ হইয়া গেল। এই 
অবস্থা। মনুষ্যের পক্ষে সামান্য অবস্থা নতে। ইহা লাভ 
করা চতীব দুরূহ ব্যাপার । 

বে পরমাত্বাতন্ব লাভ করিবার জন্য কত ধোগীন্দ্ 
মুণীন্্র, গিরি গহ্বরে, যোগাসনে চিন্তবুত্তি নিরোধ 
করনঃ ধ্যান ধারনায় যুগ যুগান্তর কালাতিপাত করিয়াও 
সফলকাম হন না, আমার ন্যায় একজন নষ্ট লোক স€- 
গুরুর কৃপায় এই পরম তন্ব অনায়াসে লাত করিল, 
ইহ] অপেক্ষা আশ্চধ্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে? 
“কহিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয় কহিলে বা 
কেবা পাতি যায়।” এ সব কথা বলিবারও নহে» 
বিশ্বাস করিবারও নহে না বলিলে সদ্গুরুর মহিম! 
গোপন করা হয় কেবল এই জন্য বলিলাম। 

পরমাস্বাতন্ব ব্যাপারটা কি পাঠক মহাশয়গণকে 
তাহার কিছু আভাস দেওয়! কন্তব্য; এই বিবেচনায় এই 
_ ৩ কা ৯ সমান বিচ লিপিকছ করিত”. 


পরুমাআ্ুতত্ব লাভ । ৫৪৯ 


সৰনস্তি তত্ন্বুবিদস্তত্বং যজ ২জ্ভীনমদ্ধয়ং | 
ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে 

সন্তবদ পণ্ডিতের] অদ্ধয় জ্ঞানকে তত্ব বলেন? 
সেহ তন্বকে উপনিষৰ বেভ্তারা ব্রঙ্গ হিরণ্য গর্ভের 
উপাসক যোগীরা পরমান্ম। এবং ভক্তের ভগবান্‌ বলেন 

* ভিরপ্মায়ে ছার কৌষে বিরজং ব্রন্ধ নিগ্কলং 1৮ 

নিগ্ষল ব্রঙ্গ অর্থাৎ পরমাক্সা প্রহ্যেকের শস্তার 
মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি প্রাণের প্রা, চক্ষের চক্ষু 
কর্ণের কর্ণ। তীহা অপেক্ষা নিকটের বস্ত আর কিছু 
নাই? এই পরমান্তা গ্গণক্তিরূপে সমস্ত জীবের মধো 
বাস করিতেছেন, 1কম্ক জীব তাহাকে টের পায় না। 
মানুষ বত তপসাডর দ্বারায়ও তাহাকে উপলব্ধি করিতে 
অসমর্থ । 

সদ্গুরুয় কৃপায় মান্ষ বখন ভীহাকে লা করে; 
তখন সেই সাধকের মধ্যে 'এই পরমাত্মার কেবল মাত্র 
অনুভূতি হয়। এক অনুভূতি ব্যতীত আর তাহাকে না 
কোনরূপে সম্ভোগ করা যায় না। আ্ত্রীলোকের গর্ভের 
সঞ্চার হইলে, সে যেমন বুঝিতে পারে যে গর্ভের সঞ্চার 
হইয়াছে, প্রমাত্মতক্ব লাভ হইতে মরম্ত হইলে সাধকণও 
সেইরূপ বুঝিতে পারে। ক্রমে সন্তান সম্ভাবিতা 

স্‌ ই ড়ীয শ্ষি নহে, বহার সহিত পরিচয় না হইলে, 





৫ সদ্গুরুর লীল।। 


স্রীলোকের গর্ভ মধ্যে যেমন ভ্রুন দেহের মনুভূতি হইতে 


থাকে সাধকের অন্তরেও ঠিক সেইরূপ পরমাম্মার আনু- 


: সুতি হইতে থাকে। গর্ভের পুর্ণতার সঙ্গে যেমন ভ্রুন- 
। দেহের ধিকতর নওন চড়ন অনুন্তব হয় সাধনের 
: পরপর অবস্থায় সাধকের মধোও দেই পরমাত্মার অনু- 


ভঁতিও প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে 9এ্ঁকে। গর্ভের 
সঞ্চার হইলে যেমন স্ত্রীলোকের শাহারে অরুচি জন্মে, 
এই পরমাত্মতত্ব লাভ হইতে থাকিলে সাধকের ও তেমনি 
ংসারে অরুচি জন্মে । তাহার আর সংসার বা বিষয়- 
কম্ম ভাল লাগেনা। স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, বৈভব কিছুতেই 
স্পৃহা থাকে না। গর্ভবতী স্্ীলোকের যেমন অন্থল আদি 
কোন কোন পদার্থ খাইতে রুচি জন্মে, সাধকেরও 


; সেইরূপ হরি কথায়, হরি গুণানুকীন্তনে রুচি জন্মে। 


শোণিত শুক্রের যোগে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, সদ্‌- 


: শুরুর বীজ মন্ত্রে তেমনি ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের জন্ম 
?হয়। 


যতই দিন যাইতে লাগিল, মামার মধ্যে পরমাত্মার 
নুভূতি ততই প্রবল হইতে লাগিল। বিশেষতঃ নাম 
করিবার সময় এই অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠিত। প্রাথ- 
মতঃ এই অনুভূতি হৃদয় মধ্যে আবদ্ধ থাকিত; কয়েক 
বসর পরে ক্রমে ক্রমে উহ! নখাগ্র হইতে কেশাগ্র 
পর্য্যন্ত ছডাইয়! পড়িল । নথ বা! কেশের কোন অন্ভতি 
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নাই; ডহা কাটিপ। ফেলেলেও মানুষের কোন অনুভূতি 
'হুয় নাঃ কিন্তু ইহাতে পরমাক্মার অনুভূতি স্প্পউ বুঝা 
যায়। এই অবস্থাট। অনেক দিন থাকল, তদ্পর পর- 
মাস্বতন্ত ভেদ হইয়া গেল। পরমাস্মতন্ড ভেদ হইলে 
অনুভূতি বন্ধ হইল। 

যদিও পরুমান্মতন্বলাত ধন্মী জাখনের সামাগ্ত গবস্থ) 
নহে, তথাপি আমি এ অবস্থ। লাভে পরিতৃপ্ত হইত 
পারিলাম না ইহাতে ধি“ণধ আনন্দ নাই, বাসদ 
কামনাও উহাতে নিশ্ম,ল হয় না. ইহা মানুষের নিরাপদ 
অবস্থা নহে। 

পরমান্বতন্্ লাভে মায়ার বন্ধন ক্কিয় পাঁরমাখে 
শিখীল হওয়ায় জীবনটা একেবারে জালুনী হইয়া গেল । 
না গাছে আহারে সুখ, না আছে স্ত্রা পুল্রাদিতে সুখ, না 
আছে বিষয়-বৈভবে সুখ! পৃথিবীতে এমন কোন স্থখ 
-নাইবাহা প্রাণের মধ্যে জানন্দ ঢ।লিয়। দিতে পারে। এই 
অবস্থায় জীবনটা যেন ভারবহ 5ইব্া উঠিল । 

শাস্ত্রে লিখিত আছে “ত্রঙ্ষবিৎ পরনাপ্োতি ? শোকং 
তরতি চান্সবিগ"রস ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথ| 1” 
ব্রহ্মবিৎ পরম পদ লাভ করে, জাস্মাবিৎ শোক হইতে 
যুক্ত হয়, আর রসস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া তক্তেরা 
নন্দ উপভোগ করে 

এই রদস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিবার জন্য মামার 


রি মদশুরুর লীলা। 


মন ধাবিত হইল । যতদিন তাহাকে না পাইর়াছি ততদিন, 
খামার তৃপ্তি নাই. মনের ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে, 


লাগিল। আমি প্রাণপণে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত. 
খাকিলাম। 


সেবাইত নিয়োগ । 


পুরাধামের নরেন্দ্র সরোবরের উন্ধর পাহাড়ে ৩২১ 
একার তুমি রদ করিয়া ইহার মধ্যে গোস্বামী মহাশয়কে 
সমাধিস্থ কর! হয়। এই ভুমি খণ্ডে উত্তকৃষ্ট উত্কৃট 
কলের বাগিচ। ও ইদারৎ হাদি প্রস্তত হইয়াছে। ভক্তি 
ভাজন যোগ জীবন গোম্বামী মহাশয় এই সমাধিক্ষেত্রে 
নাম;ব্র্গোর গেব। স্থাপন পুববক ১৯০৪।১৪ই দেপটেম্বর 
তারিখে এই সম্পন্ভি নাঁম-ব্রঞ্গের দেবায় অর্পণ করেন। 


বতদিন যোগজীবন গোদ্বামী মহাশয় জাঁবিত ছিলেন 
ততাঁদন তিনি নিজেই নাম-ত্রঙ্গের সেবাইত ছিলেন। 


১৩৯২ সালের গাশ্রিন মাহায় যোগজীবন গোস্বামী 
মহাশয় পরলোক গমন করিলে নুতন দেবাইত নিযুক্তের 
আবশ্যক হয়। টাান্ট ভিডের সপ্ত মহ ১৩১৩ সালের 
জ্যেষ্ঠ মাহায় এই সমাধিক্ষেত্রে গোস্বামী মহাশয়ের' 
শিষ্গণের এক মহতী সন হয় । গুরু ভাইগণের দ্ব।রায় 
আনত তইয়। আমিও এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। 
তাহারা আমাকে সভাপতি পদ্দে বরণ করেন 

শিব্গণের মধ্যে কতক লোকের ইচ্ছা! যে গুরুপরি- 
বাবস্ম “কত 7সবাতিত নিষতুক তন: কতক লোক ভাবিলেন 
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গুরু পরিবারস্থ কেহ সমাধির সেবাইত নিষুক্ত হইলে 
এই সমাধিক্ষেত্রে সাংসারিকতা উপস্থিত হইবে। সেবা- 
কাধ্য স্ুচারুরূপে নির্বাহ হইবে না সেবার ক্রুটী হইলে 
- তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে পার! যাইবে না । তাহ - 
দের ইচ্ছা, ভক্তিভাজন সারদাকীন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেবাইত নিযুক্ত হন। শাবার কাহারও ব্ীহারও ইচ্ছা 
যে অন্য লোক সেবাইত নিযুক্ত হন। হধিকাংশ লোকের 
মত অনুসারে বাবু সারবাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ই সেবাইত 
নিযুস্ত তঈলেন । 
এই ঘটনায় গুরু পরিবারস্থ লোকেরা আমার উপর 
বিষম বিরক্ত হ'লেন। তাহাদের ধরণ আম| হইতে 
তীহার! সমাধিক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাহার! 
অভিমান ও দুঃখ করিয়া আমাকে পত্র লিখিতে ল।গিলেন। 
আমি তাহাদের ভুল ধারণ। কিছুতেই শপনয়ন করিতে 
পারিলাদ্ না! আনেক বুঝাইল?ম, কিছুতেই তীহার! 
বুঝিলেন না। একে আমার নিজের দারুন পারিবারিক 
অশান্তি তীহার উপর জাবার এই এক অণান্তি উপস্থিত 
'হইল। | 
সরল না? ভায়া পুরীর সমাধিক্ষেত্রে একটি কুদ্র 

কুটারে একাকী থাকিতেন । তিনি বসিয়া নাম করিতে 
পারিতেন না, শুইয়া শুইয়া নাম করিতেন। এক দিন 
দুঃখ করিয়া আমাকে বলিলেন-- 
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সরলনাথ-গার আমার এখানে থাকা হইতেছে না। 

আমি-_-কেন ? কি হইয়াছ ? 

সরলনাথ-_মআমার প্ুধাক্ষরণ হইয়। থাকে; শাহাতে 
সতভ্যান্ত নেশ। হয়। আমি বিছানা হইতে উঠিতে 
পারি না। ইহাতে আশ্রমের লোকেরা আমার 
ছিপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়। খাবার সময় 
উপস্থিত হইলে চাঁকরের। জানালা দিয়া পুনঃ 
পুনঃ ডাকিয়। আমার অবস্থটা নষ্ট করিয়া 
দেয় শাশ্রমের লোকের! বলে কেবল দিবারাত্রি 
বিছানায় পড়িয। ঘুমাইবে,খাবার সময় দিন দিন 
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিতে হইবে । 

আমি--বখন সুধা ক্ষরণ হয় তখন তোমার শবস্থাট। 

কিরূপ হয়। 

সরলনাথ--তথন অত্যন্ত নেশ। হয়, নাম চলিতে থাকে 
বিছানা হইতে উঠিতে পারি ন1। বাহ্যজ্ঞান 
প্রায়ই থাকে না। শাম শুইয়। থাকি আর 
মনে হয় লামার উপর যেন গুড়ী গুড়ী বৃষ্টি 
পতিত হইতোডভ। জর্বব শরীর শীতল তয়! 
যায়। 

আমি--কোন সময় সুধাক্ষরণ হয় £ 

সরলনাথ---সকল দিন হয় না এবং ইহার কোন নিদ্দিষ্ট 


»ব্পন্যা তি ০ 


৫৫৬ সদৃণ্ডরুর লালা । 


আমি-_্ধার*আস্বাদন কিরূপ £ 

সরলনাথ-_কখনও তিক্ত কখনও লবণ ম্বার কখনও 
বা মিষ্ট । 

সরলনাখের কথা শুনিয়া খশ্রমবাঁী স্ত্রাপুরুষ সকলকে 
ৰলিয়৷ দিলাম আহারের জন্য সরলনাথকে যেন 
ডাকাডাকি ন। হয়; তাহার খার্কর রাখিয়! 
দিতে হইবে সে ইচ্ছামত খাইবে। শতঃপর 
সেইরূপ বন্দোনস্ত হইল । 

শার একদিন সরলনাথ বলিল, দাদা, আমার সম্ুথে 

একটা দৃশ্য পড়িতে শারস্ত হইয়াছে, ব্যাপারটা কি; 

কিছু বুঝিতে পাঁরিতেছি না। আমি জিজ্ঞাস 

করিলাম- 

ামি- দৃশ্যটা কিরূপ ? 

সরলনাথ--গুরু-দন্ত নাম শ্ামার সম্মুখে ভ্বলিতে থাকে, 
বড় বড় অক্ষরে যেন ইলেক্টাক আলোতে এ 
নাম লিখিত হইয়াছে । কিছুকাল পরে এ নাম 
প্রণবে পরিণত হয়ঃ আবার এই প্রণবটা 
গুরুরূপে পরিণত হইয়া যায় । আবার এই 
সটরূুরুপ নামে পরিণত হয়, নাম আবার 
প্রণবে, প্রণৰ আবার গুরুরূপে পরিণত হয়। 
এইরূপ ক্রমাগত হইতে থাকে । এ রক 
কেন হয়? 
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আমিস্্মান, নামী ও নাম দাত। বে একই তষ্--গুরু 
কুপা করিয়া তোমাকে তাহাই দেখাইতোচেন। 
হুমি মহাভাগ্যবান। 
প্ডিত মহাশয়ের সহবাসে পুরীতে কিছুদিন খানন্দে 
বাটাইয়া বোলপুর চলিয়। আপিলাম। 


চিতারোহণ। 


অষ্টাঙ্গ যোগ, সাৰিক্ক বিকার, দেবতা দণন,যোগৈশ্বধ্য 
লাভ হত্যাদি আমার নিকট অতি অকিঞ্চিহ়ির বলিয়। 
বোধ হইতে লাগিল । আমি আনেকের মধ্যে এই সব 
অবস্থা দেখিলাম, আবার কিছুক্কাল পরে সন চলিয়। গেল, 
ইহাও দেখিল।ম। পুর্বেবি যাহা উচ্চ ধর্ম বলিয়। মনে 
হইত, এখন আর তাহা ধর্ম বলিয়াই মনে হয়না । যত 
দিন কাঘ ক্রোধাদি দুর্দমনীয় রিপুগণের দাসন্ধ মোচন না 
হইয়াছে, যতদিন জল্লন! কল্লীনা, বাসন! কামনার হস্ত হইতে 
শব্যুহতি না পাইয়াছি, যত দিন দুশ্প্রবৃত্তি সকল নির্ব্বাপিত 
না হইয়াছ্ছে, যত দিন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন না হইয়াছে, 
যত দিন ভগবানের নামের মধুরাস্বাদন এনুভব ন| হই- 
যাছে; ততদিন জামার যে একট। ধশ্মলাভ হইল ইহ! 
আমার মনে হয় না। সাধন পন্থায় পথের খবর দিবার 
জন্য গোস্বামী মহাশয় আমাকে পরমান্ শুব্বটা কি তাহা 
বিশেষভাবে দেখাইয়। ছিলেন। 

পরসান্ম তন্ত লাভে সন্তুষ্ট হইতে না পারি] ইহার 
উপরের ধন্ পরম পুরুষর্থ আ্রীকৃসং-প্রেম লাভ করিবার 


১ আনার এ 2 চস ০: টেবিল কি কান রানি রেপ র রাত বান লি কারান ভিন 
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উত্সাহ ও সাধন শক্তি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। 
ক্রমে বিষয়কর্্ম হইতে অবসর লইবার জন্য সচেষ্টিত 
থাকিলাম। 'ওকালতী প্রা তের আন কমিয় গিয়াছে 
তিন আনা মাত্র বাকী আছে, এই টুকৃও ছাড়িয়া সংসারের 
ভার স্সীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার.মনস্থ করিলাম । এ- 
দিকে আমাদুক জলন্ত আনলে দগ্ধীভূত করিবার জন্য 
স্টরু যে তলে তলে আঞ্বোজন করিতেছেন আমি ইহ। 
ঘুণাক্ষরেও টের পাইলাম 'না। গৌঁসাই বলিয়াছিলেন 
“তোমাদের পন্থ! ভুলন্ত হুতাশনের মধ্য দিয়া তোমা- 
দিগকে পুড়িয়া ছার খার হইত তইবে 1” এই বার সেই 
পাল! উপস্থিত হইল । 

১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় আমার তৃতীয় জামাতা 
সেহ অমরনাথ মিত্র স্বদেশী হাঙ্গীমায় মন্ত হইয়! চাকুরী 
ছাড়িয়া শ্বগ্রামী প্রিয়গোপাল ঘোষ সহ আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া ৩০০০. টাক। সাহায্য চাহিলেন। 
ইহারা এই টাকায় লোহার দোকান করিয়। জীবিরা 
নির্ববাহ করিবেন। 

অমরনাথ চরিত্রবান, সাধুলোক বলিয়াই আমি 
জানিতাম। তাহাকে তত্যন্ত স্েহ করিতাম। তাহার 
চাকরীর খাটুনী দেখিয়া আমার প্রাণ ব্যথিত হইত 
ফাদ. ৩০০০ তিন হাজার টাকা দিলে স্বাধীনভাবে 


নি... পিপি রা তি “নি সের “রি ্রাটিন সিন ক দিরনা রা বিজি াস্রিরাসানি ক পু. ? রস 


৫১৯ সদ্গুরুর লীল। 


হইবে এই ভাবিয়৷ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান 
করিলাম। প্রিয় গোপাল লোহার দোকানে চাকরি 
করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, অমরনাথ ও কিছু কিছু 
কাষ জানেন, বিশেষ তিনি হিসাব নিকাশের কাষে 
সুদক্ষ । ইহার দোকান চালাইতে পারিবে এই ভাবিয়া 
আমি ইহাদিগকে তিন হাজার টাক্ক। দিল্ম। ইহার 
বলিল শল্প দিন মধ্যে সমস্ত টাকা আাপনাকে দিয়। আমর! 
০76৫৮ এ কারবার চালাইব।'ত দিন টাকাটা পড়িয়া! 
থাকিব ততদিন শ্ুদের পরিবনে মুনফার একট! আংশ 
দিব। 

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি আমার জীবনট। 
যেন এক মন্যদীয় শক্তি দ্বারায় পরিচালিত হুইয়। 
আসিতেছে । আমার মনে হইল, আমাকে এত দিনে 
.ওকালতী ছাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে । এই কারবারে 
মানিক যদি ৫০২ টাকাও লাত পাওয়া যায়, তাহ হইলে 
ওকালতীট। ছাড়য়। দিব, এই দ্বণিত ব্যবসার হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইব। এই ভাবিয়। আমিঃতাভাদিগকে ৩০০৯২ 
তিন হাজার টাকা দিলান। 

কিছুদিন পরে অমরনাথ আসিয়া! আমাকে বলিলেন 
“এই দোকানে আপনার নামের একটা সংঙব থাকিলে 
.াকানের একটা গুরুত্ব জন্মে ।” গুরু . আমাকে 
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একারণ এইখানে আমার বুদ্ধিত্রশ হইল। আমি ভাল 
মন্দ, অগ্র পশ্চাৎ কিছুই ভাবিলাম না; ভামরনাথের 
উপকার হইবে এই ভাবিয়! জামার নাম দিতে সম্মতি প্রদান 
করিলাম । দোকানের উপর হরিদাস বনু এগ কোম্পানি 
নাম দি] অমরনাথ এক সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দিলেন। 
শমবনায আমাকে দোকানের কোন খবরই ধিত না। 
বিষয়ের কথাত আমার কানে যেন বিষ ঢালিয়। দিত। 
ইহার উপর আমি ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়। পড়ি- 
লাম। বালার পড়িয়া! গেল, বল টাক! লোকপান্‌ দেখিয়। 
প্রিয়গোপাল সরিয়! পড়িল। আঅমরনাথও পাশ কাটাইয়া 
-ঈাড়াইলেন, তিনি কণ্মচারী থাকিলেন। দোকান ম।মার 
ঘাড়ে পড়িল। দোকানের দেন! পরিশোধের জন্য গাঁমি 
ক্রমে ক্রমে অনুান ২২০০০২ বাইস হাজার টাকা দিলাম। 
তাহাতেও সামলাইতে পারিলাম না। লুটপাট বেশ 
চলিতে লাখিল; দৌকান উঠিয়। গেল। এই ৰাইল 
হাজার টাক সমস্ত লোকদান হইল। তছুপরি ২৭০০২ 
সাতাইস হাজার টাকা দেনা দাড়ইল। সামি: অজল 
অস্থলে পড়িলাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইলেও 
এএই বিপুল দেন! পরিশোধ হয়না। ওকালতীর জায়ে 
আমার হদ্ধেক বাসাখর5 চলে না, বিপুল সংপার লইয়া 
ভা!মি দীড়াই কোণায়? খণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ; 
বল পঞখ্াস পাহলাগ বত লোকের /জাসায়াদ কলিলাঙ 
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কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! চারিদিক হইতে আমার 
নামে নালিশ রুজু হইল। 

01136910005 0655৮ 59965 91০0৪ বিপদ কখন একাকী 
আসে না। আমার গৃহিণী তল্লবুদ্ধি স্ত্রীলোক । এই. 
অভাবনীয় খণের কথা শুনিয়! তিনি একেবারে আত্মহারা 
হইয়া পড়িলেন। দুশ্চিন্তায় তাহার ক্র জনম্মিল।, 
জোষ্ঠ পুত্র অবাধ্য হইয়। লেখা পড়া ত্যাগ কাঁরিল। সময় 
সময় ছোট কন্যার মাথা গরম হয়, সে মার শ্বশুবকুলে 
স্থান পাইল না। অবাধ্য চাকর ক্রমাগত ভ্বালাতন 
করিতে লাগিল। দাদা ঘোর বিপক্ষ হইয়া! ফাড়াইলেন । 
তাহারা ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। আতীয়গণ শত্রুতা 
করিতে লাগিল; ছুষ্ট লোকে ন্বার্থসিদ্ধির জন্য সময় 
বুঝিয় মিথ্য। ফৌজদারী মোকর্দমা রুজু করিল। জমি- 
দারগণ সময় পাইয়। নিষ্যাতন আরম্ত করিল। তাহাদের 
সহিত মালি মোকর্দম! চলিতে লাগিল । যাহার! আমার 
অনুগত ও আশ্রিত ছিল এই সময় আমাকে সমূলে নিপাত, 
করিবার ব্রন্য তাহারা বিপক্ষ ডিক্রিদারগণের সহিত, 
মিলিত হইল। তাহাদের উত্তেজনায় ডিক্রিদারগণ আমার 
সহিত আর কোনরূপ বন্দোবস্ত করিল ন1। চারিদিক 
হইতে আমার নামে ডিক্রিঞারি হইতে লাগিল। কোন 
আন্বালত হইতে অস্থাবর সম্পত্তি এক্রাক, কোন আদালত্ব 
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করিবার জন্য আদালতের 'পেয়াদা ও নাজির আমার প্রতি 
ধাবিত হইল । আমার বাড়ী ঘর, জমি জায়গা পুকুর, 
বাগান যাহা কিছু ছিল সমস্ত ক্রোক হইয়া গেল। ডিক্রি- 
দারগণ ইয়ুরোপীয়, আদালত তাহাদেরই পক্ষপাতী 
হইলেন, আদালতে শামি আইনের সাহাব্যও পাইলাম ন।॥ 
াপসান, লাঞ্থনয, নির্যাতনের কিছু বাকী থাকিল ন1। 

কালের বন্ধুগণ মুখ টিপিয়ু! টিপিয়া হাফিতে লাগিলেন 
ও কেহ ৰ! মুখে হাহাকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিতরে 
ভিভার মহা খুসি। যাহার! থল স্বভাব ও পরন্র/ কাতর 
তাহাদের এইবার পরমানন্দ | ধাহার! প্রকৃত বন্ধু কেবল 
তাহারাই আমার জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন। 
আমি তাহাদিগকে সান্তবন। দিতে লাগিলাম। 

কুটুম্বগণ এখন আর আমার দিকে তাকায় না। ধনী 
আত্মীয়গণ খোঁজ খবর লয় না, পাছে ঢুটাক! কর্ড চাই। 
এক সময় টাকার অত্যন্ত অভাব হওয়ায় আমি 
কোন ধনী আত্মীয়ের নিকট ৩০০২ টাক! কর্জজ চাহিয়া- 
ছিলাম। তিনি আমার অবস্থা বিপর্যয়ের কথা টের না 
পাওয়ায় আমাকে ৩০০২ টাকা কঙ্ভ দিতে সম্মত হইয়া 
আমাকে পত্র লেখেন। তদ্পর আমার বিপদের কথ! 
শুনিচে পান। আমি এ আত্মীয়ের পত্রানুলারে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন “আমি আপনাকে 
পনরান পাত্র লিখিয়াচি সে পত্রকি আপনি পান নাই $ 
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আমি লজ্জায় িয়মান হুইলাম। নিতান্ত আবশ্যক 
খাকায় জে করিয়া কিছু টাক! লইয়! মাসিলাম। কুটুন্ব 
মহাশয় বোধ হয় আমাকে টাকা দিয়! দুশ্চিন্তায় আকুল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। ছুই মাস গত হইবানাত্র নামাকে 
টাকার তাগান! করিলেন, জামি তাহার টাক! গুলি মায় 
সদ মিটাইয়া দিলাম ॥ £ 

কেহ কেহ আত্ীয়ত! _ করিয়া শামাকে বলিতে 
নলাগিলেন “তোমার মত বেকুব লোক ত্রিভুননে গার নাই, 
এত গুলা টাকা পরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়। 
থাকিলে? কি হইতেছে কি না হইতেছে একবারও চোখ 
মেলিয়! চাহিয়! দেখিলে ন11% কেহ কেহ বলিতে ল।গি- 
এলেন “এই টাকার সিকি লইয়। যদি বোলপুরে .একট। 
কারবার করিতে তাহা হইলে বড় মানুব হইয়া যাইতে ।” 
আবার পরোক্ষে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন “পাপের 
ধন থাকিবে কেন? ওকালতীর পয়দ, কত জুয়াচুগী 
বাউপারি করিতে হইয়াছে; এ পয়সা কি ভোগ হয়?” 
ফাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল ।, 
এই দুঃসময়ে ধর্মবন্ধুগণ মধ্যেও কেহ কেহ আমার প্রতি 
বিরূপ হইয়। আমার কুৎসা ঘোষণ। করিতে লাগিলেন। 
“কেবল পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিপদ হইয়াছে, ভালই 


হইয়াছে, কোন ভয় নাই, চিন্তা নাই! বেপদ নিশ্চল্নহ 
দল হাতল ও 
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পাঠক মহাশয়গণ, আমার অবস্থাটা একবার দেখি- 
লেন। অর্থনাশ. মনস্তাপ, ভয়, ভাবনা, অপমান, লান্থনীর 
আর কিছু বাকী থাকিল না। ইহার উপর পারিবারিক 
ও আধ্যাত্বিক যন্ত্রনা ত আছেই। আমি একেবারে অব 
হইয়া পড়িলাম। আমার নিকট শার পূর্ণচন্দ্রের উনয় 
হয় না, মলয়মারুত প্রবাহিত হয় না, সরোবরে শতদল 
| বিকশিত হয় না। মস্ত জগত অন্ধকার ময়। আমার 
হৃদয় সাহারা মরুভূমির ন্যায় সদাই ধু ধু করিয়া জুলিতে 
লাগিল। সে জ্বালার বিরাম নাই। 

যখন আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্ট! বিফল হইল, কোন 
রকমে কোথায়ও আশ্রম পাইলাম না, তখন বুঝিলাম 
দৈবের মার। গুরু বলিয়াছেন জলন্ত অনলে দদ্ষীভূত 
হইতে হইবে, এই সেই কাল উপস্থিত, আর আমার 
রক্ষা নাই,_আমাকে দদ্বীভূত, আমাকে ভন্মীভূত 
হইতেই হইবে । চিঠানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, মার কাল 
বিলম্ব কর! কর্তব্য নহে, আমি শাত্মরক্ষার সমস্ত উদ্যম 
পরিত্যাগ করিয়া গুরুকে স্মরণ করতঃ একমাত্র নামকে 
সম্বল করিয়৷ প্রজ্ৰবলিত চিতায় আরোহণ করিলাম। 
হুভু শব্দে দাহকার্ধ্য চলিতে লাগিল। 

বীমার বিপদ ও ছুথের কথা আপনাদিগকে সাঁধারণ- 
ভাবে জানাইলাম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিলে 
শীল বাডিযা যাইবে এবং আপনার আমার হুঃথে 
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নিতান্ত দুঃখিত হইয়! পড়িবেন এজন্য বিস্তারিত বিবরণ 
লেখা হইল না। আপনারা মনে মনে আমার অবস্থাটা 
ভাবিয়। লইৰেন। 


শুশ্রাবা আরম্ত। 


প্রচ্্বণ্তি চিতানলে অবিশ্রান্ত দদ্ধীভূ হ হইতে থাকায় 
আমার জীবনধারণ অসম্ভব হইয়। উঠিল। হামার হাত, 
পা কাপিতে লাগিল, সময়ে সময়ে তাহাতে থিল ধরিতে 
লাগিল; কণটন্বর হাঁড়ির ভিতর ঢুকিল, বুকের ভিতর গুর- 
গুরুনী আরম্ত হইল শরীর ঈর্ণ ও দ্র্ববল হইয়া পড়িল, 
মনে হইতে লাগল প্রাণটা এখন গেলেই বাঁচি । 

আমি সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া৷ দেখিলাম কেহ 
হাসে কিনা। ঘর্দি কাহাকেও একটু হাসিতে দেখিতাম, 
তাহা হইলে প্রাণে একটু আরাম পাইতাম ; আমার মনে 
হইত, ভাল এ লোকটা ত ক্ষণকালের জন্যও স্ুখে 
রহিয়াছে । আমার মত ত দুঃখী নহে। মাতাল, বেশ্ট! 
দুর্বৃত্ত সকলকেই আমার অপেক্ষা স্থুখী দেখিতাম। তাহার 
বুকার্য্যে রত থাকিয়। যে ক্ষণিক হুখ ভোগ করিত, তাহাও 
মার নিকট ভাল বোধ হইত। 

বারদীর ত্রক্ষচারী মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়ের দীক্ষার 
কথা শুনিয়া কীদিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিত 
সহাশয়কে বলিয়াছিলেন “এমন কাজ কেন করিলে ? 
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যন্ত্রণার মা থাকিবে না।” আমার এই সব কখ| মনে, 
হইত আর চক্ষু কুটিয়া জল বাহির হইত। 

আমার যন্ত্রনা যখন একেবারে অসহা হইত তথন 
আগনা হইতে নাম আসিয়া আমার মধ্যে প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইত, গুরু-শক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়! 
ফেলিভ। তখন আর দুঃখ যন্ত্রনা থাকিত না| £ তখন মনে 
হইত এইরূপ বিপদ যেন চিরকাল থাকে ; ; তাহা হইলে 
গুরু শক্তির যোগে নাম লইয়। পরমানন্দে থাকিতে 
পাইব। 

যন্ত্রনার লাঘব হইলে নাম ও গুরু-শক্তি চলিয়া 
বাইত, আবার আম হাহাকার করিতে থাকিতাম। আবার 
বন্তরনা জসহা হুইবামাত্র নান আসিয়। প্রবলবেগে প্রবা- 
হিত হইত ও গুরুশক্তি সর্ববশরীর আচ্ছাদন করিয়, 
ফেলিত। এই জ্য উপধু্ঠপরি নাম ও গুরুশক্তির আবি 
ভাব ও অন্তর্ধান হইতে লাগ্গিল। গুরু শক্তির আবিতভ্ভা 
ইইলে সমস্ত যাতনা ভুলিয়া বাইতাম। যে কয়েক বহুসর 
আমার বিপদ ছিল সেই কয়েক বৎসর নাম ও গুরুশক্তি 
এইরূপে আমার শুআাষ! করিয়াছিল । 

এই লময়ে আ্রমন্তাগৰত ও গোস্বামী মহাশয়ের 
উপদেশ আমার প্রাণে কিছু কিছু সান্তন। দিত। ভগবান 
শ্রায়ুখে বলিয়াছেন যে আমাকে চায়, আমি তাহার ধন, 
হল, মান, সম্ত্রম সমস্তই হরণ করি। গুরুও বলিযীচিন 


শুআষা আরম্ভ । ৫৩৯. 


জীয়ন্তে মরা না হইলে ধর্ম হয় না । আমি এই সকল 
কথা স্মরণ করিয়া কিছু কিছু সান্তবন৷ পাইতাম। আমার; 
যন্ত্রনা হাস হইত। 


সান্তনা প্রদান। 


পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা জবগত আছেন আমার 
মধ্যে অর্থাশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবার যেমনঃরোগ তেমনি 
খঁষধের ব্যবস্থা হইয়াছে । ,গৌসাই আমাকে পথের 
ভিথারী করিতেছেন শরীর-যাত্র! কিসে নির্ব্বাহ হইবে 
এই ভাবিয়াই মামি অস্থির। ইহ সংসরে ধন, জন, 
আত্মীয়তা সকলই যে অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী তাহা গোপাই 
স্পট করিয়া দেখাইলেন। 

আমার যে বিপদ, ইহাতে মানুষের জীবন রক্ষা! হয় 
না। হয় মস্তি বিকৃত হয়, না হয় আত্মহত্য। করিয়! 
ফেলে । যন্ত্রনীর সময়ে আমাকে রক্ষ। করিবার জন্য 
'গোসাই প্রবল গুরুশক্তি দ্বারা আমাকে আাচ্ছন্ন 
করিয়। রাখিতেন, আবার বাত্রিকালে বিবিধ স্বপ্ন দ্বার! 
আমাকে সান্তবন! দিতেন । 

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন “গামি সন দ্বারা 
শিষাগণকে নান। উপদেশ দিই । এই সময় আমি 
প্রায় প্রত্যহই একটা ন৷ একটা স্বপ্ন দেখিতাম। এই 
সকল স্বপ্ধ দ্বারা গ্োম্বামী মহাশয় আমাকে আমার 
নিজের প্রকৃত আবস্থাট। ভাল করিয়। দেখা ইয়৷ দিতেন | 


সাত্বনা প্রদান। ৫৭১ 


চর 


জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে নিজে ঠিক করিয়। ধরিতে পারা 
যায় না? মায়ার কুহকে পড়িয়া প্রায়ই প্রতারিত 
হুইতে হয়। 

আমার মধো কাম, ক্রোধ, লৌভ, অহঞ্কার, অভিমান, 
নিন্দা, প্রতিষ্ঠা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ভয়, শোক, অর্থা- 
ক্তি, মান, অপমান, কি পরিমান বন্তমান, তাহাদের 
প্রভাবই ঝ৷ কিরূপ এঠ সকল স্বপ্ন দ্বারায় গৌসাই স্পষ্ট 
করিয়া দেখাইয়া! দিতেন? দয়া, ক্ষমা, পরগ্ুঃখ কাতরতা 
দীনতা, নামে রুচি ও বিশ্বাস, ভগবানে রতি, গুরুতে 
আসক্তি, আমার মধ্যে কি পরিমাণে বহমান আছে 
তাহাও এই সকল স্বপ্ন দ্বারা দেখাইয়া দিতেন। 
আমার অন্তরের যাবতীয় অবস্থার ছবি আমার সন্মুথে 
ধরিতেন | আমি গুরুকে স্মরণ করিয়া দুশ্ররবৃত্তি সকল 
দুর করিবার জন্য বহু চষ্ট। করিতে লাগিলাম ! 

প্র বৃস্তাস্ত লিখিয়! বিস্তারত জানাইতে হুইলে 
পুস্তক বা'ডয়! যাঁয় একারণ স্বপের ভাবটা দেখাইবার 
জন্য গুরুদেব ষে স্বপ্ন দ্বারা আমাকে সান্বনা ও উপ- 
দেশ দিয়াছলেন কেবল সেই স্বপ্র দুইটার বৃত্বাস্ত 
লিখিলাম। 

এক দিন রাত্রে ব্ছানায় নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় 
স্বপ্ন দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী আমার প্রাণ 
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«৭২ সুরু লীলা । 


৪ 


প্রাণ ভয়ে যতই পলাইতেছি, হাতীটা ততই আমার 
পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে । আমি জীবন রক্ষার জন্য 
একট৷ প্রকাণ্ড অশ্বথবৃক্ষে আরোহণ করিলাম, 
মনে করিলাম আর হাতীট। আামাব শনিষট করিতে 
পারিবে না। বৃক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিলাম, 
হাতীট। প্রবল বেগে সেই বৃক্ষের দিকে ছুটিয়। ুসিতেছে 5 
তখন মনে হইল; যেরূপ প্রকাণ্ড হাতী দ্বেখিতেছি, 
তাহাতে সে এই বৃক্ষ শনায়াসে ভাঙ্গিয়। ফেলিৰে + 
এই বৃক্ষ নিরাপদ স্থান নহে ; তখন বৃক্ষ হইতে নামিয়! 
ছুটিতে লাগিলাম, আর এক একবার পিছু দিকে তাকা- 
ইতে লাগিলাম, দেখি হাতীট। পশ্চাৎ পশ্চা ছুটিয়া 
শআাসিতেছে। একট। শাখা প্রশাখায় সমাচ্ছন প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ দেখিয়। তাহাতে ঙগারোহণ করিলাম, এবং পত্রের 
অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া ভাবিলম হাতীটা আামাকে 
(দেখিতে পাইবে না। কিছুকাল পরে বুঞ্ষোপার পত্রের 
অন্তরাল হইতে উকি মারিয়! দেখি হাতাট! সেই বৃক্ষ 
লক্ষ্য করিয়া ছুটিঘা আসিতেছে; তখন মনে হইল এ 
স্থান নিরাপদ নহে! »আমি রুক্ষ হইতে নামি গ্রাম 
গ্রামান্তরে ছুটিয। বেীহতে লাগিলাম। কত গ্রাম ষে 
অতিক্রম করিয়া গেলাম তাহার ইয়ভ। নাই, মনে করি- 
লাম, গামি যেকোন দেশে আসিয়া! উপস্থিত, হইয়াছি 


১১ ০৫ জারি 


সাত্বনা প্রধান । ২৭৩ 


ক্ষণ কাল পরে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়ী দেখি হাতীটা 
ব্ামার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে ; তখন আবার প্রাণ 
সয়ে দৌড়িতে লাগিলাম, একটা গ্রামের কোন গৃহস্থের 
বাটিতে প্রবেশ করিয়। সদর দরজ! বন্ধ করিয়া দিলাম । 
এবং এ গৃহের একটা। কোটায় উঠিয। লুকাইয়। থাফিল।ম, 
মনে হইল হ্থাতাটা। আমার অনুসদ্ধান পাইবে না, আর 
সদর দরজা! বন্ধ থাকাযু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেও 
পারিবে না। কছুক্ষণ পরে লুক্কাইত স্থান হইতে উ'$ 
মারিয়া! দেখি, ছাতীটা গৃহাভিমুখে ধাবিত হইয়। আি- 
তেখে। তখন মনে হইল হাতীট। পদাঘাতে সদর দরগা 
ভাঙ্গিয়া। কেলিবে এবং গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার 
প্রাণ সংহার করিবে । 

এইরূপ মনে হওয়ায় শামি গুহ হইতে অবিলম্বে 
বাহির হইয়। আবার দৌড়।ইতে লাগিলাম। বহু গ্রাম 
অতিত্রম করিয়া একট! প্রকাণ্ড নগরীতে গুবেশ করি- 
লাম। নগরের মধ্যে নানা দিকে নানা পথ, আমি নান। 
পথ থুরিয়া ফিরিয়া এক বড় লোকের একট। প্রকাণ্ড 
দালানের মধ্যে আশ্রয় লইলাম ও তাহার সদর. দরজ। 
বন্ধ কুরিয়। দিলাম শামি মনে করিলাম হাতীটা রাস্তা 
ঠিক করিতে পারিবে না এবং . গৃহস্থের নুদুড দরজা 
ভাঙিয়। গহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 


৫৭৪.” সদ্‌গুরুর লীল।। 


তেছে, আমি ভাঁবিতে লাগিলাম হাতীটা কেমন করিয়! 
আমার লুক ইত স্থান টের পাইল, রাস্ত। ঠিক করিয়াই 
বাকি ক।রয়া আসিল; যাহা হউক এখানে আমার থাক 
কর্তব্য নয়, এই ভাবিয়া গৃহ হইতে নিক্রাপ্ড হইলাম । 
হাতীটা স্ুলদহ, সংকীর্ণ গলির মধ্যে তাহার দেহ 
প্রবিষ ভইতে পারিবে না, এই ভাবিয়া নারীর অতি 
সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হহযু!, বহুদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া 
যাইতে লাগিলাম এবং হাতীটার চক্ষে ধু'ল-নিক্ষেপ মানসে 
তাহার অলক্ষিতে নানা বাইলেনের ভিতব দখ। এক নিভৃত 
স্থানে উপাস্থত হইলাম । কিছুরণ পরে দেখিলাম, হা তীটা 
ভ্রতবেগে আমার দিকে ছুটিয়া আ.সঙ্ডে ; তখন মনে 
করিলাম হাভী উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্বন করি-ত অসমর্থ, 


এই ভাবিয়। উচ্চ উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া জ্রতবেগে, 


একটা বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হুইলাম। সেই বাড়ী 
হইতে দেখিতে পাইলাম হাতীটা আমার দিকে ছুটিয়া 
আদিতেছে। 

বখন কিছুতেই হাতীর আক্রমণ এড়াইতে পারিলাম 
না, তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নগরের প্রান্তে কোন 
বড়লোকের দক্ষিণদারি একটা বৈটকথানায় প্রবেশ করিয়া 
দরজা বন্ধ করিয়! দিলাম। বৈঠকখানায় কোন লোক 
দেখিতে পাইলাম না। এই বৈঠকখানার পুষ্্বদিকে 


চট 


সান্তনা প্রদান । ৫৭৫: 


সুন্দর পুষ্র্ণী দেখিতে পাওয়া যায়) এ পুঙ্র্ণার চারি, 
পাহার সুন্দর বীন্ধান, বৈঠকখানায় থাকা নিরাপদ নহে, 
এই ভাবিয়া পুর্বদিকের দরজা দিয়! বাহির হইয়। পুঙ্বরণীর 
জলমধ্যে ডূবিয়া! থাকিলাম | 

কিছুক্ষণ ডুবিয়! থাকার পর মনে হইল, জল নিরাপদ 
স্থান নহে, অত এব এ স্থান হইতে পলায়ন করাই কর্তব্য 
এই তাবিয়। যেমন জল হইতে উশ্িত হুইলাম, অমনি 
সম্ুথে ২৩টা বাবু দেখিতে পাইলাম; তাহারা আমার 
আসন্ন বিপদ দেখিয়। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুখ হাত নাড়িয়! 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “শীপ্র কৃষ্ণচক্রের আশ্রয় 
আশ্রয় লও ।” আমি বাবুদের কথার অর্থ বুঝিতে না 
পারিয়! তীহাদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়। চাহিয়া, 
রহিলাণ। তাহার] জিজ্ঞাসা করিলেন “কথাটা বুঝিলে 
ন| ?৮ আমি উত্তর করিলাম “না|” 

তখন বাবুর। আমার সম্মুখে একখানি কৃষ্ণচক্রের চিত্র 
উপস্থিত করিলেন এবং পুঙক্ষানুপুক্মমরূপে এ চিত্র দেখা- 
ইতে লাগিলেন। এই চিত্রথানি অতি কৌশলে নির্মিত 
ও স্ুচিত্রিত । ইহাতে রাসের ছবির ম্যায় অনেকগুল 
্ীক্ণসুন্তি চক্রাকারে চিত্রিত আছে; . এই চক্রের মধয- 
স্থানে একটা বালক যোড়হস্তে শ্রীকৃষ্ণের পদীরবিন্দে 
চাহিয়া দণ্ডারমান আছে; একট। মত্ত হস্তী এ বালককে 


খ্ টিপ 
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স্কৌশলে নির্িত যে এঁ হস্তী বালকের নিকটবন্তা হইতে 
পারিবে কিন্তু এক অঙ্গুলী মাত্র ব্যবধান থাকিবে বালককে 
আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই হস্তী বে দিক 
দিয়। বালককে আক্রমণ করুক না কেন, নিকটবত্তা 
হউবামাত্র, চক্র ঘুরিয়া' যাইবে. হাতীট। পশ্চান্দে পড়িবে 
আার বালকের চক্ষু ভগবানের পদারবিন্দে স্ুস্ত থাকিবে। 

আামি এই চক্রটি দেখিতে দেখিতে চক্রস্থ চিত্রিত" 
সস্তীর নিগ্ধে কি যেন লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম । 
লেখাটি পাড়িয়া দেখিলাম “মংসার রূপ মন্ত তস্তী” লেখা 
রহিয়াছে । এই লেখাটি পড়িবামাত্র মনে হইল যে 
মত্ত হস্তী আমাকে মারিবার জন্য তাড়। করিয়াছে, সে আর 
কেহ নহে, দারুণ সংসার। যেমন এই কথ! মনে হইল 
অমনি আতঙ্ক দূর হইল; অমনি আশ্বস্ত হইলাম ? শাঁমার 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 

নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম; 
তাহার অপার করুণার বিষয় 'াবিতে লাগিলাম ; এই 
স্বপ্নের দ্বায়ীয় তিনি বুঝাইয়া৷ দিলেন সংসারের নিষ্যাতন 
হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাবার উপায় নাই। 
পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে মানুষকে সংসাক্ব-বাতনা 
হইতে রক্ষা করিতে পারে । ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া 
-স্রাহার পদ্দারবিন্দে আত্মসমর্পণ, করা ব্যতীত উপায়ন্তর 


চিন 
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স্থির করিয়া গাক, সমস্ত বিপদ-শাপদ কাটি যাইবে, 
সংসাঁররূপ মন্তহস্তী আমার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে 
না, সমস্ত ভয় বিভীষিকা তান্তরিত হইবে। 

এই স্বপ্প দর্শনের পর অনেকট। আশ্বস্ত হইলাম! 
আমার মনে হইল ষদ্দি ভগবানের পদারবিন্দে চ্ত সমাধান 
করিয়। থাকিতে পারি তাহা হইলে আমার সস্ত বিপদ 
কাটিয়া যাইবে। আমি গুরুকে স্মরণ করিয়া ভগবানে চিত্ত 
সমাধান করতঃ অবিশ্রান্ত নাম-সাধদে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলাম। এখন হইতে আর অন্য চিন্তাঁ আগার মন 
মধ্যে স্থান পাহত না। যি কোন বিশেষ কার্্যানুরোধে 
অন্য দিকে মনোনিবেশ কাত হইত তাহা হইলে আমার 
যেন বুক ফাটিয়া যাইত । 

পাঠক মহাশয়গণ, আপনাদিগকে আর একটি জপ্প- 
বৃত্তান্ত শুনাইবার কথ! বলিয়াহি। তাহ! ক্রমশঃ বলি- 
তেছি। ভোলানাথ দাস আমার বাসার চাকর।' সে 
সতীর্থ .কুলদাকাণ্ ব্রঙ্গচারী . মহাশয়ের জনৈক শিষ্য । 
আমার'বানায় একট। কুকুর বড় উৎপাত করিত, সময়ে 
সময়ে ঘর ঢুকিয়া খাবার জিনিস খাইয়া পলাইত। আমি 
একদিন যঞ্তি হস্তে বেড়াতে বাহির 'হইতেছি, -এমন 
সময়ে এ কুকুয়কে ঘরের বারান্দীর় উদ্ভিতে দেখি! এক ঘ। 
গুহার,করিলাম, কুকুরটা কেউ কেউ করিয়া প্লাইয়? 


রাখাল 
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কুকুরকে প্রহার করায় মামার মনটা! খারাপ হইল ৮: 
ভাবিলাম হঠাৎ এমন কুকীজ কেন করিলাম ? লামি” 
মনে মনে কুকুরকে প্রণাম করিলাম। ভোলানাথকে 
বলিলাম এই কুঝুরটাকে আঘাত করিয়। কুক'জ করিয়াছি। 
ইহাকে প্রত্যহ ভাল করিয়া! খাওয়াইবে। ভোলা এ 
কুকুরকে শ্রতীঙ্থ আহার দিত এবং অত্যন্ত যত করিত। 
আমি কুকুরটাকে দেখিলেই প্রণাম করিয়া” ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতাম। কয়েক মাঁস পরে কুকুরের একট। ঘা হওয়ায় 
ভোলানাথ স্নেহবশতঃ তাহার যথেষ্ট ,সেবা করিল ও 
চিকিৎস! করাইল। কিন্তু ব্যারাম কিছুতেই ভাল হইল 
না। ভোলানাথ তাহার আামন্নকাল উপস্থিত দোখয়!- 
গলায় ফুলের মাল! পরাইয়া দিল এবং কর্ণে ভগবানের 
নাম প্রদান করিল। ভাগ্যবান কুকুর নাম শুবণ করিতে 
করিতে প্রানত্যাগ করিল। তোলানাথ এ কুকুরের মৃত 
দেহ সমাধিস্থ করিল। 

কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখিলাম, মামি রাস্তা দিয়া 

 ষাইতেছি একটু তফাতে একট। কুকুর দণ্ডায়মান কুকুরটার 
চেগারা ভীতিগ্রদ, তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, এই. 
কুকুরটাকে আমি প্রহার করিয়াছি,--এ আমাকে. দংশন 
করিবার জন্য দণগায়মান আছে, নিকটস্থ হইবামাত্র- 
আমাকে দংশন করিবে, তাহা হইলে তি. যন্ত্রণাদায়ক- 


ফিরীলািরলরারির রর রিজাটাল রি রক নাকি নির্নয় ০ 
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এই ভাবিয়া অন্ধ পথে গমন করিলাম । সে রাস্তায় গিয়াও 
দেখি সন্ম/খে এ কুকুর। তদপর কুকুরকে এড়াইবার জন্য 
লুক্ক!য়িতভাবে নানা লোকের বাটির ভিতর দিয়া গিয়া 
দেখি সেই কুকুর দণ্ডারমান। আমি বে দিকে যাই সই 
দিকেই এ কুকুর। তখন আামি নিতান্ত ভীত হইলাম । 
মনে হইল এই কৃকুরের নিকট আমার পরিত্রাণের উপায় 
নাই, এ নিশ্চয়ই শাঁশাকে দংশন করিবে। এই ভাবিয়া 
কুকুরের নিকট আত্-সমর্পণ করাই কর্তব্য বিবেচনায়, 
অনৃষ্টে যাহ। মাদ্ধে শীহাই হইবে স্থির করিয়! কুকুরের 
নিকট গমন করিলাম। 
কুকুরট! একট! বৃদ্ধ। দরিদ্র। স্ত্রীলোকের কুটারের 
ছনইচ তলায় শুইয়! আছে; আমি তাহার নিকট গিয়া 
সাঞ্টাঙ্গ দিয়া তাহার চরণতলে পড়িলাম। তাহ।র পদধুলি 
লইয়। অষ্টাঙ্গে মাগিলাম এবং যোড় হস্তে বলিলাম 
আশিস্পজামায় ক্ষমা করুন, আপনাকে প্রহার করিয়া, 
বড়ই কুকম্গ্র করিয়াছি। 
কুকুর-ক্ষমা কিসের $ যে মার মারিয়াছ? আবার, 
ক্ষমা ? 
আমি--মামার ছুণ্মতি উপস্থিত হইয়াছিল, আমি না 
বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি; আমায় ক্ষমঃ 
করুন। 


টিন ইরা পদ নস্স্না রিনা হি যার কারিনা শরির নাত 
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আমি_যাহা হইয়। গিয়াছে তাহাত আর ফিরিষার 
উপায় নাই, এখন্‌ যে প্রতিকার কর। যাইতে 
পারে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। 
কুকুর-_তুমি আমার জন্য কি করিতে পার ? 
আাশি--আামি আপনার সেবার জন্য ১০০ টাকা পথ্য্ত 
"ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি । ? 
কুকুব--লাচ্ছা এই ঝুড়িকে আপাতত ৫. টাকা দাও এ 
টাকা হইতে বুডি খামার সেব! করিবে । 
শামি__বুড়িকে টাকা দিতে গেলাম, এমন সময় আমার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল । আমি গুককে প্রণাম করিয়। 
বলিলাম ঠাকুর আজ আমার খুব শিক্ষা দিলে, 
এত দয়া না হইলেস্মামার কি আর পরিরাঁণ 
ছিল? 
এই স্বপ্রের ্বারায় গুরু শিক্ষী দ্রিলেম, কাহারও নিকট 
কোনরূপ অপরাধ করিয়া নিস্তার পাইবার উপার 
নাই, অপ্গরাধ করির্লেই তাহার শাস্তিষ্ভোগ করিতে হইবে। 
সমস্ত নর-নারী পশু-পক্ষী কাঁট-পততঙ্গ' এমন কি বৃক্ষ" 
লতাকেও উপযুক্ত সম্প্ীন ও মর্ধাদা দিয় মকলের পদানত 
হইয়। ভজন করিতে হইবে । 
আখি গুরু উপদেশ শিরোধাধ্য করিয়ী চিত-শষ্যায় 
শয়ান থাকিয়া ধৈর্য্য সহকারে নীম কাঁরতে থাকিলাম। 
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গেল। আমার বিশ্বাস হইল, আমাকে পথের ভিখারী 
হইতে হইবে ন!। শরীর-যাত্র। সৌপাই কোন ন| কোন 


রকমে চালাইয়! দ্রিবেন। 


শ্রীমতী কুষ্চকামিনী দাঁসী। 


আমার মহধশ্মিণী শ্রীমতী কষ্ণকামিনী দাসা স্বভাবভঃ 
ধর্মী পরায়ণা ছিলেন। খামার দীন্মার, পর হইতেই 
তিনি গোঙ্ামী মহাশরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য 
ব্যাকুল হয়া উঠিয়াভিলেন। সন ১৩০০ সালের ভাদ্র 
মানায় তাহার দীক্ষা লাভ হইলে, চ্ডিনি সাধন-ভজনে 
হনোনিবেশ করেন। নাম করিবার সময় নামের প্রবল 
শক্তি তাহার দেহ ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। অল্লক্ষণ 
নাম কথিলেই নামের শন্তি-বলে প্রবল প্রাণায়াম উপস্থিত 
হইত, ক্রমে শরীর কীপিতে থাকিত, অশ্রুঃ বিসর্জন হইত, 
অবশেষে নৃত্য আরন্ত হইত ক্ষণকাল নৃত্যের পর আছাড় 
খাইয় তিন পড়িয়া যাইতেন-_এবং চত্রাকারে ঘুরিতেন ; 
তাহার শরীরে বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইত। পাছে তিনি 
াহিত হয়েন .এই আশঙ্কায় আমি নিকটস্থ জিনিস-পত্র 
সরাইয়। ফেলিতাম; মাথার নিকট বাঁলিস যোগাইয়। 
দিভাম এবং নাম করাইয়া! উহার চৈতন্য সম্পাদন 
করিতাম। 

এই জেলার অন্তর্গত ঠিবা নিবাসী শ্রীযুত নৃত্য 
গোপাল চট্টোরংজ একজন পরম ভক্ত বৈষঃব। তিনি 


শ্রীমতি কৃষ্ণকামিনী দানী। ৫৮৩ 


গোম্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভন্ভি করিয়া থাকেন। 
কলিকাতা হ্যারিসনরোডের বাসার অবাস্থিতি কালীন, 
চট্টোরাজ মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিঝর জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হুইযাছিলেন । 
গোস্বামী মহাশয় চট্টোরাজ্জ মহাশয়কে অতি সমাদরে গ্রহণ 
করিয়া অতি বত্ুসহকারে আপনার নিকট ভাহাকে 
সপ্তাহাধিককাল রক্ষা করেন, চট্টোরাজ মহাশয় প্রত্যৎ 
গোস্বামী মহাশযকে গান শুনা ইতেন, গোস্বামী মহাশয় 
ভাহ।তে পরম গ্রীতলাভ করিতেন । 
চক্টোবাজ মহাঁশম বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত 
ধর্মানুরাগী ১ এ দেশের বৈঞব-দম্প্,দায়ে তীহার নান 
স্ুপদ্চিত। তাহার ভজন যেন পাধানের রেখা । 
শরীর ববন্থ বা শন্য কোন বাধাবিপ্ন উপস্থিত হইলেও 
তজ্জনের কুট হইবে না। এরূপ নিষ্ঠাবান ধশ্ধানুরাগী- 
সদাচারী লোক কদাও দেখিতে পাওয়া! যায় । ্রীমদদ্বৈত 
ভূর জন্মোৎসবেরর সময় বহু দিন হইতে ইনি সেবা 
পু্গার কাব নির্ববাহ করিয়া আিতেছেন । 
ভ্রমণ উপলক্ষে শ্রীধুত নৃত্যগোপাল চট্টোরাজ মহাশয় 
সময় সময় আমার বাসায় আসিয়। উপস্থিত হন্, এবং 
আবশ্যক মত ২১ দিন অবস্থিতি করেন। অন্ধ্যারতির 
সময় চট্টোরাঞ্জ মহাশয় বহির্বাটাতে ভজন-গান আারন্ত 
করিলে টাহার কর্তনের ধ্বনি শুনিয়াই গৃহিনীর শঙীর 


-৫৮৪ সদগুরুর লীলা । 


তবশ হইয়া পড়িত; তিনি আর দেহ ধারণে সমর্থা' 
হইতেন নঃ, সময়ে সময়ে আছাড় খাইর। ভূতলে পড়ি 
যাইতেন। চট্টোরাজ মহাশয় তুলদী প্রদক্ষিণ করিবার জন্য 
অন্দরে প্রবেশ করিয়। গৃহিনীর এইরূপ অবস্থা, দেখিয়া 
আশ্চধ্যন্বিত হইাতন ; ভাবিতেন একি? আমরা এত- 
কাল প্রাণপণে াধন-ভজন করিতেছি এ অবস্থার 
কণাও ত আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই না। এ স্ত্রীলোক 
গৃহ মধ্যে আবদ্ধ, গৃহ কর্মে সদাই ব্যস্ত, এই দেব-ছুলি 
অবস্থা কোথ। হইতে পাইল ঃ মহাপুরুষের মহাশক্তি 
ব্যতিরে.ক ইহ। জীবে সম্ভবপর নহে । চট্টোরাক্গ মহাশয় 
গৃহিণীর শীয়রে বয়! কর্তাল বাজাইয়৷ তাহাকে ভগবানের 
অমৃতময় নাম শুনাইতেন ; হরিনাম আবণে তাহার চৈত নয 
হইলে, তিনি চট্টোগাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়। গৃগমধ্যে 
প্রবেশ করিতেন 

ভিখারী -ণ ভিক্ষা! করিতে আপিয়! বহির্বাটাতে খোল 
করতাল বাজাইয়া গান আরম্ত করিলে, অন্দর মধ্যে 
গুহিনীর এ রূপ অবস্থা হইত? বাটার লোক তাড়াতাড়ী 
অন্দর প্রবেশের দরজা বন্ধ করিয়া দিত, এবং গৃহিনীর' 
শরীর রক্ষার জন্ক তাহার পুত্র কম্যাগণ চারাদক ঘিরিয়া 
দাড়াইত। ভীহার! অতি সন্তর্পণে মাতার দেহ-রক্মণ: 
কার্যে নিযুক্ত থাকিত। চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত ভিক্ষুক- 


ন্যানির দয়ার লারা পরার . এজ চিন রন রহ শ্রন 


শ্রীমতি কৃষ্ণকা মিনী দালী। ৫৮৫ 


কিছুতেই গান গামাইতে দিত নাঞ্চ। অবশেষে গৃহিণার 
চৈতন্য সম্পাদন হইলে ভিক্ষুকগণকে প্রচুর পয়সা দিয়া 
বিদাঝ দিত। 

গুরু-কপায় গৃহিণীর অন্তরে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় 
হইয়াছিল; তিনি চাকর-চাকরাণীকে শীসন করিতে 


পারিতেন না। ঘরের জিনিস-পত্র- বহুল পরিমীণে অপচয় 


হইয়া যাইত ; সংসারের কাষকন্ম্ম সুশৃঙ্খলায় চলিত না! 


সন্তান-সন্ততি বা স্বানীর প্রতি তাহার ঝড় একটা মমতা: 


ছিল না; তিনি জানিতেন এ সব কিছই কিছু নয়। 


নিশার সপ মাত্র । দুই দিন পরে ইহার কিছুই থাঁকিবে' 


'না। সংসারের বিশৃঙ্খল। দেখিয়। আমি সময়ে সময়ে 
বিরক্ত হইতাম। একদিন তাহাকে বলিলাম ৪. 
আমি__তুমি সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না, সমস্ত 





» সঙ্গীত শ্রবণে বদি গুরুশক্তির আবির্ভাব হয় তাহা! হইলে 


ভাবানুরূপ গানে এই শক্তি রিবদ্ধিত হয় এবং সাধক তখন 


অমৃত সাগরে ভাসমান থাকে । হুঠীৎ গান বন্ধ বা গানের বেভাব 


হইলে সাধকের দারণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, উৎকট ব্যারাম হর». 


মৃত্য পরযাস্ত হইতে পারে। এই কারণ কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিক়াছেন৮_- 


বিরুদ্ধ সিখ্ধান্ত আর রসাভাস। 
5৯৭ আনি ভীপতর না ভয় উল্লাস ॥ 


ক 


৫৮৬ সদ্গুরুর লীলা । 


জিনিস-পত্র অপচয় হইয়া যাইতেছে, এমন 
করিয়৷ কি প্রকারে সংসার চলে £ 

গৃহিণী-আমি কি করিব? নাম করিৰ না সংসার 
লইয়। থাকিব ? 

জমি-_নাষও করিবে আংসারও করিবে। “হাতে 
কার্শ মুখে নাম” কাজ না করিলে, কর্মক্ষর 
হয় ন। 

'গুহিণী-আমি নাম ও কাজ এক সঙ্গে করিতে পারি না। 
নাম করিলে আমার শরীর অৰশ হইয়া পড়ে, 
এই জন্য কাজ করিতে হইলে নাম পরিত্যাগ 
করিয়া কাজ কারতে হয়। 

আাঁমি+কাজ করিবার জন্য যদি নাম ত্যাগ করিতে হয়, 
এমন কাজ করিবার প্রয়োজন নাই ;--সংসার 
াসয়া বায় খাউক, নাম কদাচ ত্যাগ করিবে 
না7 নাম অপেক্ষ' কিছুই বেশী নহে, এক নাম 
হইতেই সমস্ত কণ্ম ক্ষয় হইয়। বাহবে। 

স্বামীর মনন্তুগ্রি জন্য গৃহিণা এই সময় হইতে গৃহ 
কর্ণ মনোনিবেশ করিলেন । ঘরের কাক্জ-কর্্ম কিছু কিছু 
দেখিতে ল.'গিলেন। 

আমার বাসায় গৃহিণীকে পাকের কাজ করিতে হইত 
এনা পাচক-পাঁচিক। দ্রারায় এ কাজটা বরাৰর নির্ববাহ 


রি 


শ্রীমতি কৃষ্ণকামিনী দাসী। ৫৮৭ 


থাকিলে তীাহীক নিজেই রান্নার কাজট! সম্পন্ন করিতে 
হইত। একদিন রন্ধনশালায় তিনি পাক-কার্যে নিযুক্ত 
আছেন এমন সময় তিনি মনে করিলেন স্বামী বলিয়াছেন 
পাতে কাম মুখে নাম” । আসামীর কণা রক্ষ। করিবার 
জন্ত রন্ধন করিতে করিতে তিনি নাম শারভ্ত করিলেন । 
নাম কারতে করিতে তিনি গুহ মধ্যে শাছাড় খাইয়া 
পড়িলেন, বহুবিধ শারিরীক চেষ্টা! আরম্ত হইল, নাথর 
চোটে ঘড়া ঘটি বাসন তফাতে ছুটিয় গড়াইতে লাগিল, 
ঘড়'র জনে ঘর পরিপুর্ণ হইল, বানান তরকাবি চারিদিকে 
ছিট্ক।ইয়৷ গল । ঞ্গ প্রতিবেশিনী দুইটা গোয়ালার মেয়ে 
দুধ দিতে আিয়াছিল, তাহারা ভয়বিহ্বলচিন্তে এই ব্যাপার 
দাড়ায়! দোখতে লাগিল | 

কিছু+1ল পবে গৃহিণী সংজ্ঞা লাভ করিলে, প্রতি 
বেশিনা স্ত্রীলোক ছুইটা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 
প্রতিবেখিনা এই ব্যারাম আপনার কত দিন হইয়াছে ? 
গুহিণী--গদেক দিন হইয়াছে ? 
প্রতিবেশিনা-কাবু ইহার চিকিৎস! করান না'কেন ? 





*. কেহ কেহ বলিবেন ইহা ন্নায়বীন্ন ছুর্ববলতা বা হিষ্টিরিয়া 
প্রভৃতি কোন ব্যারামের কাঁধ্য। ধাহারা অধ্যাত্ম রাজ্যের খবর 
রাখেন ন! কেবল সংসারের চতুঃসীমা. মধ্যে বাহাদের জ্ঞান 
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৫৮৮ সদ্গুরুর লীল!। 


গৃহিণী_তিনি আর এ ব্যারাষের কি চিকিৎসা 
করাইবেন ? 

প্রতিবেশিনী--ভাল ডাক্তার ব1 করিবাজ দেখাইতে হয়। 

গৃহিণী--এ ব্যারাম ভাল করা ডান্তাব কবিরাজের কাজ 


নহে। 
গ্রতিবেশিনী-_-তবে কোন ঠাকুর-বেবতা স্থানে যান না 
কেন? 
গৃহিণী--ঠাকুর-দেবতার স্থানে গেলে ব্যারাম আরও 
বাড়িয়। যায়। 


প্রতিবেশিনী_-এ ব্যারাম অনেক দিন হইয়াছে, এখন কিছু 
কিছু নরম পড়িতেছে ত? 

গৃহিণী__নরম পড়িবে কি, দিন দিন বাড়িতেছে। 

এই কল কথাবাত্তার পর গোয়ালিনগণ ভাবিতে 
ভাঁবিতে বাটতী হইতে চলিয়া গেল। আমি গৃহিণীকে 
বলিলাম আর তোমার রান্ষিতে বা সংসারের কাজ কর্ম 
“ করিতে হইবে না॥ আমি অন্য লোক দ্বারায় এ সব কার্ধ্য 
সমাধা করিব ; তুমি কেবল বসিয়া বসিয়। নাম করিবে। 
নাম অপেক্ষা সংসার বেশী নহে, সংসারট! ভাসিয়! বায়, 
ফাউক। 

একদিন গৃহিণী আমাকে বলিবেন,-- 
গৃহিণী-আমাদের, শীত্র অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইকে 


শ্রীমতি কৃষ্ণকাঁষিনী দাঁসী। ৫৮৯ 


আমি--কেন এমন কথ বলিতেছ ? 
গুহিণী-আামি নিশ্ন্ বলিতেছি, এরপর দেখিতে পাইবে। 
আমি_-কিনে তোমার এ জ্ঞান হইল £ 
গৃহিণী--আমি স্বপ্চে দেখিলাম, লক্মী আমাদিগকে 
পরিত্যাগ ক্রিয়া চলিয়! গেলেন । 
আমি--হুমি কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাকে আদ্যোপান্ত 
খুলিয়া বল। 
গুহিণী বলিতে লাগিলেন শামি স্াবস্থায় দেখিলাম 
এক ব্রাহ্গন কন্যা বাণায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
তিনি গৌরাঙ্গী ও বর়স্থা, কপালে সিন্দুর, পরিধেয়-- 
কস্তপেড়ে কাপড়, গাতে শাথা | তিনি বালায় আ!সিয়। 
আমাকে বলিলেল. “কামিনী, আমি ছেলেবেলা হইতে 
তোমাকে বড় ভালবাসি, অনেক দিন দেখি নাই, তাই 
-দ্রেখিতে শাপিয়াছি।” আমি প্রণাম করিয়া তাহার 
পদধূলী লইলাম ও তীহাকে বসিতে গরাসন দিলাম। 
ক্ষণকাল কথাবান্তার পর তিনি বলিলেন, “এখন আমি 
চলিলম, আবার শ্কাসিব1” তিনি গাত্রোথান করিলে 
আমি ২২ দুই টাকা নগদ ও এক ফোড়া শঞ্্রী তাহার 
পদ্রপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি কাপড় ও 
টাকা লইয়া! বিদায় হইলেন। আামি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। 
গোরাল-বাটীতে আপিয়। তিনি গরু দেখির! বলিলেন, 


বলি সরদার রা যা... রা এবারে নিল দার জা স্ব ক 


৫৯০ সদগুরুর লীলা। 


করিব, গরুর সেবার জন্য চাকর রাখিয়াছি, খৈল, খড়, 
জিউলীর কোন অভ্তাব নাই, চাকরের! ভাল করিয়। সেবা 
করে না।” তাহাতে তিনি বলিলেন “তুনি স্ত্রীলোক, 
তুমি আর কি করিবে £” এই কথা বলিয়। তিনি চলিয়। 
গেলেন; যাইবার সময় বলিলেন “আবার আমি আগিব।* 
এই স্বপ্ন দেখা অবধি আমার মনটা বিষন্ন _হইয়াছে। 
গুহিণীর মুখে স্বগন-বৃত্ান্ত শুনিয়৷ আমি বলিলাম £__ 
শামি_ধাহাকে তুমি স্বপ্রে দর্শন 'করিয়াছিলে তিনি যে 
লন্গনী এ কথা তোমাকে কে বলিল ? 
গৃহিণী--তবে তিনি কে £ 
আমি--আমার ধারণ, তিনি অদ্বৈত-ঘরণী পীত। টাকুরাণি 
কূপ! করিয়। ভোমাকে দর্শন দিয়াছেন। লক্ষ্মী 
হইলে তাহার গলদেশে মালা, হস্তে শস্য; 
মন্তকে মুকুট থাকিত। আমাদিগকে যে লক্ষ্মী 
পরিত্য।গ করিয়াছেন,একথ। মনে স্থান দিও না। 
এই ঘটনার পর হইতে গৃহণী বুঝিলেন, গোসেবার, 
করুটা হইলে গৃহস্থের কখনও মঙ্গল হয় না। এই জন্য 
সংসারের সুসম্ত কাষ পরিত্যাগ করিয়। গো সেবায় 
মনোযোগী হইলেন। গ্ররুর সেবার জন্য বহু অর্থ বায়, 
করিতেন ; নান। স্থান হইতে কলাই, ভূসী, কুঁড়" মহল... 
ইত্যাদি আনাইয়া গরুকে খাওয়াইতেন ; গরুও যথেষ্ট 
দেশ পাদখন করিত । 


মতি রুষ্চকামিনী দাসী)! ২৯১ 


গৃহিণী সংকীত্তন শুনিতে বড় ভালবাঁদিতেন। 
পংকীর্তন শুনিতে বসিয়া দেহ সম্বরণ করিতে পারিতেন 
নাঃ একারণ আমি তীহাকে অশ্তত্র সংকীন্তন শুনিতে 
পাঠাইতাম ন। | সময়ে সময়ে তাহার কর্ণতৃষণ! কচ উপস্থিত 
হইত। তিনি সেই সময় সঙ্গী তাভিজ্ঞা নিকটব্তাঁ বৈষঃবী- 
গণকে মানাইয়া আহাপ্দের নিকট গান শুনিতেন এবং 
পুর পয়স। দিয়। বিদায় করিতেন । পু 

ঠাকুর দর্শনেও সময়ে সময়ে গৃহিণী দেহ সম্বরণে 
অসমর্থ। হইতেন। একদিন পুরুষোন্তমে ৬ জগন্নাথ দেৰ- 
সদন করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিয়। জগমোহন মধ্যে 


* কর্ণ তৃষ্ণা কি একথা বুঝাইয়া বলিবার নহে। শ্রীমনহা প্রভূ 
স্বরূপ দামোদরকে বলিয়াছিলেন “কর্ণতৃষ্ণার মূরি পড় রপামৃত 
শুনি।” সাধনের একটু পরিপর অবস্থায় সময়ে সময়ে কণতৃষ্ণা 
উপস্থিত হয়। এই কর্ণতৃষ্তা উপস্থিত হইলে কাণের ভিতর, 
ভয়ঙ্কর বন্রণাদারক কট্কটানি উপস্থিত হয়; সাধক অস্থির 
হইয়া পড়ে। এই কট্কটানি যাহার উপস্থিত হয় নাই এই 
কটুকটানি সে ভাল করির| বুঝিতে পারিবে না। ফলভঃ ইহ] 
অত্যন্ত বন্ত্রণাদায়ক। এই কণতৃষ উপস্থিত হইলে*্যদি কেহ 
ললিত স্বরে $ ভগবানের গুান্ুকীর্ভন বা লীল! গাঁন করিতে 
থাকে তাহা হইলে কর্ণ জুড়াইয়। যায়, কানের ভিতরে যেন 


অনৃতধাব্না বর্ষণ হইতে থাকে! আলাবস্ত্রণা মুহূর্ত মধ্যে চলিরা 
হাস । 


- ৫৯১ সদ্গুরুর লীলা। 


নৃত্য মারপ্ত করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে আছাড় 
খাইয়। পড়িলেন; তাহার শরীরে বিবিধ শঙ্গচেষ্টা হইতে 
লাগিল। সেস্থানে অনেকগুলি গুরুভাগ্নি উপস্থিত 
ছিলেন। পাছে এই দৃশ্ত সাধারণের দৃষ্টিপথে পড়ে 
এই আশঙ্কায় তাহারা মুহুন্মধ্যে গুহিণীকে ঘিরয়। 
দাড়াইলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র আশ্রমে লইয়! 
আসিলেন। আমি সেই দিন হইতে তীহাকে সহসা 
জগন্নাথ দেব দর্শন করিতে যাইতে দিতান ন|। যখন . 
দর্শনে যাইবার ইচ্ছা »ত্যন্ত বলবতী হইত, তখন গুরু 
ভগ্রিগণকে সঙ্গে লইয়া দল বাঙ্গিয়! দর্শনে বাইতেন। 
পাঠক মহাশয়গণ,আপনারা অবগত আছেন ১৩০২ সাল 
হইতে জামার বাসায় শ্তীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব হইয়! 
আসিতেছে । এই উত্সবে গৃহিণীর অদগ্য উৎসাহ ছিল ; 
উত্সবের মাসাধিক পূর্বব হইতে [তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রা 
করিয়া অতি বিশুদ্ধভাবে প্রচুর জায়ে!জন করিতেন। একাল 
পর্যন্ত কখনও কোন জিনিসের অভাব বা অনাটন হয় নাই। 
উত্সব উপ্লক্ষে গুরু-ভগ্রিগণ কলিকাতা হইতে সমাগত 
হইলে তিনি তীহাদিগকে সমস্ত ভাণ্ডার ছাড়িয়া দ্িতেন। 
ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন ন1। প্রচুর ব্যয় করিয়াও 
ভাণ্ডার ফুদ্াইত না। গুরু-ভগ্সিগণকে ভাগ্ার ছাড়িয়া 
দিয়! ভোগ-পুজা "ও সংকীন্রনে তিনি মন্ত হইয়! থাকিতেন। 
“উত্সবের কয়েক দিন উহার বড একট! ক্ষধা-তযণ থাকিত 


শ্রীমতি কৃষ্ণকাঁমিনী দাসী! ৫৯৩ 


নাঃ কেবল ২১ গেলাশ সরব খাইতেন। তিনি' সর্বব- 
দাই ভাবে বিভোর থাঁকিতেন; শরীরে তখন মন্ত 
,সিংহীর বল। সংকীর্তনের সময় তিনি ষে ঘরে বিয়া সংকীন্ভুন 
শ্রবণ করিতেন পাছে সংকীন্তর্নের মধ্যে লাফাইয়া পড়েন 
এই আশঙ্কায় এ ঘর বাহির হইতে শৃঙ্খলা বন্ধ করিয়। রাখিতে 
'হইত। চিকের বা পরদার আাড়ালে তাহাকে রাখ। হইত না। 
যতক্ষণ সংকীন্তন হইত ততক্ষণ কেবল হুঙ্কার, গঞ্জন, 
ক্রন্দন, নৃত্য আর বিবিধ প্রকার জঙ্গ চেষ্টা। 
তাহার কন্যা ও গুরুভগ্নিগণ তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া 
তাহার দেহ রঙ্গ! করিতেন। যখন. ভন্যান্ত গুরু ভগ্নি- 
শ্ণের এই দশ। উপস্থিত হইত তখন গৃহ মধ্যে হুলস্ুল 
পড়িয়া যাইত ; ঘর দরজ! চুরমার হইত, ক্রন্দনের রোলে 
আকাশ বিদীর্ণ হইত, কে কাকে সামলায়, কে কাকে 
ধরে। সময়ে সময়ে দেহে রক্তারক্তী হইয়! যাইত। 

এই উৎসবের শময় একদিন আপনে ভগবানের 
পাদপন্সের চি পিড়িল, উপস্থিত গুরু ভাইগণ তাহ! 
দেখিতে লাগিলেন। তীহাদের দেখা শেব হইলে 
স্ত্রীলোকের দেখিতে গেলেন। আসনে ভগবানের ' 
পাদপন্মের চিহি দেখিয়। গৃহিণী মুচ্ছিতা হইয়। আছাড়, 
খাইয়। পড়িলেন এবং ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত প্রবলবেগে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পাছে 
এপদাঘাতে ভোগ সামী চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে 


৫5৪ স্দগ্রুর লীলা। 


এই আশঙ্কায় দাঁদামহাশয় বলপূর্ববক গৃহিনীকে চাপিয়া 
ধরিলেন। আমাদের দেশে তান্ুর কখনও ভার বৌকে. 
স্পর্শ করে না। উপযুক্ত লোক ন! থাকায় দাদা মহাশয়: 
বাধ্য হইয়া চুভ্রাতৃবধুকে ধরিয়াছিলেন একারণ তিনি 
আপনাকে আপরাধী জ্ঞান করিয়। গঙ্গ| সান ক্রিয়া. 
আদিলেন। 

উৎসবের কাঙ্গালী ভোঁজনে তিনি সবিশেষ যত্ববতী- 
ছিলেন।  কাঙ্গলীদের আহারের জন্য তিনি প্রচুর 
আয়োজন করিতেন । সকলকে যত্বৃপুর্ববক আহার. 
করাইতেন। আহারান্তে আর যে যাহ! পারিত বাড়িতে, 
লইয়া,যাইত। যতক্ষণ কাঙ্গালী-ভোজন শেষ না হইত 
ততক্ষণ তিনি বিশ্রীম করিতেন সা 

গৃহিণীর অতি স্থন্দর দেবদর্শন হইত। তিনি জাগ্রত 
অবস্থাতে চ্্মচক্ষেই দেখিতেন,, কখন কখন রাধাকৃষ- 
যুগল মূর্তিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। 
কখন কখন তাহারা তাহার বক্ষঃস্থলে- কখনও ক্ষন্ধ: 
দেশে আসিয়। দ্রাড়াইতেন। তখন “তিনি তীহাদের 
ছুইজনকে ছুই হাতে লইয়া নাচাইতে থাকিতেন।?" কোন 
কোন সময় দেখিতেন রাধাকৃ্ণ পরম্পর পরস্পরের অঙ্গে 
অঙ্গ হেলাইয়া ত্রিভঙ্গিমভাবে দীড়াইয়া আছেন, : আর 
সখিগণ হাত ধয়াধরি করিয়া তাহাদিগকে বেন করিয়া 
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অলৌকিক বূপ-লাবণ্যে প্রাণ মন কাড়িয। লইতেছে॥ 
এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গৃহিণী আত্মহারা হইয়া 
যাইতেন, এবং -লন্ প্রদান করিয়া সখিগণের লহিত 
মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া রাধাকৃ্চের , চারিদিকে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়। নৃত্য করিতেছেন এই ভান হইত। উৎ- 
সব কালীন বখবন সংকীর্তন হইত তখন যে সময়ে যে 
দেবতার আবির্ভাব হইত তিনি স্থস্পন্ট দেখিতে পাইতেন । 
কখন দেখিতেন শ্তরীমন্মহা প্রভূ ভক্ত সঙ্গে উদ্দণ নৃত্য 
করিতেছেন, কখন দেখিতেন রাধাকৃব্জ টুড়াইয়া আছেন, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সময়ে সংকীঞ্তনে ঠাকুরদের আবি- 
ভাব হইত সেই সময়ে সংকীর্তনের খুব জমাট বান্ধিত, 
চারিদিকে শক্তির খেলা ছড়াইয়। পড়িত। 


উৎসব শেষ হইলে গুরু ভাই-ভগ্মিগণ দেশে যাইবার 
গন্য য্ধন বিদায় লইতে আমিতেন, তখন প্রায়ই তিনি 
আান্সসন্বরণ করিতে পারিতেন না; কীদিতে কীাদিতে 
মুস্ছিতা হইয়। পড়িতেন,তাহার শরীরে বিবিধ জঙ্গ-চেষ্টা 
হইতে 'থাকিত ? এই অবস্থায় গুরুভাইগণ আর যাইতে 
পারিতেন না, তীহার। তাহাকে মধুর স্বরে হরিনাম 
শ্রবণ করাইতে থাকিতেন; পরে তাহার সংজ্ঞ। লাভ হইলে 
বিদায় হইয়। যাইতেন। 2 

গৃহিণীর মনের একাগ্রতা অত্যন্ত প্রবল ছিল, নির্বাত 


৫৯৬ সদ্গুরুত্ লীলা । 


তেন। নামের সময় অন্য চিন্তা তাহার মন মধ্যে স্থান 

পাইত ন1। সেই সময় কোন বিদ্ব উপস্থিত হইলে মহা 

বিরক্ত ও দুঃখিত! হইতেন। তিনি আমাকে প্রায়ই বলি- 

তেন “এই কোলাহলময় সংপারে আর আমি থাকিতে 

পারি না, আমাকে কোন তীর্থ-স্থানে পাঠাইয়! দাও 

আমি সেখানে নিও্জনে থাকিব” ভাঠম তাহাকে 

বলিতাম ৫-- . 

আমি- তোমার স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি, মাতা, 
ভাই সমস্ত বণ্ধমান, ইহাদের জগ্য তোমার মন 
কেমন করিবে না? 

গুহিণী-কাহারও জন্য আদার মন কেমন করিবে না, 
ইহারা কেহই আপনার নয়, পায়ের ৰেড়ি 
মাত্র। 

আমিস্শিশু ছেলের জন্য তোমার মন্‌ কেমন করিবে 
না? 

গৃহিণী--কিছু না। কেহ কাহারও পুত্র নহে, কেহ কাহা- 
রও মাতা নহে। জীব আপন আপন কম্ধরফল 
ভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে, জার কাল 
পূর্ণ হইলে চলিয়া! যায়। মানুষ যে জামার 
আমার বলিফা মরে এ কেবল মায়া, সংসার 
বন্ধনের হেতু। 


টিস্চা। পরার তা জের ল্যান বা রে রারিশ্লাি ররর র্যা কারা ররাজেরা 
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- নহে, সংসার ভগবানের । স্বামী পুত্র ইত্যাদি 
সকলেই ভগবানের এক এক রূপ মনে করিবে। 
ভগবত-সেবা মনে করিয়া! স্বামী-সেবা ও সম্তান- 
পালন করিবে । দীক্ষার সময় গুরু তোমাকে 
কি বলিয়ছেন তাহ! কি তোমার মনে নাই ? 
“পিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ভ্রানে তীহার দেঝ 
করিবে।” 

গৃহিণী__সংসারে বড় ঝনুঝট্‌, সংসার লইয়া থাকিতে 
হইলে আর সাধন ভজন চলে না। নাম 
করিবার সময় পাওয়। যায় না? 

আমি--সংসারে নানা ঝান্ঝট, নাম করিবার যথেষ্ট 
সময় পাওয়া যায় না একথ| সত্য । সংসারের 
কাষকন্ম্দে সময় অতিবাহিত :হইয়! 'যাইতেছে 
ভগবানের নাম করিবার, সময় পাওয়| যাই- 
তেছে না; এই জন্য প্রাণের মধ্যে যে কাতরতা 
উপস্থিত হয় সেই কাশুরতাই মানুষকে ধর্মমপথে 
অগ্রসর করিয়! দেয়। প্রাণের পিপাস! যতই 
বলবতী হইবে, বুঝিতে হইবে ভগবানের দিকে 
ততই অগ্রসূর হইতেছি। যাহাদের প্রচুর সময় 
আছে তাহারা নাম করিতে পারে না, কেবল 
খেলাধুল! ও বৃথা গল্প করিয়া সমগ্ন ক্ষেপণ করে? 
সমস্ত দিন খাঁটিয়া কাতর প্রাণে শগবানাক 


ক - সব্গুরুর লীলা । 


অগ্লক্ষণ ডাকিলেই যথেষ্ট হইল জানিবে। 
“ হানারতের সেই জাবালী মুনির গল্পকি শন 


মাই? 
গৃহিণী--গল্পট। কি আমাকে বলুন শুনি। 


আমি-ইজাবালী মুনি বহু কাল ঘোরতর তপস্যা করিয়। 
মহাশক্তি-সম্পূন হইয়াছিলেন। একদা তিনি 
বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন এমন সময় 
একটা বক উড়িতে উঁড়িতে তাহার গান্রে বিষ্টা 
ত্যাগ করিল॥ মুনিবর ক্রোধভরে যেমন 
এ বকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অনি 
সেই বকটা ভত্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত 
হইল। ইহাতে জাবালী আপনাকে মহ! 
শক্তিশালী জ্ঞান করিলেন। নেই দ্দিন এ 
মুনি ভিক্ষু কটন কৃষকের আলয়ে উপস্থিত 
হইয়। ভিক্ষা! প্রার্থনা] করিলেন, এমন সময় 
কৃষক হল কর্ষণ করিয়া গৃহে আসিয়া! উপস্থিত 
হইল কৃষক-পত্তী স্বামীকে: সমাগত দেখিয়া 
ৰসিতে আদন দিলেন ; জল আনিয়া, পাদপ্রক্ষা- 
লন করিয়! দিয়! বায়ু-ব্যাজন করিতে লালিলেন। 
ইহ। দেখিয়া মহামুনি মহাক্রুদ্ষ হইয়া 
কৃষকবপত্রীকে সম্বোধন কারয়৷ বলিলেন, পাঁপী- 
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না আমি কে? আমি দ্ব'রদেশে উপস্থিত 
রহিয়াছি আর তুই আমাকে অগ্রাহা করিতে 
ছ্স্‌? 

কুষক-পতী-_আমি জানি, গাপনি কে। সারির আর 
কাশী-বগী নই যে আপনি আমাকে ভস্র 
করিয়! ফেলিবেন, বন মধ্যে একট। বক ভন্ম 
করিয়। এত আস্পন্ধা ? 

মুনিবর কৃষক-পত়ির কথায় অবাক হইয়! গেলেন। 

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি €ষ তথ্য বন 

মধ্যে একট! বক ভন্ম করিয়!, আাসিয়াছি কৃষক পত়ী 

একথা কেমন করিয়। টের পাইল । পরে প্রকাশ্য ভাবে 

কুষক পত়্ীকে জিজ্ঞাস। করিলেন £- 

সন্যাপী-গীমি দ্য বনমধ্যে যে একট| বক কাক ভন্ম 
করিয়! আসিয়াছি একথ। তুমি কেমন করিয়া 
টের পাইলে । 

কৃষক পত্বী-ু-ঠাকুর আপনার। কঠোর তপদ্য। রি বাহক 
কিছু লাভ করেন হামি এক মাত্র পতি সেবা- 
তেই সেই সমস্ত লাভ করিয়! থাকি। 

তৎপর কৃষক পত্ঠী অতি সমাদরে মুনিবরের সকার 

করিলেন; মুনিবর তাহাকে আাশীর্ববাদ করিয়া চলিয়। 

'গেলেন। গৃহিণী এই- সকল কথ! স্থিরভাঁবে শুনিলেন, 

পর জামাকে হাসিয়া বাঁললেন £__ 


২৬০৯ সদগুরুর লীলা । 


শৃহিণী--আপনি যাহাই বলুন, নারী জন্ম পাপ জন্ম, 
স্ত্রীলোক চির পরাধীন । 
আমি--নারী জন্ম পাপ জন্ম, স্রীলোক চির পরাধীন” 
একথা কেন বলিতেছ ? আমি স্পট দেখিতেছি 
বু পুণ্য ফলে নারী জন্ম লাভ হইয়৷ থাকে। 
ংসারযা্ নির্ববাহের জন্য স্ত্রীলাককে পাপা- 
চরণ করিতে হয় লা, একারণ তাহাদের মন 
সদাই পবিত্র থাকে । সংসার প্রতি পালনের 
জন্য পুরুষকে আজীবন অর্থোপাজ্ভন করিতে 
হয় না; অর্থোপার্জন করিতে হইলেই তাহাকে 
তোষামোদ, মিথ্য। প্রীবঞ্চনা, শঠতা, কপটত্তা' 
ইত্যাদির আশ্রয় লইতে হয়। এখন যেরূপ 
দেশ কাল পড়িয়াছে তাহাতে মানুষ চাকরীই 
করুক আর ব্যখসাই করুক আর অন্য কোন 
কাধ্যই করুক, এই সমস্ত পাপাচরণ তাঁহার 
এড়াইবার উপায় নাই। স্ত্রীলোকগণকে এই 
সকল পাপাচরণে লিপ্ত হইতে হয় না। 
তাহারা হুকুম করিয়াই খালাস। আবশ্যকীয়' 
জিনিস-পত্র সংগ্রহের ভার পুরুষের উপর । 
আর নারী-জীবন পরাধীনই বা কিসের? 
স্ীলোক গৃহের র্ববময়ী কত্রী; তিনি 


আঙ্সারর হাত কাবিন ভাত তহা, আপীল গা 


শ্রীমতি কৃষ্ণকামিনী দাসী । ৬০১ 


স্মতিতে স্বামী কোন কাব করিতে পারে না। 
ংসারের বাঁবদীয় স্থুখ স্ত্রীর হাতে। স্ত্রী 
পুরুধকে ক্ষুধার সময় অন্ধ দেয়, তৃষ্ণায় জল 
দেয়, রোগে সেবা করে, দুঃখের সময় প্রাণে 
সান্ত্বনা ঢালিয়া দেয়। উচ্ছল পুরুষকে 
স্্ীই সংযত করে। এই জন্য শাঙ্সে স্ত্রীকে 
গৃহল্ষমী বলিয়! থাকে । বাহার স্ত্রী নাই তাহার 
গৃহ শশ্মান-ভূমি। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে 
স্ত্রীলোক পুজিত হই. আসিতেছেন। জ্ীলো- 
কের! সকল দেশেই ধর্ম রক্ষা কয়া আসিতে- 
ছেন। আমি যখন হিন্দু রমণীর বিষয় চিন্তা 
করি তখন জামার প্রাণ একেবারে বিগলিত 
হইয়া যায়, আমি প্রাণের প্রগাঢ় ভক্তি পুষ্প 
ভীহার্দের চরণে অর্পণ করি। তীহারা ধরনের 
জন্য ন করিয়াছেন এমন কা নাই; স্বামীর 
_ সহিত সহমৃতা। হইয়াছেন, সতীত্ব ক্ষার জদ্ত 
লক্ষ লক্ষ নারী চিতাীনলে দেহ বিসর্জন 
কারয়াছেন, তথাপি মুসলমানের মুখ দর্শন 
করেন নাই; আর্য নারীগণ বাদশীহের রাঁজ- 
সিংহাসন বাঁম পদে ঠেলিয়া ফেলিয়! দিয়াছেন। « 
এ দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়। 


রি রান রাহি বলের লা ৩৮ 


1. 
৬০ই ৮ সদ্গুরুর লীল।। 


গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তজ্জন্য আপনাকে 
গৌরবাস্বিত মনে করি। এখন পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় হিন্দু-প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে 
ইহাই আমার দুঃখ ॥ 
এইরূপ গহিণীর সহিত সময়ে সময়ে নানা বিনয়ের 
আলোচন। হইত, তাহার একাস্তিক .গুরুনি্। ছিল 
“তিনি, গুরুমাজ্ঞ। প্রাণপণে প্রতি পালন ” করিতেন। 
সর্ববদ! শুচি ও সদাচারী থারিতেন । ধর্মের জন্য তিনি 
অকাতরে ব্যয় করিতেন, ধর্ম্ার্থে সর্বদা ব্যয় করিলেও 
তিনি আমাকে কখনও নিষেধ করিতেন না। তিনি 
বলতেন ধর্ার্থে যতই ব্যয়. করিবে ভগবান তত 
যোগাইবেন, আর যত কৃপণত| করিবে, ততই...ভিনি 
হাত গুটাইবেন। বায় কর কখনও অভাব হইবে না। 
অতিথি কারের প্রতি তাহার. বিশেষ দুষ্টি ছিল, 
তিনি কখন. অতিথি বিমুখ হইতে দিতেন না, ভিখারীও 
ফিরাইতেন না। পরনিন্দা, পরচর্চ। আদৌ. জানিতেন 
ন! বলিলেই হয়। কখনও লাগালাগি ার্গাভাঙ্গী করি- 
তেন ন।। কাহারও সহিত ঝগড়া, বিবাদ বিসম্বা্দ করি- 
তেন না । অন্য লোকে অকারণ গালাগালি বা বগড়। 
করিলে চুপ করিয়া থাকিতেন। চাকর চাকরাণিগণকে 
রর বথে্ট ভাল বাণিতেন। : তাহাদের বথোচিত সাশাধ্য 


স্ত্রীবিয়োগ। 


আমার ছুঃখময় জীবনের ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা 
করিলে গাছের পাতা খসিয়া পড়ে, সমুদ্রের জল শুকাইয়া 
যায়| এই'গ্রন্থ আমার জীবনী নহে, সদগুরু আমার 
জীবনে যে সকল লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন এই 
গ্রন্থে কেবল তাহাই লিখিত হইতেছে একারণ জীবনের 
সমস্ত ঘটনা পাঠক মহাশয়গণকে জানাইতে পারিলাম 
না। আর দুঃখের কথা লিখিয়! পাঠক মহাশয়গণের প্রাণেও 
আঘাত দিতে ইচ্ছ! কর না! 

গৃহিণী আমার সংসারের সর্ববময়ী কত্রী ছিলেন | 
বাস! খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু রাখিয়। ও আমার 
নিকট সময়ে সময়ে চাহিয়! লইয়া তিনি অনেক গুলি 
টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । এই কথাটা আমার. নিকট 
তিনি গোপন করিয়! রাখিয়াছিলেন। তৃতীয়, জামাত 
আমার কন্যার নিকট সন্ধান পাইয়৷ দোকানে এ টাকা 
খাটাইবেন এবং মাদে মাসে কিছু কিছু স্থদ দিবেন বলিয়। 
-গৃহিণীর নিকট হইতে এ টাকা গুলি বাহির করিয়া লইয়। 
যান। দোকান উঠিয়া! গেল, স্থদ বা আসল তিনি কিছুই 
পাইলেন নাঃ একারণ তাহার প্রাণে একট! বিষম আঘাত 


৪ সন্গুরুর লীঙঃ। 


লাগিল! আবার দোকানের খনদায়ে আমার উপর বনু 
টাকার ডিক্রি হইল; ডিক্রি জারিতে আমার ঘর, বাড়ী, 
জমি, পুক্বণ, বাগান ইত্যাদি ক্রোক হইল, আমার যাব- 
দীয় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইবার আদেশ হইল; 

আগাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির 
হইল, আমি নানাস্থানী হইলাম। আমাদের অপমান 
লাঞ্ুনার সীমা থাকিল না; শক্রগণ হাসিতে লাগিল; 
সন্তান-সন্ততিগণ লইয়া! আমাদিগকে একেবারে গাছতলায় 
টাড়াইতে হইবে এই সমস্ত ভাবিয়! গুহিণী, অবসন্ন হইয়! 
গড়িলেন। তাহার হাতে এমন অর্থ নাই যে আমাকে 
অর্থ দিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বা সংসার- 
- যাত্র। নির্ববাহ হয়! আমার বুদ্ধ বয়স, ওকালতী নাই 
বলিলেই হয়। গৃহিণীকে চিন্তাকুল ও বিমন! দেখিয়! 
আমি তীহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম । আধি বলিতে 
লাগিলাম, ধন লাভ সহজে হয় না? যাহারা ধর্ম 
লাত করিতে চাহেন, তাহাদিগকে বহু দুঃখ, যন্ত্রণা, অপ- 
মান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। পুষ্পশব্যায় শয়ন 
করিয়া এবং লুচী মণ্ডা আহার করিয়া কখনও ধন লাভ 
হয় না। সংসার-হ্থখের লেশ মাত্র অন্তরে থাকিলে 
ধন্টী বু ছুর জানিবে। এজন্য ভগবান যাহাকে আত্ম 
সা করিবেন,' ভীহাঁকে যাবদীয় সংসার- খে বঞ্চি 


টিলা এ রা ছি পিন ১২ শনি রা রি এস্রিনিল “রি ্ঞ্ঞী নি 


স্ত্রী বিয্বোগ । ৬৫ 


ভোগ করিয়াছেন ভাহা কি তুমি জান না % যন্ত্রণায় অধীর, 
হইয়া তিনি তিনবার আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়া- 
ছিলেন, মহাঁপুরুষের৷ বারশ্বার তাহার জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন। মহাভারতের পাগুবমহিষী ভ্রৌপদীর 
কথা একবার ভাবিয়। দেখ। তিনি রাজসুয় বড্ডের , 
পাঁটরানী, ভ্রিলোক পুজিতা । এক বন্ত্রা ড্রৌপদীকে 
দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়। রাজসভায় লইয়া গেল. 
শ্বামীসমক্ষে তাহার কত গপমান। আবার রাজ্য 
হারাইয়! বনবাসিনী হইয়। নিস্তার নাই। জয়দ্রখ বন 
মধ্যে গমন করিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে হরণ 
করিল। তৎপর বিরাটের বাড়িতে দাসী হইয়া থাকিতে 
হইল, তথায় কীচকের হাতে তাহার কত লাঞ্ছনা । দ্ুবৃন্তের 
পদীঘাত সহা করিতে হইল। তোমার কি হইয়াছে £ 
এ পর্য্স্ত তোমাকে একখানি গহনাও বিক্রয় করিতে 
হয় নাই, এত ভাবন| কিসের ? 

একবার বলি রাজার কথাট| ভাবিয়। দেখ। মহাবল 
বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলেন, তগবান বামনরূপে 
'ছলন! করিয়া তাঁহার যথাসর্ধবন্থ হরণ করিলেন; পরে 
তাহাকে বন্ধন করিয়া তাড়ন! করিতে লাগিলেন। ব্রঙ্গা 
আসিয়। ভগবানকে বহু স্তব স্তুতি করিলেন, ভগবান 
শান্ত হইলেন না; ভক্ত প্রহলাদ পৌত্রের দুর্দশা দেখিয়। 
ৰহু স্তব সৃতি করিতে লাগিলেন কিন্তু ভগবান কিছুতেই 


৬০৬ সদ্গুরুর লীলা। 


ক্ষান্ত হইলেন -না। বলি রাক্যভঙ্ট হইলেন, বিপক্ষ 
দেবতাগণ কত হাঁসি-ঠাটা। করিতে লাগিল, ঝলির ছুর্দশার 
সীমা থাকিল না। তখন বলির শ্রী বৃন্দাৰলী করযোড়ে 
স্তৰ করিয়া ভগবানকে বলিতে লাগিলেন “এই অস্থরটার 
প্রতি দয়া করুন, এ নিতান্ত মুঢ ১ এ জানে ন! যে আপনি 
এই সমস্ত চরাচরের অধিপতি; এ নিজকে, বিশ্বপতি 
মনে করিয়, আপনাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে প্রতি- 
শ্রন্ত হইয়াছিল ; ইহার যদি কিছু" মাত্র জ্ঞান থাকিত তাহা 
হইলে নিজকে বিশ্বপতি কদাচ মনে করিত না! এরূপ 
মুটের উপর কি রাগ করিতে আছে; শ্রভূ ক্ষান্ত হউন। 
তখন ভগবান বৃন্দাবলীকে হাসিয়া বলিলেন। বলি 
আমান পরম ভক্ত, আমি উহার প্রতি ক্রোধ করি নাই; 
আমার দয়াই এইরূপ। যে আমার ভন্ত', আমি তাহার 
সব্ববন্ব. হরণ করিয়া থাকি। বাল এশর্ধ্-মদে মত্ত হইয়! 
পাছে জামাকে ভুলিয়! বায়, দেই জন্য আমি তাহার 
সর্ববন্থ হরণ করিলাম । তৎপর ভগবান মহারাজ বলিকে 
পরম “গতি প্রদান করিলেন।. বলি পাতালের রাজ! 
হইলেন, .. আর; ভগবান:..তাহার ছ্ারে দ্বারা হইয়! 
থাকিলেন 4... 

এ জগ্গতে মানুষ টি লইয়া ব্যস্ত । যে বাক্তি ধন্মা- 
চরণে প্রত হইবে, সকলে তাহার বিপক্ষ হইয়! দাড়াইবে। 
জআধিক একি :পিতপ হাতা পর্বত ১২০১৫ ক, (ও 
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প্রহলাদ পিতার হস্তে বু নির্ধ্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, . 

কয়াধু পুত্রের মুখে বিষ তুলিয়া দিয়াছিলেন। রাবণ 

বিভিবণকে পদাঘাতে লঙ্কা হইতে ছুরীভূত করিয়াছিলেন? 

যাহারাধন্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তাহাদের দুঃখ 

আনিবাধ্য ! 

কামিনী--আমি দেখিতেছি ইহ সংদারে সকলে বেশ 
হথে সচ্ছন্দে দিন যাঁপন করিতেছে, কেবল 
আমাদেরই কষ্ট। 

আমি তুমি লোকের কি এত হুখ দেখিলে, আর আমা- 
দেরই বা এত কষ্ট কিসের? 

কামিনী-শলৌকে কেমন হে'সে খেলে, আমোদ আহ্লাদে + 
দিন কাটাইতেছে! আমরা সর্বদা কেবঙ্গ 
মনাগুনে দগ্ধ হইতেছি? 

কামিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ভীহাকে 

বুঝাইতে লাগিলাম; তাহাকে বলিলাম, “সংসার সর্ববন্থ ' 

লোকের স্থখ দুঃখের সহিত আমাদের স্থৃখ দুঃখের 

তুলনা হইবেনা। আমরা যাহা পরম দুখে 'মনে করি 

ংসারী লোকের তাহাই পরম স্থুখ। আমর যাহা: 

মল মুত্রের ন্যায় ত্যাগ করি, সংসারী লোকে" তাহাই 

পরমাদরে অঙ্গে লেপণ করে। দেখ সন্তান সন্ততি লইয়া 

লৌকের কত স্থখ ঠ একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আনন্দে 


উষ্৮ সদ্গুরুর লীল। 


বুক হইতে নামাইতে চাহে না; চক্ষের আড়াল করিতে 
পারে না। পুত্রবধূ, জামাই, বেয়াই, কুটুম্ব লইয়। কত 
আমোদ । ফাহাদের সন্তান নাই তাহারা একট। পোষ্য- 
পুত্র লইয়। আপনাদের সুখাঁভিলাধ পূর্ণ করে। আঁমা- 
দের কিন্তু ঠিক বিপরীত। সন্তান সম্ভতিকে পায়ের 
বেড়ী মনে করি, ইহার চিন্ত। ও উদ্বেগের কারণ, 
ইহাদিগকে লালন পালন করিতে বৃথা সর্মর নষ্ট ভয় 
এজন্য আমাদের মন বিষণ্ন হইতে থাকে; ইহারা নরে 
গেলেই বাটি । মনে হয় বন্ধন মুক্ত হইলাম। 

বিবাহ আদি উত্সবে লোকের কত আনন্দ! কুটুণ্ব 
সাক্ষাতের হুলাহুলী, ভোজের ধুম ধাম, বাজন। বাদ্যের 
ও নৃত্য গীতের কত আয়োজন। আমোদ আহলাদের 
সীমা নাই। এই সকল হামোপ আহলাদে আমাদের 
গায়ে কিন্তু ভর আসে, ঢাকের বাদ্য যেমন থামিলেই 
সথয়াস্তি এই দকল কোলাহল ছুর হইলেই আমাদের 
নিষ্কৃতি । 


দেখ আমাদের ভোজ কাষে খাইবার উপায় নাই, 
লোকে আচার ভ্রহ্ট; একে অনাচারা লোকের হাতের 


রান্না, তাহাতে পও.ভ্তি ভোজনে উচ্ছিষ্ট খাইতেই হইবে; 
একা রণ কাহারও বাড়িতে খাইতে পারি না, ইহাতে লোকে 
“আমাদিগকে অভঙ্গত ধশ্র্ধিবজী ইত্যাদি কত. কাই 


একি থাক 1 
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উপাদেয় আহার একট। ভোগের জিনিস, লোকে 
কেল্নার হোটেল্‌, গ্রেট ইঙ্টারণ হোটেল্‌ প্রভৃতি নান! 
হোটেল ও হালুইকরের দোকান হইতে কত জিনিস 
আনাইয়া আনন্দের সহিত আহার করিতেছে, আমরা 
তসমুদয়ে বঞ্চিত । ঘ্বতের দুরবস্থা ও ময়র! হালুই- 
করের ভান্ঃচার দেগিয়। আমাদিগকে দোকানের এ স্ব 
খাদ্য খাওয়। বন্ধ করিজে হইয়াছে। 

আমিষ আহার বড়ই রুচিকর, লোকে পশু পক্ষা 
সতস্যাদি হনন্‌ করিয়া বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তত 
করিয়। আহার করিতেছে । আমদের জীব হিংসার নামে 
কান পায়, সুতরাং আমিষ আভারে বঞ্চিত। 

লোকের উপর প্রক্ুস্থ বিস্তার করা মনুষ্য জীবনের 
একটা! গ্রথকর বিষয়। আমরা প্রভূহ্ব ত্যাগ করিয়া 
দাস হইতে চাহি। সেঝ! গ্রহণ অপেক্ষা সেবা করায় 
বেশী জুখ মনে করি। শামরা দাস দাসীকেও শাসনে 
বাখিতে পারি লা, একারণ তাহার অবাধ্য ও ষখেচ্ছাগারা 
তইয়! উঠে, হামাদের সংসারে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়। 

আমরা গ্রভণ অপেক্ষা দানহ আনন্দদায়ক মনে 
করি। প্র গণ করিব কি, দুইবীজ্নকে দান করিতে 
পারিলেই আপনাকে কৃতাথ জ্ঞান করি। লোকে ছল 
চাকুরী প্রবর্চণা করিয়া বিষয়োপাজ্জন করিতেছে 


এ ৯১ ৬১০ 


১০ সদগুরুর লীলা । 


যশ, মান, গ্রতিষ্ঠার জন্য লোকে বিব্রত। জন-সমাজে 
যশস্বী হইবার জন্য লোকে ছু পয়সা দান করিয়। খবরের 
কাগজে ছাপাইয়৷ দিতেছে, রাজা মহারাজ! উপাধি লইবার 
জন্য অকাতরে অর্থ ব্যঘ করিতেছে । আঁমর! কিস্ু 
হমানী হইবার জন্য কঠোর সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছি। 
আমাদের নিকট “প্রতিষ্ঠ। শুকরীবিষ্ঠ”। লীকে মান 
সশ্রম চায়, আমরা মানদ হইতে চষ্ঈই। লোকে আপনাকে 
বড় করিতে চায়, আমরা আমাদের আমিত্ব লোপ করিতে 
চাই । 

লোকে সন্তান ও তর্গাদি কামনায় কত ষাগ-যজ্ঞের 
হনুষ্ঠান করিতেছে, আমরা সর্ববকামন। পরিত্যাগ করিয়! 
হরি-পাদপদ্ম লাভের জন্য উত্কগার সহিত কালযাপন 
করিতেছি । 

্লী-সংদর্গ জীবনের একটা পরমন্থুখকর ব্যাপার মনে 
করিয়া মানুষ কি না করিতেছে ? ইহার জন্য এত পরদার, 
নরহত্য! ৷ যাহাদের স্ট্রী-সম্তোগের শক্তি নষ্ট হইয়াছে, 
তাহারা নান! প্রকার ষধ সেবন করিয়। কামবুদ্ধির 
চেষ্টা করিতেছে । শামর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য কত প্রয়াস 
পাইতেছি ১ দুরন্ত কন্দর্পের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জদ্চা 
কত সাধন-ভজন করিতেছি । 

লোকের সংসার আর আমাদের সংসার সম্প্ণ বিভিন্ন । 

“লাকি সখী তষই্টবার ভীনা সঃকাঁ কল কানা ২৮১ 


স্ত্রী বিস্বোগ। ৬১১ 


ঠেকিয়। সংসার করি । কয়েদীর যেমন জেলখ!না, আমা- 
দের তেমনি সংসার। মুক্ত হইলেই বঝাচি। লোকে 
প্রবৃত্তির পথে ছুটিয়াছে, আমরা নিবৃত্ভির পথে ছুটিয়াছি | 
তন্যের সহিত আমাদের বিপরীত সম্বন্ধ । আমাদের 
সহিত অন্যের তুলনা হয় না। সংসারে এমন কোন 
স্থখ নাই, যাহা! আমাদের মনে আনন্দ ঢালিয়। দিতে বা 
আমাদের মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে। একে ইহ- 
সংসারে কোন স্থুথ হইল না, ঠাহার উপর আবার আমা- 
দের আধ্যাত্মিক বাতন1। 
কামিনী__আধ্যান্বিক যাতনা কি? 
আমি_যাতনার কোন হেতু নাই, শথচ রাবণের 
চুলীর ন্যায় সদাসর্ববদা মন যে হু করিয়া 
্বলিতেছে ইহাই ভ্যধ্যাত্মিক যাতন! । 
কামিনী--এযাতনা কেন হয় ? 
আমি--ভগবানের রাজ্যে পক্ষপাত বা জনিয়ম নাই, 
অপরাধ করিপেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে) 
আমর] বহু জন্ম বু অপরাধ করিয়া আসিয়াছি 
তাহারত একটা শাস্তিভোগ হওয়া চাই? সমস্ত 
অপরাধের শান্তিভোগ করিতে হইলে অনন্ত- 
কাল শান্তিভোগে কাটিয়া যায, জীবের আর 
উদ্ধার হয় নাঃ একারণ দাঁক্ষাকান্নীন সদ্গুরু 
শিষ্যের যাবতীয় অপরাধ নিজে গ্রহণ করন, 


১২ সব্গুরুব লীলা 


.শিষ্যগণকে কেবল প্রারদ্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ 
করিতেশৃহয়। 
কাঁমিনী-দীক্ষাকীলীন সদগুরু যে শিষ্যের সমস্ত 
পাপ গ্রহণ করেন তজ্জন্য তাহাকে কি শাস্তি- 
ভোগ্র করিতে হয় £ 
আমি-- হা, তাহাকে ইহার জন্য শান্তিভোগ করিতে 
হয়; তবে শিষ্যকে হুয়ত ধুগযুগান্তর শাস্তি- 
ভোগ করিতে ইত, তাহাকে ন! হয় জধঘণ্ট 
শাস্তিভোগ কাঁরতে হইবে। তুমি দেখ নাই 
গৌসাই দীন্মা দিয়া কাতর হইয়া পড়িতেন, 
তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়৷ যাইত। 
কামিনী- গারদ্ধ ক্র কাহাকে বলে? | 
আমি-যে বশ্ফল ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ 
হইয়াছে; খাহ! কিছুতেই . এডাউব'র উপায় 
নাই। তাহাই প্রার্ধ কন্ম। 
কামিশী-কোন্‌ কর্খ্ট কেচ্ছা প্রণোদিত, আর কোন্‌ 
বর্ম প্রার্ধ বর্ধূৎ তাহা জানিবার কি কোন 
উপায় আছেঃ 
আয়ে ক্র করিবার আদে ইচ্ছা নাই হথচ 
বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে সেই কন্ধ প্রাঃদ্গ 
হশ্ম জানিতে হইবে । যেমন আমার 
ওকালতী। ওকালতী করিবার আমার আদৌ 


স্ত্রী বিয়োগ । ৬১৩ 
ইচ্ছ! বা প্রবৃন্তি নাই অথ শরীরযাত্র। নির্বাহ 
জন্য শামাকে বাধ্য হইয়! এই; কাজ করিতে 
হইতেছে। 

কামিনী-এই প্রারন্ধ কর্মক্ষয়ের কি কোন উপায় 
নাই ? 

আমি--হা। আছে । ভোগ দ্বারায় ইহা ক্ষয় হইয় 
থাকে, আর শ্রবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলেও 
ক্ষয় হয়। তবে প্রারন্ধ কণ্্প নাম করিতে বড় 
বাধা দেয়। 

কামিনী--প্রার কর্ম ক্ষয় করিতেই যে প্রাণান্ত 
দেখিতেছি। 

আমি--ঠোদাদের প্রীরদ্ধকর্্দ সমস্ত ভোগ করিতে 
হইলে আর কি রক্ষা আছে? গুরু বলিয়।” 
ছেন তিনিই অধিকাংশ ভোগ করেন, তোমা- 
দিগকে কেবল একটু আঁচ দিয়া থাকেন। 
ইহাতে আধৈরধ্য হইলে চলিবে কেন? সহিষুণত 
ধর্মমলাছের প্রধান উপায়! ধৈর্য সহকারে 
সকল ছুঃখ সহ্য করিয়া নাম করিতে থাক, 
সময়ে নিশ্চয়ই শান্তিলাত করিবে । 

কামিনীস্পসাধনের যে এত ক্লেণ তাহ! জানিভাম না 
অপরে বেশ আছে! 

আঙষ-মাবার অপরের কথা ব্লিতেছ ? যার নাই 


৬১৪ 


সদ্‌গুরুর লীলা। 


উতর পুব, ভার মনে সদাই সুখ” 1 বাহাদের 
ংসার সর্বস্ব তাহাদের আদৌ আন্বা জিজ্ঞাসা 
উপস্থিত ভয় নাই। আমি কে, কোথা হইতে 
আাসিয়াছি, কোথায়, যাইতে হইবে, মনুষ্য 


জীবনের পরিণাম কি, এ সকল প্রশ্ন তাহাদের 


মনে আদৌ উদয় হয় না। শরীরের সহিত 
আত্তার বিনাশ এই তাহাদের ধারণা । এই 
জন্য তাহারা অনিত্য সংসারম্থখে মগ্ন, আর 
ক্ষণভঙ্গুর দেহের এত পরিচর্য্। ভগবানের 
সহিত একটা সম্বন্ধ আছে ইহা তাহাদের 
ধারনাই নাই। কেহ কেহ ভগবানের 'অস্তিত্ক 
পর্য্যন্ত স্বীকার করে না। তাহার। আত্ম ভন 


কিছুই জানে না। 
“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস ।” 
ক ঙ্ পট কট 


“কৃষণভুলি সেই জীব ভনাদি বহি । 
অতএব মায় তারে দেয় সংসার ছুঃখ || 
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। 
দণ্ড জনে রাজ যেন নদীতে চুবায় |? 
কা কফ রঙ সর ্ 
“্মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃকৃষঃজ্ঞান ॥'? 
সা  ঞ্ক |. 


স্ত্রীবিয়োগ। ৬৯৫ 


ংসার সর্বস্ব লোকের কোথায় স্থুখ দেখিলে £ 
আজ আনন্দ, কাল হাহাকার) একটা বিপদ 
পড়িলে আর সৃহ্য করিতে সমর্থ হয় না, জন্ম 
মরণরূপ আধ্যান্বক ছুঃগ তাহাদিগকে অনন্ত" 
কাল ভোগ করিতে হয়, বল দেখি নাম করিয়! 
তোমর। যে সুখ পাও, সংসারে কি তাহার 
'কণামাত্র সুখ আছে? সংসার সুখের পরিণাম 
ভ্বালা-যন্ত্রনা,ঞ্ভগবত উপাসনার যে স্ত্রখ তাহার 
পারণাম নিত্য আত্মপ্রসাদ । 
কামিনী-তুমি বুদ্ধ হইয়াছ, ওকাঁপতী করিবার 
তোমার প্রবৃন্তিও নাই, ক্ষমতাও নাই, ধরণ 
. দায়ে বথাপর্ববন্ধ বিক্রয় হইতে চলিল, এখন 
ছেলেপিলে লইয়া কোথায় দাঁড়াই, আর এই 
বিপুল সংসারের খরচ কিসেইবা নির্ববাহ হইবে ? 
আমি দেখিতেছি আমাদিগকে গাছ তলায় 
দাড়াইয়। অনাহারে মরিতে হইবে। 
আগি-তুমি ইহার জঙ্য চিন্তা করিতেছে কেন ? 
গৌসাই শদগ্ুরু । তিনি যে কেবল আমাদের 
পরকালের ভার লইয।ছেন তাহা নহে, তিনি 
ইহকালেরও সমস্ত ভার, গ্রহণ করিয়াছেন । 
আমাদিগকে তিনিই ধাক। 'দিয়া ফেলিয়াছেন, 
আবার তিনিই আমাদিগকে কোলে করি! 


১৪ স্গুরুর লীলা । 


উঠাইবেন। আমাদের ভীবনের সমস্ত ঘটনা 
* তাহার হাত দিয়া ঘটিতেছে। আমরা যে 
অবস্থার লোক তিনি আমাদিগকে ঠিক সেই 
ভাবে প্রতিপালন করিবেন। আমাদের কোন 
অভাৰ হইবে না একটু স্থির হও, সমস্ত দেন! 
শোধ হইয়া যাইবে। 
কামিনী_যদি স্মস্ত ঘটনাই গুরুর হাত দিয়া' ঘটিতেছে 
তবে তিনি আমাদের এপ্ডুর্গতি কেন করিলেন ? 
আমি--এরপ না করিলে ধর্মলাভ হয় না। পাছে 
এশ্ধ্যমদে মন্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাই, 
তাই তিনি আমাদের ধন-মান সমস্ত হরণ করি- 
লেন। এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। 
ইহা করুণাময়ের বিশেষ করুণা জানিবে। 
কামিনী_- আমাদের আরও ত অনেক গুরু ভাই 
আছেন তাহাদেরত এমন.ছুর্গতি হয় নাই ? 
আমি-_অল্প বিস্তর সকলেরই ুঃখভোগ হইতেছে, 
কাহারও এক প্রকার কাহারও অন্য 
প্রকার। যাহাদের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় নাই, 
ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের পুজী আছে জানিবে। 
কামিনী-_মামাদের যেরূপ ছূর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাতে,আমার আর বাচিতে ইচ্ছা হয় না। 
আমি--এব থখ। মখে আনিও না? তমি যাহা আমার 


স্ত্রীবিয়োগ। ৬১৭- 


বিপদ মনে করিতেছ, তাহাই মামাদের পরম 
সম্পদ জানিবে । মনুষ্য-জন্ম হহুলর্ত 1 
কেবল এই জন্মেই ভগবত উপাঁদনার অধি- 
কার আছে, ইতরষোনি বা দেবযোনিতে এ 
অধিকার নাই, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে 
দেবতাকেও মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভগ- 
বত "উপাসনা করিতে হইবে। বহু ভাগ্যে 
তোমার মানব-জণ্ম লাভ হইয়াছে, আবার 
অদ্গুরুর নিকট দীক্ষা পাইয়াছ এমন স্থযোগ 
মানুষের ভাগ্যে ঘটে নাঃ যত দিন বাঁচিয়া 
থাক, নাম করিয়া জীবন সার্থক কর। এ 
জনমে যদি চিত্ত নির্দল ন! হয়, বাসনা-কামন। 
থাকিয়। যায়, তাহা! হইলে আবার" একট। জন্ম 
গ্রহণ করিতে হইবে। আবার বুবিধ ক্রেশ 
ভোগ করিতে তইবে। যাহা ভোগ হইবার, 
তাহা এই জন্মেই হইয়া যাউক, আর 
যেন আসিতে না হয়। ধৈর্য; ধরিয়া নাম 
করিতে থাক। 

কামিনী+স্্রীলোকের বৈধবা যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক ছুঃখ 
আর কিছু নাই, তোগাকে রাখিয়/*যাইতে পারি- 
লেই বাঁচি। রম 

ভাটি »্বলসা বনপা তাপক্ষা দীলারকির তাধিক হংখ আর 


৬১৮ সদ্গুরুর লীলা । 


নাই একথ। সত্যি। কিন্তু তুমি আগে গেলে 
আমার দশার কি হইবে? তুমি সংসারটা 
মাথায় লইয়! আছ তাই ভগবানকে ডাঁকিতে 
পাইঃ ছুই চারি দণ্ড নাম করিতে পারি। 
তোমার অন্তাব হইলে সমস্ত সংসারটা আমার 
ঘাড়ে পড়িবে, নাম করিবার আর জমন্র 
পাইব না| তুমি জান না আমি গ্রাত্যহ তোমাকে 
মনে মনে প্রণাম ক্রি; তুমি আছ বলিয়াই 
আমি নিশ্চিন্ত হইয়া নাম করিতে পাই। 
কামিনী_তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার যথেন্ট ধৈর্য্য আছে, 
সংসারের দারুণ বিপদ দেখিয়া আমি আধৈর্যা 
হইতেছি, চারিদিক শুন্য দেখিতেছি । 
আমি--বিপদকালে বিপদতারণ মধুসুদনই আমাদের বল- 
ভরস!, তাহাকে স্মরণ কর, অবিশ্রান্ত নাম কর, 
- সব বিপদ কাটিয়া যাইবে । 
আমি গ্ুহিণীকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে লাগি- 
লাম। ডিক্রিদারগণের অত্যাচার, পাড়ার লোক-কানা- 
কানি, এক এক দিন একটা হুজুক, হিংস্রক লোকের 
উল্লাস, তাহাদ্দের শত্রতা সাধন, এই সকল বিভীষিকা 
স্ত্রীলোকের কৌমল প্রাণে সহ হইল না। গৃহিনী বিমন! 
হইলেন; দুশ্চিন্তায় তাহার বহুমূত্র-পীড়৷ দেখা দ্রিল। 
ব্যারামের সব্রপাত তইলাগার গ্যামি চিকিওসার বাল্। 


স্ত্রী বিয়োগ । চে 


বস্ত করিলাম। গৃহিণী হল্প দিন ষধ খাইয়া আর ইবধ 
খাইলেন না, ব্যারাম ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে লাগিল | 
আমার দীন্্ণার পর হইতে আমার সেই মিডিগাম 
স্থশীল! বালার সহিত একাল পর্য্যন্ত আমার দেখ। সাক্ষাও 
ভিল না। বড় ঘরের কণ্তা বড় ঘরের বধু, দেখা সাক্ষা- 
তের সন্তাবনা কি? বাবু রসিককৃষ্ণ ঘোষ বদ্ধমান 
জেলার মহাতাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 
বোলপুরে ওকালতী একরিতেন। সুশীলাবালা ত্াহারই 
প্রথমা কন্া । রসিক বাবু পরম বৈষঃব, আমিও বৈপ্- 
বাচার্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক্গন্য তিনি আমাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। বাসা বাটা নিকটে, এক আদা- 
লতে ওকালভী করিতেছি, এক্কারণ উত্ধয়ের মধো একট! 
বিশেষ পৌহাদ্য ছিল। স্শীলাবালা! যখন , বালিকা» 
বন্ধুর কন্য! বলিয়। আমি তাহাকে কন্ঠারূপে দেখিতাম ; 
সুশীলার রূপ-লাবপ্য অতি মনোহর, তাহার স্বহাৰ 
অত্তীৰ মধুর, পিতৃবন্ধু বলিয়া স্থশীলা ' আমাকে বড়ই 
শরদ্ধা-ভক্তি করিত ; আমিও তাহাকে অতান্ত ভালবাসি- 
ভাম। কখন কথন ন্ুশীল। আমার স্ত্রীর নিকট আমা" 
দের বাসাষ বেড়াইতে আমিত । 
বিবাহের পর হইতে স্শীলার সহিত আর আমাদের 
দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তিনি কখনশু পতি-গৃহে কখনও 


রিয়ার চি 
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পুরে শান্তিনিকেতনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হ্য়। 
স্টশীলার স্বামী হেখেন্দ্রবাবু পরম ধার্মিক। ঈশ্বরে 
তাহার একান্তিক নির্ভর! তাহার চরিত্র স্ুনির্দল এবং 
আদর্শ স্থানীয়। তিনি কামিনী-কাঞ্চনের পরীক্ষায় 
যেরূপ উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহ! ভাৰিলে বিস্রয়ান্বিত হইতে 
অয়। তাহাকে বিপথগামী করিবার শ্রন্ত কোন রাজ। 
বহু অর্থব্যয় করিয়া বোম্বাই, পঞ্জাব, কাশ্মীর, গাত্য়াল, 
সিকিম, কাশী, কলিক্কাতা প্রভৃতি ্থীন হইতে স্তবিখ্যাত 
স্থন্দরীগণকে আনাইয়। তাহাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা 
করেন। কোন কোন রাঙ্জার রানীও তাহার প্রেম- 
ভিখারী হন। হেমেন্দ্রবাধু এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্বীর্ণ 
হন; কেহই তাহার মন বিচলিত করিতে পারেন নাই । 
কাঞ্চন সন্বন্ধেও হেমেন্দ্রবাবুর এরূপ পরীক্ষা 
তাহার কাধ্যকালে কহ লোক তাহাকে লক্ষ লক্ষ টাকা 
দিয়। আপনাদের স্বার্থ সিন্ধির চেষ্টা পায়! পাছে কর্ত- 
বোর ক্রুটী ঝ| প্রজার কষ্ট ভয় এজন্য কাহারও নিকট 
তিনি এক.কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। তিনি অর্থোপাঞ্জন 
করিলে আজ মহৈশর্ধ্শালী হইতে পারিতেন। তিনি যে 
রাজ্যে যখন কাজ করিতেন তখন সে'রাজ্যে কোন 
প্রকার অত্যাচার হইতে পাইত না। প্রজাগণকে 
পুন্দরব পালন করিতেন, প্রজ্াগণও ঠিক পিতার ন্যায় 
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স্ত্রী বিয়োগ । ৬২১ 


কাঁধ্যকুশল, ও কর্ব্যপরায়ণ। তিনি অসাধারণ খীশক্তি 
সম্পন্ন এবং একজন স্থলেখক । তিনি অনেক অতি স্বন্দর 
সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। “প্রেম, সামি প্রভৃতি 
্স্থ তাহারই রচিত। 

স্থনীলাবালা হেমেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত পত্রী । তিনি অত্যন্ত 
পতিপরায়ণা ও ধর্দ্দানুরাগ্রিণী ॥ আত্মার উৎকর্ষ সাধনই 
তাহার জীবনের মুলমন্ত্র। ইহার যৌবনে উভয়েই 
রাঙ্গধর্্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের 
সহিত ই'হাদের যথেষ্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ব্রাঙ্গাসমাজে 
ইহাদের ধন্ম পিপান। মিটি না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে 
অনাচার, বিলাসিতা, একদেশদর্শিতা ও অতান্ত সংকী- 
গুতা দেখিয়া ইহারা ব্রাঙ্গলমাজ পরিত্যাগ খরেন। 
হেমেন্দ্রবাবু কোন হশরীরি বাণি শুনিয়া দীক্ষা গ্রহণে 
বিরত হন। ভউ'হারা উভয়েই এক্ষণ ব্রন্ষোপাসক, 
কিন্তু ইহাদের মধো নবৈষ্বভাব খুব প্রবল। 

স্থশীলাবালার বিবাহের পর আমার দীক্ষার অব্য- 
বহিত পূর্বে শান্তিনিকেতনে হ্ুশীলাবালার সহিত্ত 
আমার প্রথম সাক্ষাু। বন্ধুর স্ত্রী বলিয়। নামি তখন 
তাহাকে বন্ধুাবেই দ্েখিতাম। আামাদের নিকট 
তাহার কোন লজ্জা বা সংকোচ ছিল সা। ম! ভগ্রী যেমন 
সন্তান ও ভ্রাতার নিকট নি£সঞ্কোচে বিরণ করেন, 


টির. ব্রনিলারনীনি সরান 
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বাহাতে স্্শীল! দিন দিন জ্ঞানধন্র্নে উন্নতি লাভ করিতে 
পারেন তাহাই আগার উকান্তিক চেষ্টা ছিল। 

আমি মুক্তিপুজার ও গুরুবাদের থোরতর বিরোধা 
ছিলা। আমার পক্ষে গুরুলাভ একটা অসম্ুব ব্যাপার। 
গাই স্শীলার মত স্্রীলোককে মধ্যবস্তী করিয়া! অলৌ- 
কিক জাল বিস্তার ন৷ করিলে আমার কিছুতেই দীক্ষা 
লাভ হইত না। স্শীলার মধ্যবন্তীতায় “গুরুলাভ 
হওয়ায় সুশীলাকে গুরুতক্তি করিয়া থাক। স্বামীর 
" বন্ধু বলিয়। তিনিও গামাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধ।-ভক্তি করিয়। 
থাকেন। 

১৩২১ সালের সুরু হইতে স্থশীলাবালা স্বামীপুর 
সহ. বোলপুরে আপিয় অবস্থান করিতেছেন । দীক্ষার 
পর হইতে একাল পর্যন্ত তীহার সহিত আমাপ দেখা 
সাক্ষাৎ ছিল না। বৌলপুর আসার পর আমার সহিত 
আবার সাক্ষাৎ । জাগি ঘখন তীহার বাসায় বাই আতি 
আদ্ধাসহকারে ভিনি শামার পরিচর্যা করেন এবং 
এক পারচ্ছেদ করিয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বণ করান। 
আমি ভক্তিমতীর যুখে ভক্তি-শান্ত্ শ্রবণ করিয়া! কৃতার্থ 
সুই; হেমেন্দ্রবাবু নিকটে বসিয়া দুরূহ শ্লেকের ব্যাখ্যা 
করিয়া তাহাকে শ্লোকার্থ বুঝাইয়া দেন! 

আমার গৃহিণীও গুশীলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন । 
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স্থশীল৷ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও 
স্বশীলাকে বলিয়াছিলেন “একটু ভাল হই একবাক্জ তোমার 
বাপায় গিয়া তোমাকে একবার দেখিয়া আসিব 1” 

আমি যে বিপুল খণদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া- 

ছিলাম গুরুকৃপায় তাহ। সমস্ত পরিশোধিত হইয়া গেল। 
ংসারের অবস্থা, আবার স্বচ্ছল হইয়া! দীড়াইল। খাহারা 
শক্রুতা সাধন করিবার জন্য বিপক্ষ ডিক্রিদারগণের সহিত 
যোগ দিয়াছিল, তাহাদের মুখ বিষণ্ন হইল, পাঁড়ার 
লোকের জল্লন৷ থামিল, কিন্তু গৃহিণীর ব্যারাম ভাল হইল. 
না। ১৩২১ সালের কাণ্তিক মাহাঁয় তাহার কর্ণমূলে 
একট। ফোড়া দেখ। দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভর হইল। একে 
বনু মুত্রের রোগা , তাহার উপর আবার ফোড়া, আমি 
প্রমাদ গণিলাম। ডাক্তার আসিয়া ফোড়াট। কাটিয়া 
দিল; রীতিমত চিকিওস! চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই 
কিছু হইল না। 

১৩২১ সাল ১ল। অগ্রহায়ণ অপরাহ্ছে আমি হেমেন্দ্র- 
বাবুর বাসায় বেড়াইতে গেলাম । বানায় উপস্থিত হইব” 
মাত্র স্ুশীলাবাল! আনন্দিত! হইয়া ছুটিয়া আঙিয়! আমার 
পদধুলি লইলেন। উপবেশনের জন্য আসন+ দিলেন ও 
পাদ প্রক্ষালন জন্য বিশুদ্ধ জল ও গামছ। আনিয়। দিলেন । 
আমি পাদ প্রপ্ষালন করিয়া সাসনে উপবেশন করিলাম । 
বশ্পীলাবালা ভক্তিভাবে আমাকে গ্জচৈতন্যচরিতামহত 
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শুনাইতে লাগিলেন । পাঠ সমাপনের পর আমি জল- 
যোগ করিয়া বিদায় হইলাম । হেমেন্দ্রবাবু বহুদূর পর্য্যন্ত 
আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন; তৎপর বিদায় লইয়া 
বাসায় ফিরিলেন। 

_ সন্ধ্যার সময় আমি বাসায় উপস্থিত হইলে, চাকরেরা 
বলিল পাড়ার স্ত্রীলোকগণ গৃহিণীকে দেখেতে আসিয়া 
ছেন। একারণ আমি গৃহঞ্চধ্য প্রবেশ ন। করিয়া নিকট- 
'বর্জী উকীল বাবুহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের বাদায় গিয়! 
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। কিছু 
কাল পরে বাসায় ব্রন্দনের রোল শুনিলাম। শামি 
বিপদ ভাবিয়া! তাড়াতাড়ি বানায় আসিয়া দেখি গু্িণীর 
প্রাণ-বায়ু বহির্গত হুইয়াছে। তাহার হাস্যময় মুখমগুলে 
'পবিত্রতা, ঘু্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে । চারিদিকে 
তাহার মাত! ও কন্যাগণ ক্রন্দন করিতেছে । 

ধাহারা সদগুরুর শিষ্য, গুরু উপস্থিত না হইলে 
তাহাদের মৃত্যু হয় না। গুক স্বয়ং উপস্থিত হই] 
ভাহ'দিগকে শরীর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। 
'গৃহিণীর মুখের প্রফুল্লত। এবলোকন করিয়া বুঝিলাম 
গুরু-দর্শনে ইহার এত আনন্দ; চেহারা দেখিয়। কোন 
ক্রমে মনে হয়,ন| যে ইহ! শবের চেহারা । 

গহিণীর মৃত আমার.শন্তরকে আপে স্পর্শ করিল না। 
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অন্তরেও প্রসনত। ও পবিত্রতার উনয় হইল। এখন 
পর্যন্ত কোন সময় মন মলিন হইলে কল্পনা-চক্ষে গৃহিণীর' 
সেই স্বপ্রসঙ্গ পবিত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি,সার আমার 
মনের সমস্ত মলিনতা দুর হইয়া যায়, অন্তর নির্মল হয়। 

আমার কন্যা নবনলিনী দাসী কাধিতে কাদতে 
মাতাকে গোপীবেশে সাজাই দিলেন! তাহার দ্বাদশ 
অঙ্গে দ্াদশ তিলক করিয়। ধিলেন। নাসিকায় হরিমন্দি- 
রের তিলক, ললাউ হরিনামাঙ্কিত কর্রলেন। গলদেশে 
তুলমীর মাল। পরাইয়! দিলেন। পদদয় এলক্ত রঙ্গিত 
করিলেন। পরিধেয় সাটা ভাল করিয়৷ পরাইয়। দিলেন। 
গৃহিণীর এই গোপীবেশ দেখিয়া আমার মধো গুক্ুশক্তি 
জাএত হইয়া! প্রথলবেগে আমাকে আচ্ছম করিল; জামার 
মধ্যে নামের আত ভীষণবেগে চলিতে লাগিল, চক্ষের 
জলে জর্জ ভাসিয়া গেল আমি ফুঁপিয়৷ ফুঁপিয়া কাদিতে 
লাগিলাম। 

আমার কান! দেখিয়। বাহিরের লোকে মনে করিল 
জীর শোকে আমি কাদিতেছি, কিন্তু এ কান! সে কান। 
নহে, ইহাতে স্বর্গের অমৃতধারা, যে ইহা একবার ভোগ 
করিয়াছে -সে আর জীবনে ভুলিতে পারে না&। বাহিরে 
হ। হুতাস, ভিতরে পরানন্দ। ্ 

“বাহিরে বিব ভ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 

কৃষ্ণ প্রেমের এ ছন চরিত) 


২ সব্গুরুর লীলা । 


এই প্রেমার আন্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ববন, 
* মুখ ফুলে না যায় ত্যাজন। 
সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে 
বিষাম্ৃত একত্র মিলন ₹” 


জীচৈতন্যচরিতামূত মধ্যলীল! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


সমীর কান। ফৌঁপানি দেখিয়। বাহিরের লোকের। * 
আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিল আমি দেখিলাম ব্যাপার 
গুরুতর। ইহারা আমার অবস্থা ন জানিয়! নান! সাংলা- 
রিক কণা গুনাইতেছে । তাহাতে গুরুশক্তি গ্লান হই- 
তেছে, শরীরে ভীলা হইতেছে, একারণ আমি বলপুর্বক 

' ভাৰ সমান রাখিতে বাধা হইলাম। 

গৃহিণী কুগ্নাবস্থায় স্থশীলাবালাকে বলিয়াছিলেন 
“একটুভাল হইলে এক দিন তোমার বাসায় গিয়া তোমার 
সহিত দেখ! করিয়া আসির।” তিনি রোগ মুক্ত না 
হওয়ায় তীহার জীবদ্দশায় একথ৷ প্রতিপালিত হয় নাই। 
১লা অগ্রহায়ণ যে সময় গৃছিণীর দেহত্যাগ হয় ঠিক সেই 
সময় স্থশীলাবাল€ দেখিলেন গৃহিণী একাকিনী তীহার বাসা- 
বাটার সদর দরজা দিয়া বাসায় প্রবেশ করিলেন; স্তুশীল! 
সে ঘরে অবস্থিতি করিঙ্চেছিলেন, উঠান দিয়! সেই ঘরের 


8. 





* যাহারা গুরুশক্তি লাভ করে নাই। 


স্ত্রী বিয়োগ । শত 


দিকে আসিতে লাগিলেন এবং গৃহমধ্ো প্রবেশ করিয়া 
শদৃশ্ট হইলেন। ্ুশীলাবাল। এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত 
 হইলেন। গৃহিণীর উৎকট ব্যারাম, তাহার উপর এই 
দৃশ্য ; স্থুশীলাবাল! বিপদের আশঙ্কা করিলেন | হেমেন্দ্ 
বাবু বাসায় আসিয়!, উন হইলে তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন £ 
্বশীলাবালা-_হরিবাবুর স্্রীকমন আছেন ? 
হেমেন্দ্রবাবু-মামি তাহার বাসা পর্যান্ত যাই নাই, খবর 
জানি না। 
স্বশীলাবালা-_হরিবাবুর স্ত্রীকে আমাদের বাসা মধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তিনি আমার ঘরে . 
গবেশ করিয়। অদৃশ্য হইলেন। আমার মনে 
হইতেছে তাহার দেহত্যাগ হইয়াছে! তিনি 
ব্লিয়াছিলেন একদিন আমাদের বাসায় আসি 
বেন, জবীব্দশায়ত আসা হইল না, বোধ হই- 
তেছে দেহত্যাগ করতঃ এখানে আসিয়। অঙ্গীকার 
প্রতিপালন করিলেন। 
হেমেন্দ্রবাবু--অদ্যরাত্রি হইয়াছে, কলা খবর লইব। 
পরদিন হেমেন্দ্রবাবু বাসায় আমিয়। শুনিলেন, যে সময় 
গৃহিণীর দেহত্যাগ হয ঠিক সেই সময় হুশীলাবাল! এই 
দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। 


শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব । 


এবার শ্রীমদদ্ৈত প্রভুর বিংশতি বারের জন্মোুদন। 
১৩২১ সাল ৮ই মাঘ প্রভুগীর আবির্ভাবের দিন। 
এবওসর গৃহিণী নাই, সংসার শ্মশানভূমি, বাসায় হাহাকার, 
কে জার বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবেন। আমার 
শাশুড়ী অশ্রুজল বিসঙ্জন করিতে করিতে আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। আমি রোগশয্যায় শায়িত। সম্বঙ্গা 
. কালাকৃ্জ সরকার, মুনুরি তিনকড়ি সরকার প্রভৃতি 
কাহারও শরীর ভাল নয় । উৎসবে বহু লোকের সমাগম 
হইবে। আমাদের দ্বারায় তাহাদের পরিচর্যা হইবে ন। 
ভাবিয়া মনে করিলাম এবারকার মত প্রভৃদ্দের কেবল 
পুজা গ ভোগ দিয়া নিয়ম রক্ষা করা যাউক। একারণ 
শাশুড়ীকে আয়োজন করিতে নিংবধ করিলাম । গায়ক, 
বাদক, পুজারী প্রভৃতি আবস্মকীয় লোকজনকে জবাব 
বিলাম, তাহারা সকলেই দুঃখিত হইয়া আপন আপন 
কার্যে নানাস্থানে চলিয়া গেল। কলিকাতাস্থ সতীর্থ- 
গণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার হইয়। পড়িল। গ্ামার 
শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অতিশর মনোকস্ট হইল | 
সার তরফ হই উত্ষ্ব বন্ধ ১ইল. ভখন গুরুর 


শ্রী ত প্রা জন্মোৎসব । ৬২৯ 


তরফ হইতে কি হয় দেখিবার জন্য আমি চুপ করিয়া , 
বসিয়া! রহিলাম । ৪ঠ| মাঘ সন্ধ্যার সময় সতীর্থ বাবুচক্দরকান্ত 
দন্ত বরিশাল হইতে লাসিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি 
আসিয়াই বলিলেন, “এবার উত্দব হইবে না শুনিয়া 
কলিকাতার গুরুভাইগণ অনেকে দুঃখিত । উত্সব বন্ধ 
করিবেন না । যাহা কিছু করিবার আমি করিব, আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সব্ঠর নিমন্ত্রী পত্র পাঠাইয়! 
দ্রিউন ৮ 

পরদিন সর্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইল, শী শুড়ী- 
ঠাকুরাণী আনন্দিতা হইয়া! আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন । 
সময়াভাব বশতঃ অধিকাংশ জিনিস বাজার হইতে থরিদ 
করিতে হইল। সতীর্থ নীলরতন পাল ও গৌর- 
কিশোর গোস্বামী ঠা আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 
শৌরকিশোর পুগার ও ভোগ দিবার ভার লইলেন, নুতন 
গায়ক বাদক জুটিয়! গেল । উৎসব স্থচাুরূপে নির্ববাহ 
হইয়া গেল। 

সতীর্থ নীলরতন পালের বাঁটী সর্পমৌহনা গ্রাঁমে,এখান 
হইতে তিন ক্রোণ বাবধান। ৯ই ফাল্গুন কাঙ্গীলী ভোজ- 
নের পর, রাত্রে নীলরতন পালের তেন উপস্থিত হইল, 
তিনি কালীকৃষ্ণ ভায়ার বৈঠক খানায় থাকার স্থুবিধা বিবে- 
চনায় তথায় গিয় আসন পরিগ্রহ করিলেন। আমি ওষধ 


৬৬০ সদ্গুরুর লীল1। 


ফিবার (লপ বিরাম জ্বর ) দেখ। দিল। কালীকৃষ্ণ সরকার, 
তাহার মাত। স্ত্রী, বাবু চল্দরকান্ত দন্ত, গৌরকিশোর 
গোন্সামী, প্রাথপণে তাহার সেবা ও চিকিওসায় নিযুক্ত 
হইলেন, কালীকৃষ্ণ সরকার নিজহস্তে তাহার মলছুত্র 
পরিস্কার কয়িতে লাগিলেন । রোগের প্রকোপ দেখিয়! 
সকলে ভীত হইলেন, ত্বখন কালীকুষ্ ভায়৷ নীলরতন 
বাবুকে জিজ্ঞান। করিলেন ৪--২ এ 
কালীকৃষ্ণসরকার__বাড়ীতে আপনার স্ট্ী, কন্যা ও আয়" 
স্বজন আছেন তাহাদিগকে একটা খবর দেওয়া 
কৰব্া, তাহারা আপনার ব্যারামের কথা 
জানে না। 
নীলরতনবাবু : তাহাদিগকে কোন খবর দিবার পাবশ্য্ 
নাই। তাহার! জাসয়] আমার কি করিবে ? 
কালীকৃষ্ণসরকীর--তীহারা আপনাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন, 
ইচ্ছামত চিকিৎসা করাইরেন, মনোমত সেব। 
শুত্াধা করিবেন । 
নীলরতনবাবু--এখানে যেরূপ সেবা ও চিকিশুসা হইতেছে 
সেরূপ সেবা. বা চিকিগসা বাড়ীতে হইবে না. 
সেখানে কেবল সংসারের কোলাহল, স্বার্থের 
কথা । আমি বহুদিন হইতে রোগ যন্ত্র! ভোগ 
করিতেছি, এবার জীর্ণভ্বরে বিকার উপস্থিত 


প্রীমদদৈত প্রভুর জন্মোৎসব । ৬৩১ 


এখানে পরম শান্তিতে আছি ; বাড়ীতে পাঠাইয়া , 
আর আমাকে সংসার-যাতনা দিবেন না। 
এখানে মরিতে পারিলে পরম শান্তিতে মরিতে 
পারিৰ। 


বালীকৃ্ণ--লাপনার স্ত্রী, কন্তা, আত্বীয়, স্বজন বর্তমান, 


আপনার উপর তাহাদের একট! দাবী আছে, 
তাহাদিগকে খবুর ন৷ দিলে তাহাদের নিকট 
আমাদিগকে দোষ পাইতে হইবে। তাহারা 
আসিয়া আপনার ব্যবস্থা! করেন ইহাই উচিত। 


নীলরতনবাবু--আমার .কল্যান দেখা উচিত না স্বার্থপর 


আত্ময়গণের হস্তে দিয়া চিরদিনের জন্ত আমার 
সর্বনাশ কর! উচিত? আপনারা আমার 
কল্যাণ কামনা করেন, আর তাহারা কেনল 
. স্বার্থের জন্ত ঘুরিয়। বেড়ায়, কিসে আমার মঙ্গল 
হইবে তাহারা এ চিন্তা একবারও করে ন|। 


কালীকৃষ্ণবাবু_যদি আপনাকে কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত 


করিতে হয় £ 


নীলরতনবাবু--হাবার বিষয়ের কথ। কেন? আর কি 


বিষয়ের বা সংসারের চিন্তা করিবার সময় 
আছে? বহুক্কাল সংসারের গোলমাল করি- 
যাছি ; সংসার ব1 বিষয়ের. কথী নার উত্থাপন 


৬৩২ সদ্গুরুর লীলা । 


কালীকৃষ্ণ নীলরতনবাবুকে আর কোন কথা বলিলেন 
না, বাবু নীলরতন পালের কঠিন ব্যারামের কথা শুনিয়া 
১৩ই মাঘ তীহার স্ত্রী, কন্যাছয় ও দ্রাতুষ্পুত্র কালিকৃষ্ণের 
বাসায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন ॥। কালিকৃ্ণের মাতা ও 
স্ত্রী আবার ইহার্দের পরিচধ্যায় নিযু্ত হইলেন, ডাক্তারী 
চিকিৎস! চলিতে লাগিল। আমর আর সর্ববদা কাছে 
থাকিতে পারিলাম না, ইহাতে ন্ীলরতনবাবু ভ্ুঃখিত হই" 
লেন। ১৪ই সাঘ নীলরতনবাবু আমাকে ডাকাইয়] পাঠাই- 
লেন, আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। দেখিলাম তাহার 
স্বীও কন্ঠা তাহার নিকট বসিয়া রহিয়াছেন, আমাকে 
দেখিয়া! নীলরতনবাকু বলিলেন £-- 
নীলরতনবাবুস্দাদ। ! এইবার চলিলীম 
শামি-তুমি যাইবে, ইহা ভাগ্যের কথা; গুরু সয়ং 
উপস্থিত হইয়া তোমাকে দেহপিগ্র হইতে 
বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন, তুমি ভগবানের 
নিত্যলীলায় নিত্যানন্দে কাটাইবে, পৃথিবীর এই 
পুৃতিগন্ধময় স্থানে তোমাকে আর কষ্ট পাইতে 
হইবে না, ইহ! অপেক্ষা আর সুখের বিষয় 
কি হইতে পারে ? গাঁমি বহু অগরাধ করিয়াছি 
তাই “এখনও এই সংদার যাতনা ভোগ 
করিভেছি। এইস্থান পরিত্যাগ করিতে 
এরিক বটি । 


শরীমদগ্ৈত প্রভুর জন্মোৎসব । ৬০৩ 


নীলরতনবাবু-_দাঁদা বড় কুকর্ম করিয়াছি, সময় থাকিতে 
ভজন করি নাই, এখন তজ্জন্য. অনুতাপানলে 
দগ্ধ হইতেছি | 

হামি-আগ্সি যেমন ম্বর্ণকে দগ্ধ করিয়া খাটী করে, অন্ন 
তাপানলও তেমনি মানুষের অপরাধ সমস্ত দগ্ধ 
করিয়া মানুষকে খাটী করে। মনস্তাপে 
তগবানের পদারুবিন্দে এক ফোঁটা চক্ষের জল 
ফেলিতে পারিলেই মীনুষ ধন্য হইয়! যাঁয়। 
ভাই, ভজনা করিয়। কেহ কখনও ভগবানকে 
লাভ করিতে পারে না; তাহার কুপাই আম!- 
দের একমাত্র ভরসা। সদ্গুরু যে দিন 
তোমাকে দীক্ষা দিয়াছেন 7 বুঝিতে হইবে দেই 
দিনই ভগবান তোমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
গুরু যখন একবার কোলে লইয়াছেন তখন 
তিনি আর আছড়াইয়া মারিবেন না। 
তোমাদের নিকট যমের অধিকার নাই। 
ভগবানে চিত্ত সমাধানপূর্ণবৰক আবিশ্ান্ত নাম 
করিতে থাক। খগাঙ্গরাজী মুন্থন্তকাল মধ্যে 
ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন ! 

নীলরতনবাবু__খটটঙ্গরাজার পুন্ব পুর্বব জন্মের বহু তপস্থা- 
ছিল । - 


রি মিরার লারা রা দন তেন রক ক্যাসি 


৬৩৪ সদৃগুরুর লীলা। 


না থাকিবে, তবে সদগ্চরু লাভ হইল কিসে? 
তুমি নিশ্চয় জানিও বছ জন্মের তপপ্যার ফলে 
সদগুরু লাভ করিয়াছ। এখন নামের প্রবাহ 
কেমন চলিতেছে আমাকে বল। 
নীলরতনবাবু-নামের প্রবাহ বেশ চলিতেছে | 
আমি-_-হুমি বড ভাগ্যবান, এবার (বিন! মাহ্বানে হঠাৎ 
নোলপুর আসিয়া উীমদৰৈত প্রভুর জন্মোশুসবে 
যোগ্ধ দিলে, প্রসাদ পাইল, ভগবানের গুণানু- 
কীন্ুন শাবণ করিলে, সতীর্ঘগণের সহিত 
ভগবচ্চর্চায় কাটাইলে। সংসারের মলিনত! 
আর তোম।কে স্পর্শ করিতে পারিল না। 
নীলরতনবাবু_-ঘগন আপনাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি, 
তখন আমার বু স্থুকৃতি বুঝিয়াছি। বাড়ীতে 
থাকিলে যন্ত্রণার শেষ থাকিত না, এখানে 
মরাতেও আমার সুখ । 
আমি-দংবার ভূলিয! বাও, ভগবানে চিত্ত সমাধানপুর্ববক 
আবিশ্রান্ত নাম করিতে থাক। এখন কি মন 
মধ্যে কোন বিষণ্নতা বা ভয় আছে ? 
নীলর্তনবাবু--আমার মনে কোন প্রকার মৃত্যুত্তয় ঝ! 
বিষপ্নতা নাই, আমি বেশ সুখে প্রফুলিতচিন্ডে 
আছি? কোন প্রকার হাশান্তি বা ভাবন। 


সি কারি বন্দ আশ 


শ্রীমন্দ্বৈত প্রভুর জন্মোসব 1 ৬৩৫ 


আমি--তবে নিবিষ্চিন্ডে নাম করুন, আমি চলিলাম। 
এই বলিয়! আমি নীলরতনবাবুর নিকট হইতে চলিয় 
আসিলাম, নীলরতনবাবু নাম করিতে লাগিলেন। চিকিৎ" 
সায় কিছু হইল না, ব্যারাম ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । ১৫ই 
ফাল্গুন রাত্রি ৩ট। হইতে গুরুভাইগণ মিলিত হইয়া 
নীলরতনবাবুকে নাম. শুনাইতে লাগিলেন, আমি রোগা 
মানুষ, রাত্রি জাগরণে অসমর্থএকারণ আমি প্রাতঃকালে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলাম'নীলরতনবাবুর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
হইয়াছে । মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়। নীলরতন 
বাবুকে দিজ্ঞাপা করিলাম £-- 
আমি--এখন কেমন আছেন ? 
নীলরতনবাবু-_( আস্তে মাস্তে ) শণ্য কষ্ট নাই, কেবল 
শ্বাস প্রশ্থামে কষ্টানুভব হইতেছে। 
আমি-__নাম চলিতেছেত ? 
নীলরতনবাবু---( মাথা! নাড়িয়। ) ই| চলিতেছে । 
আমি--খবরদার নাম ছাড়িওনা। নাম ছাড়িলে অধিক 
কফ্টানু ভব হইবে ) 
নীলরতনবাবু নাম করিতে লাগিল, মতীর্থ_-কালিকৃষণ 
ভায়া প্রভৃতি নিকটে বলিয়া হরিগুণানুকা দন করিতে 
লাগিলেন ১৬ই ফাল্গুন বেলা ৮ ঘটিকার সময় নাম করিচ্ছে 
করিতে সঙ্জানে আনন্দচিন্ডে নীলরতনবাবু নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন । 


চে সবগুরুর লীলা । 


-. নীলরতন বাবুর স্কী ও কন্যাগণ হাহাকার করিয়া 
কান্দিতে লাগিলেন :. নীলরতনবাবুর ভ্রাত্পুত্র ও 
আত্মীয় স্বজনগণ গঙ্গাতীরে তাহার মৃতদেহের সকার 
করিবার অভিপ্রয়ে শবদেহ লইয়া গিয়া কাটোয়ায় 
পাঠাইয়া দিলেন । 


রাধাকষ্-তত্ত। 


ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধন্্ ক্রমশ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়। 
আসিয়াছে । পুর্বব পুর্ব শাস্ত্রে ধম, অর্থ, কাম, 
মোকুকষরই কথা পাওয়া, যায়; পঞ্চম পুরুার্থ প্ীকৃ্* 
প্রেম যে, কি তাহা 'এীসকল শানে পাওয়। যায় না। 
খেদ উপানিষদাদি প্রাচীন শান্সে বে ধন বীজরূপে ছিল, 
তাহাই পরবন্তী সময়ে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইয়। বিশাল 
ক্তরুপ্ূপে পরিণত হইয়াছে । এই কল্লতরু নানা শাগ! 
প্রশাখা ও পত্র পুষ্পে স্থশোভিত। শ্রীইামন্তাগবত এই 
কল্পবৃক্ষের স্থরসাল স্ুপরিপক ফল। 
নিগসকল্পতরোর্গলিতং ফলং, 
শুকমুখাদমৃতদ্ববসংযুতং । 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, 
মুহুরহে। [রমিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ 
হে ভগবত প্রীতিরসঙ্ভ ভাবুকগণ ! শুক-মুখ নিস্মভ, 
বৈকু্ট হইতে পুথিবীতে অবতীর্ণ শমুতসার, ছুরি এবং 
রসময় বেদরূপ কল্পতরুর ভাগবত নামক ফল তোমরা 
বারম্বার পান কর। 
জ্রীমন্ভাগবতের পুর্ব আমর! ভকৃফ-প্রেমের কা 


৪৩৮ সদ্গুরুর লীলা। 


পাই নাই। ইহাতে পুর্ববকার সেই ধর্ম, শর্থ, কাম, মোক্ষ 
কৈতব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 
ধন্মঃ প্রোক্ষিতকৈতবোহত্র পরমে নির্দি সরাণাং সাং 
বেদ্যং বাস্তবমত্তর বস্ত শিবদং তাপত্রয়োন্মলনং। 

এই স্রীমন্তাগবতে ফলাভিসন্ষি-লক্ষণ কপটতাবডিজত 
এবং জীববতুসল নিন্মৎসর ব্যক্কিগণের জাচরিতি, ঈশ্বরা- 
রাধনারপ পরমধশ্মী নিরূপ্তি হইয়াছে । 'আর 
ইহীতেই আধ্যাত্িকীদি তাপত্রয়ের উম্মুলনকারী, এবং 
পরম নুখদ পরমার্থতন্ত বস্তু অনায়াসে জানিতে 
পারা যায়। 

শ্রীমন্তাগবতণান্্ বেদের ভাষ্য। যিনি ইহা একবার 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাহার নিকট অন্য 
শীন্স অকিবিংগুকর বলিয়া মনে হইবে। রাধাকৃষ্ণ-তন্ব 
ধেকি তাহ! এই গ্রন্থে বিস্তারিঙ বর্ণিত আছে । 

রাধাকৃষ্ণ-তন্তকে কেহ কেহ ভগবত-তব্ব, কেহ ঝা 
লীলাতন্ক কহিয়া থাকেন। ইহাই পঞ্চম পুকবার্থ শ্রীকৃ্ণ- 
প্রেম ভগবানকে লাভ এবং সম্ভোগ করিতে হইলে এই 
প্রেম-সাধন ক্ল্তিরেকে উপায়াস্তর নাই। ভগবান 
ভ্ীমুখে বলিতেছেন__ 

ন' সাধয়তি মাং যোগো) ন সাজব্যং ধন উদ্ধব। 

ন সাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথ৷ ক্তিম্মমোঞ্ভিতা ॥ 

ভগবান কহিলেন হে উদ্ধব। মদ্বিষযক দাঢভক্তি 


রে 
গ 


৩. 


রাধাকৃষ্-তত্ব। 


(প্রেম) যন্ধপ আমাকে বশীভূত করে, অস্টাঙ্গযোগ . 
সাঙ্খ্যযোগ, 0বদাধ্যায়ন, তপস্থা, এবং সন্যাসও তত্রপ 
মামাকে বশীভূত করিতে পারে না। 
গোপাঙ্গনাদের বিদযা-বুদ্ধি কিছুই ছিল না, তাহার! 

বনচারিনী, পশু পালিকা', একমাত্র প্রেমের বলেই তাহার! 
ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান ভ্রীমুখে 
বলিয়াছেন. টি 

ন পারয়েহহং নিরবদয সংযুজাং 

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ। 

যা মাভজন্‌ ছুজ্উরগেহ শৃঙ্খলাঃ 

সংবৃশ্যতদঃ প্রতিযাতু সাধুনাঃ ॥ 

হে গোপিকাগণ, তোমাদের সংযোগ নিদ্রোষ অর্থ, 
কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও নিশ্মল প্রেমময় । যে 
তোমরা ছুড্ভর গৃহ-শৃঙ্খল সম্যকপ্রকারে ছেদন করিয। 
শামাকে ভজন করিয়াছ, অর্থা পরমানুরাগে আত্মা 
সমর্পন করিয়াছ, সেই তোমাদের সা ধুরুত্য দেব পরিমানে 
শায়ু লাভ করিয়াও আমি করিচ্ে পারি ন7। তোমাদের 
সৌশীল্যের দ্বার! তাহার প্রতিকার হউক | * 

ব্রজগোপীর কাম, কাম নহে ; উত্তা প্রেম । কাম ও. 
প্রেম এক বস্তু নহে, ঠিক বিপরীত। কাম নিবিড 
অন্ধকারময়। প্রেম নি্দবল সূ্ধ্য। কাম স্থা্থময়, 
প্রেম-স্বার্থহীন | কাম আতাম্পাথব উচ্চ ০৯৮ ২৭১ 


৬৪৯ সব্শিরুর লীলা । 


স্থথের ইচ্ছা । কাম মানুষকে নরকের দ্দিকে লইয়। 
যায়, প্রেম মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া ষায়। 
প্রেম ভক্তির রূপান্তর, ভক্তির পরাকাষ্ঠ| ; ভক্তির গ'ঢ 
ভাবস্থাকে রতি বলে, রতি এগাট হইলে প্রেম নামে 
অভিহিত হয়। এই প্রেম আবার গাঢ়ত। অনুসারে 
ক্রমে সহ মান, প্রণয়, ভাব, মহাভাব বলিয়া শুক্তিশান্ধে 
বনিতি হইয়াছে । ত্রগাঙ্গনাগণ, একমাত্র এই প্রেমের 
দারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

“গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম। 

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম ক নহে কাম॥ 

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 

লৌহ আর হেম ধৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ 

আত্মেক্দিয় গ্রীতিবাঞ্থ। তারে বল কাম। 

কুক্ছেন্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেম-লাম ॥ 

কামের তাতপধ্য নিজ সম্ভোগ কেবল ! 

কৃষ্ণ-স্থথ তাতপব্য হয় প্রেম মহাবল 

লোক ধন বেদ ধন দেহ ধন্ কর্মা। 

লজ্জা ধৈর্য দেহ গুখ আক সুখ মন্ম ॥ 


* যাহাতে উদ্দীও সাক, তাহার নাম রুট ভ্ভাব। এই 
রুটভাব গোপাগণ ব্যতীত কুত্রাপি নাই, এমন কি কল্িণযাদিতে 
সলভ | 


রাধাক্-তত্ব । ৬৪১ 
দুক্ত্যজ আধ্য পথ নিজ পরিজন । 
ঘিজনে করয়ে যত তাড়ন ভণ্ুপন ॥ 
সববতাগ করিকরে কৃষ্ণের ভজন । 
কষ সখ হেত করে প্রেম সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ | 
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্ে ষৈছে নাহি কোন দাগ ॥ 
আতঞব ক।ম প্রেম বহুত আন্তর। 
কাম অন্ধ তমঃ ০ম নিল ভাঙ্ষর ॥ 
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ । 
কষ সুখ লাগি মাত্র কৃষে সে সম্বন্ধ ॥ 
আন স্থখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার | 
কুষ্ণহৃথ হেতু চেষ্টা! মনোবাবহার ॥ 
কষ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ । 
কষহ্থ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ 
রাসন্থলী হইতে শ্রীরুঞ্জ অন্তদ্ধান হইলে গোপীগণ 
বাদিতে কাদিতে বলিতেছেন । ' 
বন্তে হজাতচরণা ুরুহং স্তনেষু 
ভাতাঃ শনৈঃ প্রিয়দবীমহি কর শেষু 
তেসাটবীঘটসি তদ্যথতে নকিং স্থি 
কুর্পাদিভি ভ্রমতিভীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ - 
হে প্রিয়, আমরা তোমার যে সতি স্থকোমল চরনার- 
বন্দ ব্যথ! লাগ্িবে বলিয়া কঠিন স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ 


৬3২ সদৃগুরুব লীঙ্গা। 


করিয়। থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারায় অটবী ভ্রমণ করিতেছ 
তরিমিস্ত তোমার চরণ কঙ্করাদি দারা ব্যথিত হইতেছে 
নাকি £ 

তদপর ভগবান প্রকাশিত হইলে গোপীগণকে 
বলিতেছেন__ 


এবং মদথৌজিত লোক বেদ 

স্বানাং হি বো মধ্যনুবুকয়েক্খবলাঃ | 

ময়। পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং 

মাসুয়িউং মমাহথ তত্প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ 

হে অবলাগণ যে তোমরা আমার জন্য লোকনেদ, 
পরিত্যাগ করিয়াছ, আমি সেই তোমাদিগের নিরন্তর 
ধ্যান প্রবাভ সম্পাদীনার্থ ও প্রোলাপ শ্রবণ করিবার 
নিষিত্ত নিকটে থাকিয়! শান্তহিত হইয়াছিলাম তএব হে 
প্রিফাগণ1 আমি তোমাদিগের প্রিয়, আমার প্রতি 
দোবারোপ করিও না। 

গোপাঙ্গনাথণ থে বেশ ভূষ! করিতেন তাহা ও ভাহাদের 
নিজের সুখের জন্য নহে। 

হবে যে দেখিয়ে গোঁপীর নিজ দেহে গ্রীত । 

সেহোত কুষ্চের লাগি জীনিহ নিশ্চিত ॥ 

এই দেহ কৈল আমি কষে সমপান । 

তার ধন তার এই সন্তোগ সাধন ॥ 


রাধাকৃষ্-তহ । ৬৪৩ 


এ দেহ দর্শন স্পর্শে কুষ্ক সন্ভোষণ ৷ 

এই লাগি করেন দেহের মা্জন ভূষণ ॥ 

গ্োপীগণের আন্মস্থথের প্রতি দৃষ্টি না গাকিলেও 
তাহার! ভগবদর্শনে পরম সুখী হইতেন। 

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্সভাব 1 

বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 

গোপীগণ করেন যবে কৃষুট দরশন। 

সুখ বাঞ্ছ। নাহি সখ, হয় কোটাগুণ ॥ 

গোপিক। দর্শনে কৃষ্ণের ষে আনন্দ হয়। 

হাহা হইতে “কোটি গুণ গোপী আস্বাদয় ॥ 

তা! সবার নাহি নিজ 3খ অনুরোধ । 

তথাপি বাঁড়য়ে সখ পড়িল বিরোধ ॥ 

এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান। 

গোর্পিকার সুখ কৃষ্ণ স্ুথে পর্য্যবসান ॥ 

গোঁপিকা। দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রকৃল্লতা । 

দে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক মমতা ॥ 

“আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ | 

এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ 

গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা! বাড়ে যত। 

কৃষ্ণ-শোভা দেখি গেপীর শোভ।| বাড়ে তত ॥ 

এই মত পরস্পর পড়ে ভুড়াভুড়ি, 


৪38 সদ্গুরুর লীলা । 


কিন্তু কৃষ্ণের স্থখ হয় গোপীরূপ-গুণে। 
ভার হুখে সখ বুদ্ধি হয় চগোপীগণে ॥ 
অতএব সেই সুখ কৃষ্-সথখ পোষে। 
এইহেভু গোপী-প্রেমে নাহি কাম দোষে ॥ 


জ্ীচৈতন্য চরিতাম্ৃত আদিলীল। ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
“প্রেমৈৰ গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমত প্রথাম।” 
গোপীগণের বিশুদ্ধ নিশ্মলু, প্রেম কামাকারে প্রতীয়মান 
হইলেও ইহ কাম নহে। 

কাম গন্গতীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম। 

নিম্মীল উভ্জল শুদ্ধ যেন. দগ্ধ হেম ॥ 

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী। 

গোপীকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী দাঁপী ॥ 

গোপীকা। জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্চিত। 

প্রেম-সেব। পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত ॥ % 

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম! রাধিকা । 

রূপে গুণে, সৌভাগ্য, প্রেমে সর্ববাধিকা ॥ 
রাধ! সহ ক্রীড়া। রস বৃদ্ধির কারণ। 
কর সব গোপীগরণ রসোপকরণ ॥ 


ঞ 





হট সমীহিত”--কুঞ্চ "যাহা? ভাল বাষেন সেইরূপ শান 


শরির দারিজাক এরর 


রাধাকৃষঃ-ততু | ৬৪৫ 


কৃষ্ণের বল্লুভা রাধা কৃষ্ণজ প্রেমধন। 
তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥৮ 
ক্ষ চে ও ক 
রুষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে । 
পুর্ণানন্দ, পুর্ণ রস, রূপ কহে মোরে ॥ 
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ব্রিভুবন । 
আমাকে আনন্দ দিবে»্এীছে কোন্‌ জন ॥ 
আম! হইতে যার হয় শত শত গুণ। 
সেইজন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ 
আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব । 
একলি রাধাতে তাহা করি অন্ভব ॥ 
কোটিকাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার 
অসমোদ্ধ মাধুষ্য সামা নাহি যার ॥ 
মোর রূপে আপ্যায়িত করে তিভূবন। 
রাধার দরশনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 
মোর স্বর বংশী গীতে আকর্ষে ব্রিভুবন । 
রাধার বচনে হরে আমার শব ॥ 
বদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ । 
মৌর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ গন্ধ ॥ 
ষদ্যপি আমার রসে জগণ্ড সরস। ্ 
রাধার জধর রসে আম| করে ৰশ ॥ 


৩৪৬ সহ্‌গুরুর লীল]। 


বদ্যপি জানার স্পর্শ কোটান্দু িতল। 
রাধিকার স্পশে আম। করে সুশীল ॥ 
এই মত জগতের স্থখের আমি হেতু 
রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু ॥ 
“রাধার দর্শনে অ[মার জুড়ায় নয়ন। 
জামার দশনে রাধা সুখে আগেয়ান ॥ 
পরস্পর বেণু গাতে হরয়েচেতন & 
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ 
কৃধঃ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। 
সেই ভুথে মগ্ন রে বৃক্ষ কার কোলে ॥ 
অনুকুল বাতে বদি পায় মোর গন্ধ ॥ 
উড়িয়া পৃড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ ॥ 
তান্বল চর্বিবত ষবে করে আস্বাদনে। 
আনন্দ-সমুদ্রে ডোবে কিছুই না জানে ॥ 


শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মাদিলীলা সস্চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গোপীপ্রেমের আর একটি বিশেষত্ব আছে; ইহা 
« * মাধুধ্যময় ; একেবারে এখ্রধ্য জ্ঞানহীন। গোপাঙ্গনাগণ 
| শ্ীকৃষ্ণকে ষড়ৈ্ধ্যশালী পূর্ণতম ভগবান বলিয়া জানি- 





৯ 


* অরণ্যে ক্লাশে বাশে ঘর্ষণ শব্দ শুনিয়। উহা আকঞ্চের বংহী- 


বধাকুষঃ-তত্ব। চস 


তেন। তথাপি গ্রেমাধিকা বশতঃ তীহাদ্রের সনে কোন, 
প্রকার সঙ্ষোচ জাসিত না। তাহারা শ্ীকৃ্খকে আপ- 
নাদের নায়ক বলিয়ই যনে করুতন, তজ্জন্য সময সময়ে 
তাহাকে তাড়না ভঙসনা করিতেন ! 
"শুদ্ধ প্রেম ত্র দেবীর কামগন্ধ হীন | 
কৃষ্ণ স্থথ তাশপর্বয এই তার চিহ্ন 
গোপীগবের শুদ্ধ ভাব এীশর্ধ্য জ্ঞানহীন | 
প্রেমেতে ভহিদনা করে এই তার চিহ্ন ॥ 
সর্বেবান্তম ভজন ইহার সর্ব ভক্তি জিনি। 
অতএব কৃষ্ণ কাছে জামি তার খণী ॥% 
ভগবান কাহারও কখন খণী থাকেন নাঁ। বিন 
ভাহাকে যে ভাবে ভজনা করেন, ভগবানও তীভাকে দই 
ভাবে ভজনা করেন! ধিনি তীহাঁকে ভজনা করিয়! 
রাজ্য চান, ভগবান তাহাকে রাজা দেন; মিনি এশ্বধা 





চান, তাহাকে এখব্য দেন; ঘিন স্বর্গ চান, তাহাকে স্বর্গ 
দেন। যাহার ষে ইচ্ছ। ভগবান উহার লেই ইচ্ছা পুরণ 
করেন। শ্রীভগবদ্গীহার চতুর্থ জশ্যায় একাদশ শ্লেঃকে 
ভগবান বলিতেছেন পু 
“ষে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহং 
মম বন্ানু বর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ঘবশঃ | 
যেষে ভক্ত আমাকে বে ষে ভাবে তজন! করে, 


আহি তি তা ডাকি লই পনি ০ এ 


2 সদ্গুরুর লীলা । 
অতএব হে অজ্জ্বন! মনুষ্যগণ সর্ববপ্রকারেই আমার, 
বন্ধেরি জনুসরণ করে। 
ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ সুখের সখী, তীহাদদের নিজের সু 
ঝা অনা কোন আকাঞ্ষ। ছিল না। তীহার। প্রীরুঞ্ণকে 
ভাল বাসিয়া ও তাহাকে আত্মসমর্পন করিয়াই খালাপ। 
এরূপ ভক্তকে ভগবান আর কি দিবেন? তাহার ত 
ন্বিংর কিছু নাই। শ্াতএব ব্রঞ্জাঙ্গনাদিগকে তিনি আন্া- 
দান করিলেন এবং চিরদিনের জন্য তীহাদের প্রেমের, 
ধ্দী হইয়! থাকিলেন! 
“শুদ্ধ প্রেম ব্রজ দেবীর কামগন্ধ হীন। 
কৃষ্ণ স্থুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥ 
সর্বেবাত্তম ভজন হইয়] সর্ববভক্তি জিনি | 
অতএব কৃষ্ণ কহে"আমি তার ।খণী 
শ্রীচৈতশ্তচরিতামৃত অন্ত্যলীল।-_সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
কৃষ্ণপ্রেম যে সে বস্তু নহে, নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত 
আছে_- 
গতনন্য মমতা বিষে মমতা প্রেম সঙ্গতা । 
ভক্তি রিতুচাতে ভীগ্ঘ প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে.সেই শ্বীব সাধু সঙ্গ করয় ॥ 
সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীন্তন। 


এও রত তঠা করনা ববিতা ও 


বাধাকুষ্ত-তন্থ ভব 


অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠ' হইলে শ্রবণাদো রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। 
আসক্তি হইতে চিন্তে জন্মে কৃষ্ণে শ্রীত্যন্ুর ॥ 
এই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। 
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ববানন্দ ধাম” 
“আদৌ শ্দ্ধ। তঃ সাধু সঙ্গোহথ তজনক্রিলা, 
ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠ| রুচি স্ততঃ 
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদর্চতি, 
সাধকানাময়ং প্রে্ঃ প্রাহুরভাবে ভবে ক্রমঃ 1৮ 
প্রথম শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ; তৎপরে ভজন ক্রিয়; 
তৎপারে অব্যর্থ নিবৃত্তি, তাহার প্রর নিষ্ঠা, তাহার পর 
কুচি, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব এবং তাহার পর 
প্রেমের উদয় হয়। জাঁধকদিগের প্রেমাভির্ভীবের 
ইহাই ক্রম। 
“ষাহার হৃদয়ে এই ভাবার হয়। 
তাহাতে এতেক চিত্র সর্বব শান্তে কয় & 
কষান্তি রব্যর্থকালত্রং বিরক্তির্ম্মাশুন্তত। 
আশাবদ্ধ। সমুত্কণ। নাম গাঁনেন্সদা কুচি |. 
আসক্তি ভ্তদ্গুনাখ্যানে এীতি স্তসতিস্থলে, 


ও গিনি বন্যায় 


০ এ 


সদ্গুরুরলীল।। 

“এই নব প্রীত্যন্কুর যার চিতে হয়। 
প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ 
কৃষ্ণ সন্থ্ধ বিন! ব্যর্থ কাল নাহি ষায়। 
ভুক্তি সিদ্ধি হান্দয়ার্থ-তাঁরে নাহি ভায় 
সর্ব্বোন্তম আপনাকে হীন করি জানে । 
কুষ্চ-কৃপ! করিবেন দু করি মানে ॥ 
সমু হয় সদা লালা প্রধান । 
নাম গানে সদ। রুচি লয় কৃষ্ণ নাম ॥ 
কুষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ববদ। আসক্তি । 
কৃষ্ণ নানা স্থানে করে সর্বদা পীরিতি ॥ 

ক কু ধু নি 
শুদ্ধ ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ॥ 
অতএব শুদ্ধ শক্তির কহিষে লক্ষণ ॥ 
অন্য বাঞ্চা, জন্য পুজা, ছাড়ি জ্ঞান কর্মী! 
আনুকুল্যে সর্বেবক্দ্িয় কৃষগানুশীলন ॥ 
এই গুদ্ধি ভর্ভি, ইহ! হইতে প্রেম হয়। 
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
“সর্বেবাপাধি বিনিষ্কুক্তিং তৎপরত্বেন নির্্দলং 
হ্বধীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তি রুচ্যতে ॥৮ 

সমুস্ত উপাধি রহিত, এবং নির্ীল অর্থাৎ জ্ঞান বর্্াদি 


আবরণ শুনা ইন্জ্িয় ব্যাপার দ্বারায় এশাদৃশ কুন 


প্জাবনাক ভিত বাল । 


বাবাকবঃ-তত্ব | ৬৫১ 
ভগবান অপ্রাকৃত, ভগবত প্রেম অগ্রককত, ভগবান 
ও ভক্তের মধ্যে বিলাস ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মানুষকে 
ইহা বুঝাইবার উপায় নাই, ইহার কোন ভাব! নাই, 
প্রাকৃত মানুষ বুঝিয়! উঠিবে এরূপ শক্তিও তাহার নাই। 
অপ্রাকত কোন বস্তরই মানুষের ধারণা হয় না। একা- 
রণ ধষিগণ রাধা-কৃষ্চের প্রেম প্রাকৃতভাবেই বর্ণন 
করিয়াছেন) এই প্রাকৃত বর্ণন। হইতে সেই অপ্রারুত 
প্রেম-বিলাস যে কি তথি। মানুষকে বুঝিয়। লই'ত হইবে । 
বাহাদের মধ্যে লীলা তন্ত্র স্কন্তি পার নাই তাহার, 
ইহার আধ্যাত্বিক ভাব গ্রহণ করেন, আর ধাহাদের 
মধ্যে লীলাতন্ব ক্ষন্তি পাইয়াছে তাহারা এই প্রারুত 
বর্ণনাই পরম উপাদেয় বস্ত চান করেন | 
কৃষ্ণণপ্রেম যাহার অন্তরে উদয় হয় ঠাগার ক্রিয়া 
মুদ্রা পঞ্চিতেরাও বুঝিতে পারে ন!। 
“বার চিন্তে কুপ্ প্রেম করয়ে উদয়। 
তার বাকা-ক্রিয়া-যুদ্রা। বিজ্ঞ ন! বুঝায় ॥৮ 
এবং ব্রতঃ সপ্রিয় নাম কীক্যা, 
জাতানুরাগো দ্রুতচিন্ত উচ্টৈঃ। 
হসত্যথে। রোদিতে রৌতি গায়, 
তুন্মাদতবনত্ত্যতি লোকবাহাঃ ॥ নু 
শ্রীমস্তাগবত ১১শ অঃ ১৮ শ্লোক। 
কবি-যোগীন্দ্র নিমি রাজাকে কহিলেন, মহারাঙ্গ 


৬৫২ সদ্গুরুর লীলা । 


এই প্রকারে ভক্তি আচরণ করাই যাহার ব্রত, সেই 
ভক্ত নিলপ্রিয় ভগবানের নাম কীর্তন দ্বারায় জাতপ্রেমা 
হ্ইয়। শ্রথ হৃদয় হয়। এ নিগিত্ত কখনও উন্মাদদব উচ্চ 
হাসা করিয়। খাকেনঠ কখনও ক্রন্দন করেন, কখন 
আক্রোশ প্রকাশ করেন, কখনও হর্ষে গান করেন, আর 
কখন কখন নৃত্য করিতে থাকেন । 


মহাপ্রভু প্রকীশানন্দকে বলিটতছেন-_- 
“নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, 
পর্ববসন্ত্র সার নাম এই শাস্্ মম ॥ 
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে! 
কগে করি এই শ্লোক কহিও বিচারে ॥” 
“হরে নাম হরেব্নাম হরে নণমৈৰ কেবলম্‌। 
কলো নাস্তেৰ নাস্ম্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যাথ। ॥৮ 
এই আজ্ঞ। পাঞ্া নাম লই অনুক্ষণ । 
নাম লইতে লঈতে মোর ভ্রান্ত হইল মন ॥ 
ধৈর্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মস্ত। 
হাসি কান্রি নচি গাই ঘৈহে মদ মন্ত ॥ 
তবে ধৈধ্য করি ঘনে করিল বিচার 

. কুঙ-নামে ভ্ানাচ্ছ্ন করিল আমার ॥ 
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে | 
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥ 


রাধাকৃষ্ণ-তস্ত। ৬৫৩ 


“কিবা মন্ত্র দিল! গুরু কিবা! তার বল। 
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ 
হাঁসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন। 
এত শুনি গুরু মোরে বলিল বচন ॥৮ 
'কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব। 
যেই জপে তার কৃষে উপজয়ে ভাব ॥ 
রুষ্ণ বিষয়ক প্রেমা, পরম পুরুষার্থ । 
যার আগে তৃণ ল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু । 
ব্রঙ্মানন্দাি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ 
কুষ্ণ-নামের ফল প্রেমা সর্বব শানে কয়। 
ভাগ্যে সেই প্রেম৷ তোমায় করিল উদয় ॥ 
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু-ক্ষোভ ॥ 
কৃষ্ণের চরণ প্রান্তে উপজয়ে লোভ ॥ 
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাদে গায়। 
উন্মন্ত হইয়! নাচে ইতি উতি ধায় ॥ 
'ম্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশঃ গদ্গদ বৈদ্ণ 
উন্মাদ বিষাদ, ধেধ্য, গর্বব, হর্ষ দৈন্য ॥ 
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। 
কৃষ্দের আনন্দামৃত সাগরে ভানায় ॥ 
ম্্ক ক রঙ ০৪ 
কুঞ্জ নামে ষে আহল্দ দিন আস্কাদন। 


৫৪ সদৃগুকুর লীল?। 

ব্রহ্মা পদ তাঁর আগে খদ্যোতক সম ॥ 

শ্রচৈতনাচরিতাম্ৃত আদিলীলা--সপ্তমপরিচ্ছেদ । 

শ্ীরুষ্ণ-প্রেমের বিকার অত্যভূত। গ্রচৈতন্য 

চরিতাম়তের পাঠকগণ ইহ! অবগত গাছেন, পাঠক 
পাঠিকাগণের বিদিহার্থ এখানে তাহ। হইতে কিঞি 
উদ্ধত করিলাম 

“শেব বে রাহল গড ! দ্বাদশ বগুসর। 

কৃষের বিরভ স্ফডি হয় নিরীন্তর ॥ 

শ্রীরাধিক1র চেষ্ট! যেন উদ্ধব দর্শনে । 

এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥ 

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মা৪ 1 

ভ্রমমর চেঞ্টা সদ! প্রলাপময় বাদ ॥ 

লোম কুপেরক্তোদগম দন্ত সব হেলে । 

ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ 

গম্তারা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্র। লব । 

ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব ॥ 

তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে । 

কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধু নীরে ॥ 

চটক পর্বত দেখি গোবদ্ধন ভ্রমে। 

ধেঞ্েঃ চলে জান্নাদ করিয়। ক্রন্দনে ॥ 

উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান 1 


ভাত বাত নানি গায় সুট৮৭ শা ১৬ 


রাধাককষ-তত। ৬৫৫ 

কীহ। নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার! 

সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ 

হস্ত পদের সঙ্গি সব বিতন্তি প্রমাণে । 

সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চম্ রহে স্থানে 

হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে । 

প্রবিষ্ট হয় কুম্ম্রপদেখিয়ে গ্রভুরে ॥ 

এই মত অভুত ভাব শরীরে প্রকাশ । 

মনেতে শুন্যতা বাক্যে হা হা হুতাশ ॥ 

কীহা করে? কাহা পাও ব্রজেন্্র নন্দন। 

কাহ। মোর গাণনাথ মুরলী-বদন। 

কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ । 

ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিন। ফাটে মোর বুক ॥” 

শ্ীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা-দ্িভীয় পরিচ্ছেদ 
শ্ীকুষ্ণ-প্রেম ছুল্ভ হইতেও ছু, ইহ! জীবের 

গো কদাচিত ঘটিয়া থাকে__ 
“নিত্য দিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়। 
আবণ আদি শুদ্ধ চিন্তে করয়ে উদয় ॥ 


শ্রবণ আদি ভাক্তি অঙ্গ যাজন দ্বারায় চিত্ত নিশ্ল 
হয় মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয় না, ইহা ভগবানের 
বিশেষ দান। মহাপ্রভু আক্ষেপ করিয়া সবাতনকে বলি- 


তেছেন" 


৬৫৬ সব্গুরুর লীলা । 
“কৃষ্্ প্রেম জীবে ন। সম্ভবে সনাতন ।৮ 
তিনি অন্যত্র অ!ক্ষেপ করিয়। বলিতেছেন__ 
“ন প্রেমগন্ধোংস্তি দরাগপি মে হবো, 
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ॥ 
বংশীবিলাস্যানন লোকনং বিনা, 
বিভর্ি প্রাণ পতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥ 
আমার শ্রীকৃষ্ণ প্রেম গন্ধও নাই, কেবল নিজ 
সৌভাগ্য ভব প্রকাশ করিবার স্ত্ীন্য ক্রন্দন করিতেভি । 
বংশীবিলাসী বদন অবলোকন ব্যতীত প্রাণ পতঙ্গগণকে 
বুথ বহন করিতেছি। 
দুরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ 
কেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায় 
ভবে যে করি এ ক্রদ্দন, সৌভাগ্য প্রখ্যাপন, 
করি ইহা জাঁনিহ নিশ্চয় ॥ ৃ 
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, ন। দেখি সে টাদ খুখ, 
যদ্যপি সে নাহি জালম্বন । 
নিজে দেহে করি প্রতি, কেধল কামের রীতি, 


প্রাণ ক্ীটের করিয়ে ধারণ ॥ 

কৃষ্ণ প্রেম সুনিম্ীল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
সেই (প্রেম অম্ৃতের সিদ্ধু। 

নির্থল সে সুনুরাগে, না লুকায় জন্য দাগে, 
ওক বসে ডি মপীবিন্দ |) 


রাধাকষ্ণ-তনু । ৬৫% 


স্দ্ধপ্রেম হুধাবিন্দুং.. পাইতার একবিন্দু, 
সেই বিন্দু জগত ডুবায়। 

'কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়, 
কহিলে বা কেব! পাতি যায় ॥* 


শ্রাক্ষষ্ণের অদর্শনে মহা প্রভু বিলাপ করিয়া বলিতেছেন 
“অমুন্য ধন্যালি দিনান্তরানি, 
হরেত্বদালোচুকন মন্ত্ররেণ। 
অনাথবন্ধে! করুণৈক সিঙ্ধো, 
হা হস্ত, হ! হস্ত, কথং পয়ামি ॥ 


হে হরে! হে অনাথবন্ধে! ! হে করুণাসিন্ধে( ! তোম।র 
"দর্শন ব্যতীত এই অধন্য দিন সকল কি প্রকারে অতি- 
-বাহিত করিব।' 
তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে, 
এই কাল না যায় কাটন। 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা সিন্ধু, 
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ 
ংশীগানাসৃত ধাম, লাবগ্যামৃত জন্মস্থান, 
যেনা দেখে সে টাদ বুদন 1 
“সে নয়নে কিবা কায, পড়ক ত।র মুণ্ডে বাজ- 
সেনয়ন রহেকি কারণ॥ 
সখি হে শুন মোর হত বিধি বল। 


৬৫৮ সদ্‌গুরুর লীলা! 


মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ্, 
কৃষ্ণ বিন৷ সকলি বিফল ॥. 

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী, 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 

কানাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে বণ, 
তার জন্ম হুইল অকারণে ॥. 

কুষ্ের অধরামৃত, ৭ কৃষ্ণ গুণ-চরিত,. 


স্বধাসার স্বাদ বিনিন্দন ! 

তার শম্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈস কেনে, 
সে রসন! ভেক জিহবা সম ॥ 

মুগগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল, 
যেই হরে, তার গর্বব মান।' 


'হন কৃ অঙ্গ গন্ধ, যার নাই সে সমক্ধ, 
সেই নাসা ভন্ত্রার সমান ॥ 
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটাচন্দ্র শীতল, 


তার স্পর্শ যেন স্পর্শ মণি। 


তার স্পর্শ নাহি ধার, সে যাউক ছারখার 
সেই বু লৌহ সম জানি ॥” 
» চাও দর্শনে মহাপ্রভু বলিতেছেন-- 


চি 


কিবা সাক্ষী কাম, দুাতি বিশ্ব মুক্তিমান, 


এটার লিলারিত লারা রহ. এ 


রাধাকুষ-তত। ৬৫৯ 


কিন্বা! যনো নেজ্রোতুমব, কিব। প্রাণবল্লত 
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ৫ 
গরু নান। ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন, 


নানা রীতে সতত. নায় । 
নির্ষেবদ বিষাদ দৈন্য,. চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য মু 
এই রীতে গ্রভুর কাল যায় ॥» 
" আচৈতত্ুচরিতামূত মধ্যলীলা ২য় পর্কিজ্ছেদ 
মহাহুভূ কৃষ্ণ বিরহে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন-_. 
“ষুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃযায়িতং | 
শৃন্তায়িতং জগৎসর্ববং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥৮ 
“উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগ সম। 
বর্ষ মেঘ সম অর্ঞ বর্ষে দ্িনয়ুন ॥ 
গোবিন্দ বিরহে শুন্য হৈলা ত্রভৃবন। 
তুষানলে পোড়ে ষেন ন৷ যায় জীবন ॥৮ 
এ অস্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদ । 
ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ক্ণকাল থাকিতে পা: ন 
শ্রীমতী সথাগণকে বলিতেছেন- * 


“হাহা প্রাণপ্রিয় সই কিন! হৈল মোরে। 
কানু-প্রম বিষে মোর তনু মন জরে ॥ 
রাত্রি দিনে পোড়ে হিয়া সোয়াস্থ নী পাঁও 
ধাহা গেলে কানু পাও তাহা উড়িযা ও ॥% 


চি সদগুরু লীলা । 


মহাপ্রভূ দিব্যোন্মদের অবস্থায় বিলাপ করিয়া 
বলিতেছেন-_ 


“হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন, 
হাহা দিব্য সদৃগুণ সাগর। 
হাহা শ্ামন্তন্দর, হাহা পীতান্থরধর, 


হাহ রাস-বিলাস নাগর ॥ 
কীহ। গেলে তোমা পাই, ২ তুমি কহ টা যাই 
এত বলি চলিল ধাইয় | 
স্বরূপ উঠি কোলে করি,  প্রভূরে আনিল ধরি। 
নিজ স্থানে বসাইল লঞ। ॥ 
ক্ষণে প্রভুর বাহা হইল,  স্বরূপেরে মাজ্ঞ! দিল, 
স্বপ্ূপ কিছু কর মধুর গান। 
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতী, গীতগোবিন্দ গীতি, 
শুনি প্রভুর জুড়।ইল কান ॥» 
জ্চৈতন্তচরিতামূত অস্ত্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ । 
তক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকাল থাকিতে 
পারেন না, শ্ীকৃষ্ণও ভক্ঞগণকে ছাড়িয়া একদণু থাকিতে 
পারেন না। পরস্পর পরস্পরের জন্য লালায়িত। 
উভয়ে মাখামাথি প্রতিনিয়ত বিবিধ বিলাস। একদগ 
ছাতাছাড়ি নাই? একের অদর্শনে যেন অপরের প্রাণ- 
বিয়োগ। এই জন্যই গোস্বামীপাদের! বলিয়াছেন-- 


রা... রানীর যারা রর, বার ারিভিডি ৭ 
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বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ কোথায়ও যান না । _ 
রার রামানন্দ শ্রীমন্মহা প্রভৃকে বলিতেছেন__ 
“রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত 
নিয়ন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত?” । 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভূঙ্তার হরণ শা! সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় 
কার্যে ব্যাপৃত থাকেন না, এ সব তাহার আংশের ও 
গবতারের কীর্ধা। এই সুকল কার্যে তাহাদক ব্যাপৃত 
থাকিতে হইলে ভক্ত-সঙ্গে তাহার বিলাস হয় ন|। 
শ্রীক্ অবতার. নহেন তিনি স্ব ভগবান দকৃষস্ 
ভগবান সয় | 
মতস্ কুন্াদি গসংখ্য মবতারগণ তাহা হইতে নিশ্ুত। 
রাধা কৃষ্ণ -তন্ত লেখা মামার সাধ্যায় তব নহে, ভন্তিশান্ত্রে 
যাহা লিখিত স্াছে, পাঠকগণকে তাহার একটা আভাদ 
দ্বার জন্য ভক্তিশান্্র হইতে যতকিঞ্ত উদ্দত করিয? 
উপহার দিলাম । 


চিতা নির্ববান। 


পেস 


পরমাত্ব-তন্ব, বা যোগ-তন্ব ধর্রের অতি উচ্চ অবস্থা, 
ই ্রচ্ধচ্ঞানের অনেক উপরের তন্ব( ভতজনের দ্ারায় 
ব্রহ্মজ্ঞান ভেদ হইলে তবে মানুষ এই তত্বের অধিকারী 
হয়। কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ এই তন্ব লাভ করিবার জন্য 
অরণ্যে গিরিকন্দরে আজীবন পরমাত্মার ধ্যান ধারনায় 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছে ন,সংসার ত্যাগ করিয়া অস্টাঙ্গ- 
যোগ সাধনে শরীরপাত করিয়াছেন,অথচ অতি জল্লা সংখ্যক 
ব্যক্তি এই তত্ব'লাভে সমর্থ হইয়াছেন। অধিকাংশ লোকে 
কেবল নেতি নেত্তিই উপলদ্ধি করিয়াছেন! 


ব্রজাঙ্গনীগণ যখন শ্রাকৃষ্ণ বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া 
পড়িয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনগণকে এই যোগ-তন্ক 
শিক্ষা দিবার জন্য পরম ভক্ত উদ্ধৰ মহাশয়কে ব্রজে 
পাঠাইয়াছিলেন । উদ্ধব মহাশয় ব্রজে আলিয়। ব্রজাঙ্গ- 
নাদের প্রেম দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং ভগবানের 
নিকট প্রার্থন! কাঁরয়াছিলেন 
আসামহো চরণরেণু জুবামহং স্তাং 


টিন রেল স্রেকি সিহত রি রর 


চিতা নিব্বান | ৬৬৩ 


যা ছুস্থাজং স্জনমাধ্য পথক হিহ্বা। 
ভেজুমুকুন্দি পদবীং শ্রতিভি বিষৃগ্যাং ॥ 
সংপ্রতি গোপীদিগের ভাগ্য দূরে থাকুক, আগার এই 
প্রার্থন॥» আমি এই সকল গোপীদের চরণরেণু সেবি বৃন্দা 
বনস্য গুলালতা প্রভৃতি ওষধির মধ্যে ক্কোন একটী হই। 
যেহেতু ইহারা ছুস্তাগর স্বজন এবং সদাঢার রীতি পরিত্যাগ 
করিয়া শ্রুতির অন্ধেষণীয় যুকুন্দ পদবীর তজন| করিয়াছিলেন 
ভগ্বত প্রেম সর্বে্গিরি পরমান্মত্ড ভেদ না হইলে 
মানুষ এই প্রেমতত্বে পৌছিতে পারে না। আমাদের 
মত গৃহিলোকের পক্ষে পরমান্মাতন্ব লাভ করা এক প্রকার 
মমম্তন। গৃহস্থ লোকে এই তন্ত লাভ করিতে পারে ইহা 
আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। এই তন্থুটীকি তাহাও 
আমি বুঝিতে পারিতাম না। শাস্ত্রের মম মামার ধারণ! 
হইত না। 
সব্গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই, তীহার ইচ্ছ! মাত্রেই 
সমস্ত তত্বের প্রকাশ হইতে পারে । আমি নিতান্ত মঙ্োগ্য 
হইলেও গোস্বামী ফহাশয়ের কৃপায় বহুদিন হইল পরমাত্ব- 
তত্ত লাস হইয়াছে একথা পাঠকমহাঁশয়গণকে জানাইয়াছি 
কেবল যে এই তন্ত লাভ হইয়াছে তাহ নহে ; ইহা সমাক্‌ 
উপাভোগ এবং পরিশেষে ভেদ পধ্যন্ত হইয়া গিয়াছে। 
আপনার! এই কথা কতদূর পর্যস্ত বিশ্বাস করিতে পারি- 


৬৩৪ সন্গুরুর লীলা । 


রি লোকে বলে--আপন ভজন কথ! । 
না কাহবে যথা তথা” ॥ 

আপনার ভঞ্জনের কথা কহিতে নাই, ইহ! আমি জানি 
এই সকল কথ! শামার প্রকাশ করিবারও ইচ্ছা ছিল না। 
আমার জীবনে সদগুরুর লীলা লিখিতেছি ; লীলা গোপন 
করিলে সত্যের অপল!প করা হয়। কর্তব্য পালন কর! 
হয় না এই জন্য কোন কোন ধর্ম বন্ধু সহিত পরাধর্শ 
করিয়। লিথিতে বাধা হইয়াছ।: বিশ্বাস করিতে হফ 
করিবেন, না করেন তাহাতেও ক্ষতি নাই । 

পরমাঝ্ম তত্ব লা করিয়! দেখিলাম,ইহাতেও মানুষের 
ত্রিতাপ ন্ট হয় না। ইহা মানুষের পক্ষে নিরাপদ ভূমি 
নহে। ইহা হইতে পতন হইবার সম্পর্ণ সম্ভাবনা শাছে। 
একারণ আমার মন ইহার উপরের তত্ব লাভ করিবার জগ্- 
ব্যাকুল হইয়া পড়িল। 

রাধাকুষ্ণ-তন্ব নিতান্ত স্ুুল্পভ।  কু্*-প্রেম লাভ 
করিতে হইলে মানুষকে মাটি হই.ত হয়; যতক্ষণ তাহার 
আপনার বলিশে কিছু থাকিবে ততক্ষণে এই প্রেমের 
অধিকারী হইবে না । কাম ক্রোধাদি রিপুগণের আধিপত্য 
হিংলা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চা, লাভ, প্রতিষ্ঠা, খনৈশ্্বায 
ত্র পুত্রাদিতে আশক্তি,ল্পনা,কল্লন। ইত্যাদ থাকিতে কৃষ্ণ 
প্রেমের আশা ছুরাশ মাত্র । ধিনি কৃষ্ণ-প্রেম লাত করিতে 
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করিতে হইবে। গ্রাম্য কথা কুসংসর্গ তাহার পক্ষে সবে্ী , 
তেভাবে পরিত্যজ্য। 

, সংসার-হ্বখের লেশ মাত্র অন্তরে খাকিতে কৃষ্-০প্রম 
লাভ হইতে পারে না। এজন্য মনকে নিয়ত পরীক্ষা করিয়া 
দেখ! উচিত। এই পৃথিবীতে মানুষের ঘত প্রকার সুখের" 
্গ্রি হইয়াছে তাহার কোনটিতে মন ক্ষণকালের জগ্ত পরি-. 
তৃপ্ত হইতে গারে কিনা পার্থিব কোন একটি সুখে মন. 
বতক্ষণ তৃপ্তি পাইবে ততক্ষণ মনের গঠি স্তগবানের দিকে 
হইবে নাঁ, জল্পন কল্পনাও যাইবে না। মানুষ সংসারেই 
আবদ্ধ থাকিবে । সে কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী নহে বুঝিতে 
হইবে। 

কুকর্ম ন/! করিলে বা অসৎসঙ্গ ত্যাগ কিলেই 
যে যথেষ্ট হইল তাহা মনে করিলে চলিবে না। মানুষ 
কুকাজ না করিলে ঝ| কুসঙ্গে ন৷ মিশিলেও মনের মধ্যে 
কুচিন্তা ব। কুসঙ্গের উদয় হইয়! থাকে । যতক্ষণ এইরূপ 
কুচিস্তার উয়ে হইবে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে কুকার্ষ্যে 
ব৷কুদঙ্গে আশক্তি গাছে, শামার দ্বারায় সেই সকল 
কুকার্যয অনুষ্ঠিত হইতে পারে)  ধর্মরাজ্যে কুচিন্তা ও 
কুকার্ষোয কোন তুফাহ নাই। এজন্য কুচিস্তার উদয় হইনা 
মীত্র তাহাকে তাঁড়ইয়া দিতে হইবে। রী 

যতক্ষণ সংসার আছে ততক্ষণ চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, 


নি টি পনির স্তর 


৬৬ সম্গ্ররুর লীল!। 


চিত্তে বিন্দুখীত্র মলিন! খাকিলে কৃপ্-প্রেমের উদয় হইতে 
পারে না। 

মানুষ স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়। চারিদিকে চীতকাঁর 
করিতেছে কিন্তু স্বাধীনতা যে কি তাহা তাহার! বুঝেন না। 
যতক্ষণ কাম ক্রোধাদি রিপুগণের পরদাঘাত সহা করিতে 
হইতেছে, দুপ্্রবৃত্তিগণ য»ক্ষণ কানে ধরিয়া. আমাদিগকে 
ঘোড়দৌড় করিতেছে ততক্ষণ আমাদের ন্বাধীনতা 
কোথায়? রঃ তু 

হিরণাকশিপু গাপন পুত্র প্রহলাদের বিদ্যাশিক্ষা জগ্গ 
তাহাকে নাপন গুরুপুত্র মহাপণ্ডিত ষণ্তামর্কের নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা কালীন দেবধি 
নারদের নিকট ভগবানের নাম পাইয়াছিলেন। প্রহলাদ 
গুরুগূহ ভগবানের নাম জপে কালাতিপাঁত করিতেন । 
তিনি গুরুগৃহের শিক্ষা! সমাপন করিয়া পিতৃ সমিধানে উপ- 
স্থিত হইলে হিরদ্যকশিপু পরম আদরে প্রহলাদকে কোলে 
লইয়া তাহার শিরচদ্বন করিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন £- ৭ 
হিরপ্য কশিপু- বাবা এতদিন গুরুগুহে পাঠ্যাবস্থায় ছিলে 

বনু ক্লেণ ভোগ করিতে হইয়াছে, তুমি আমার 
". কুল-তিলক, বল দেখি গুরুগৃহে কি উত্তম শিক্ষণ 
লাভ করিয়াছ 


চিতা নির্বান। ৬৬৭ 
বন্দনং দাস্যং সধ্যমাজ্ব নিবেদনং” । পিত' ইহা ,সপেক্ষ! 
উত্তম পাঠ এজগতে আর কিছু নাই। 

এই কণ৷ শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়। পুত্রকে 

₹ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন “ছুরাত্মন্‌ তুই জানিস না 
আমি কে? আমি ত্রিভূবন বিজয়ী হিরণ্যকশিপু আমি 
সমস্ত শক্রগণকে জয় করিয়াছি ভ্রিলোক আমার, বশীভূত। 
তোকে বারম্থার নিষেধ করিতেছি, তুই তথাপি আমার 
শত্রুর নাম করিস্‌ ? এবীন তোকে খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়। 
ফেলিব +» গ্রহলাদ পিতার কথ শুনিয। নির্ভয় চিত্তে যোড় 
হস্তে বলিলেন ১. 5 . , 

পিত! কামক্রোধাদি - রিপ্ুগণ অপেক্ষ। মানুষের 
প্রবল শত্র আর নাই,যখম আপনি ইহাদিগকে জয় করিতে 
পারেন নাই,'তখন কেমন করিয়া,বপিতেনছন “মা।ম সমস্ত 
শত্রু জয় করিয়াছি। আর উৎ্পথগামী মনকে যখন 


বশীভূত করিতে পারেন নাই তখন প্রিভুবন বশীতৃত 
করিয়াছেন বলিয়াই ঝ| কিগ্রকারে আস্ফালন করিতেছেন?” 


বাস্তবিক কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে ও ছুর্দ্মনীয় 
দুত্প্রবৃত্তিগণকে বশীভূত করিতে না পাঠিলে ধর্লাভ 
শসম্ভব। ইহাদিগকে বশীভূত করিবার. কোন উপার 
নাই ॥ পুরুষকার ছারায় ইহাদিগকে কিছুদিন শান্ত রাখ 
যাইতে পারে বটে কিন্তু শল্পদিন পরে আর ইহীদ্িগকে 
শক্ত রাখা যাইবে না। তখন ইহাদের প্রবল আক্রমণে 


৮৮ " স্দৃস্তরুর লীলা । 

ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়" 
ভগবানের নাম । অবিশ্রান্ত শ্বামে শ্বাসে নাম জপ করিতে 
হইবে। কিন্তু নাম করা বড় কঠিন। আ্রীমন্মহাঃপ্রভূ বড 
আক্ষেপ করিয়া 'বলিয়াছেন-: 


নাম্নামকারি বুধা নিজকর্্ম শি, 
ক্ততাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন.কালঃ।. 
এতাদৃশী তবকৃপা ভগব্ন্মমাপি 
দুর্দবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ নু 
পহানেক লেকের বাঞ্ছণ তানেক প্রকার । 
কুপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে মথা তথ! নাম লয়। 
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ববসিদ্ধ হয় ॥ 
সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ । 

" আমার ছু্দৈৰ নামে নাহি গনুরাগ ॥ 
যেবাপ লইলে নামে*প্রেম উপজধ। 
তাহার লক্ষণ শুন রূপ রামরায় ॥ 
“তণাদপি সথনীচেন্,হরোরপি 'সহিষুঃনা 
'অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥৮ 
উত্তম হয়ে আপনাকে মানে তৃণাধম। 

*: ছুই প্রকার সহিষুঃহা করে বৃক্ষাসম ॥ 

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু ন৷ বোলয়। 

. শুকাইয়। মৈলে কারে পানি না মাগয়॥ 


চিন নির্ববান। ৬৯ 


যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন । 
ঘন্বব্ঠি সে আনের করয়ে পোষণ ॥ 
উত্তম হএগ বৈষ্ুব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দ্রিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 
এই মত হয়ে যেই কৃষ্ণ নাম লয় । 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥৮ 
: শ্রীচৈতন্যচরিতাম্থ ত-মস্তালীলা-বিংশ পরিচ্ছেদ । 
সামি পূর্বেই বলিয়াছি নাম কর বড় কঠিন। 
পুরুষকার.বলে নান ঝরিতে 'করিতে মানুষ হয়রাণ হইয়া! 
পরে, মানুয়ের আর ধৈরধ্য থাকে না। ক্রমে নামে 
অবিশ্বাস ভাসিয়৷ উপস্থিত হয়। এইটা বড় বিপদের 
সময়। এই সময় সাধুপঙ্গ এবং ধৈর্য্য সহকারে নাম 
করিতে হয়। নাম করিতে করিতে ক্রমে নামে বিশ্বান 
আসে, ক্রমে শুদ্ষভা ছুর হয়। সাধনরাজো সাহফুতারঈ 
বিশেষ ্রীয়োঞ্জন | নামের কৃপা হইলে আর ভাবনা নাই৷ 
গ্ুরুশক্তি বলে আপনা হুইতে নাম সর্বদাই চলিতে 
থাকে, ক্রমে উহ্ীকে "আর, বন্ধ করা আসস্তন হইয়া 
হইয়া দাড়ায়। 
আমি একজন উকিল, পদস্থলোক, বুদ্ধিমান ও 'তর্থ- 
শালী বলিয়খ্যাত্‌। সমাজে আমার যথেষ্ট মান-পম্্ম ৬ 
প্রতিপত্তি মাছে । আমার) প্রভাব ও প্রতাপ সামান্য 


টি ললক সুরার স্লিত ক ০ এ পা ১৭ ক সনি রা বিশাল: ক 


৭৪ সহ্গুরুতর লীল?? 


সভিমানে ক্ষীত। কাহাহুকও দৃকপাৎ্ড করি না? আমার: 
মধ্যে তৃনাদপি. শ্লোকের ভাৰ আাঁসা' অসম্ভব । ঃ 

গোস্বামী মহাশয় আমাকে বন্ছ বিপদে 'রক্ষ! করিয়1- 
ছেন। মহারেরৰ হইতে আমার চুলেরমুটি ধরিয়া আনিয়া 
নিজ পদপ্রান্তে উপস্থত করিয়াছেন; মনে করিলে আমাকে 
এই দোকানের বিপদে রক্ষা "করিতে পারিতেন, 
আমকে চিতানলে দগ্ষীভূত হইতে হইত না।' কিন্তু 
সবৈদ্য,রোগীর প্রাণ রক্ষার জন্য যৈমন রোগীকে টানিয়া 
ধরিয়া বলপূর্ববক অন্ত্রচালনা করিয়৷ তাহার মারাত্মক 
ফোড়া কাটিয়। দেয়, রোগীর কাকুতী গিনতী শুনে না, 
জেনি সবৃগুরু ও শিষ্ের আক্মার মারা শ্ুক ব্যাধি আরাম 
করিবার জন্য নির্মম হইয়া আস্ত্র চালনা করেন। শিষ্যের 
কাকুতী মিনতীতে কর্ণপাৎি করেন না। পু 

লদগ্ডরু শিষোর: শত্রু নয়, পরম হিতৈধী, রি 
নছেন পরষ- দয়াবান। কৃষ্ণপ্রম .প্রদ্দান করিবার জন্য 
তাহাকে এত আয়োজন করিতে হইল । চতিনি স্থুকৌশলে 
চিতা সাজাইলেন) প্রন্থলিত করিলেন এবং আমাকে হাতে 
পায়ে বান্ধিয়। তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন । আঁমার 'জন্য 
তাহাকে কিনা করিতে হইল ? 

কেহ কেহ মনে-করিতে পারেন, মামার এই বিধম 
বিপদ আমার এনবধানতা, অপরিনাম দর্শিত', অথব! 


রিয়া েরারানাজান্কারে ররর. বান প্রা দর্শন 


চিতা নির্বাম। ৬৭১ 


শদৃষ্টের লিখন । কর্পাবাদীগণ বলিতেন প্রায় কর্ণের, 
ফল ভোগ? ফিনি-্যাাই বলুল: আমি কিন্তু বলিতেছি 
এসব কিছুই নহে; ইহা গ্ুরুদেবের "বিশেষ করুনা । 
এই উপায়ে গুরুদেব আমার মত ছূর্দমনীয়, উদ্ধত এবং 
শহক্লত লোককে সায়েস্ত। কবিলেন। যেমন কুকুর, 
তেমনি খেটে ; যেমন বদমাইপ তেমনি শাস্তি । 

. আমি চিতানলে দগ্ধ হইবার সময় বেস বুছিয়া ছিলাম, 
কোন সয়য় এই শগ্নি নির্বান হইবে। যত দিন আমার 
দুষ্টমন সায়েস্তা না হইয়াছে যত দিন তৃণাদ(প ভাবনা না 
মাসিয়াছে তত দিন যে অগ্নি নির্ববাণ ইইবে না ইহা! মি 
বৃিতে পারিয়াছিলাম । একারণ ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক 
সমস্য যন্্রণ! সহ্য করিতে পারিলাম। তদপর দুষ্টগন 
দমন হইলে ১৩২১ সালের শেষে এই দারুণ চিতানল 
নিবুবাপিত ইইল। পারিবারিক : অশাস্তি হুর 'হইল; 
শাহ্মীয় ও ধর্বন্ধুগণের সহিত সম্ভাব সংস্থাপিত হইল. 
বিরোধী জমিদার গণের সহিত মনোবাদ সিটিয়া গেল 
ফৌজদা।র ও দেওয়ানি মোকদমা রফ! হইয়াগেল 
পাওনাদারগণ উত্তেজনাকারী বিপক্ষগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া আমার সহিত নিটমাট করিলেন। তীহার। 
আমার অবস্থ! দেখিয়া আমাকে অনেক টাকা ছাড়িয়া 
দিলেন ; আামি মজুদ! ধান, জমি, পুকর্ণি বাগিচ!, তালুক 


২ _. সদ্গুরুর লক: 1 


লইয়া তাহাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়! দিলাম । 
য়ে টায়ে শরীর যাত্র! নির্বাহ উপযোগী সম্পত্তি ও 
থাকিয়া! গেল। কাহ্ছাকেও একটি কথা বলিতে হইল না, 
সমস্ত আপনা হইতে নিম্পন্ন হইল ॥ যাহ! স্বপ্লেও ভাবি 
নাই তৎসমুদয় মাপনা হইতে সংসাধিত হইল; এই সব 
ব্যাপার দেখিয়। আমি অবাক হইয়। গেলাম । 

আমার চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, সমস্তশ্ছুর হইল। 
অহঙ্কার অভিমান প্রতুন্ব প্রতিপীতি, মানসম্ত্রম, . প্রতিষ্ঠ! 
সমস্ত গেল। ঘোর বিপদে পড়ায় লোকের পদানত হইতে 
শিখিলাম। পুখিবীর ধনৈশ্বধধ্য স্থখ বিলাস সমস্তই অনিত্য 
'জ্ঞান ভইল। এই উপায়ে গোস্বামী মহাশয় আমাকে 
কৃষ্তপ্রেম প্রদানের উপযোগী করিয়। লইলেন। আনার 
প্রাণের আবস্থা অন্যরূপ ; আমি যেন গার একরাজ্যে 
বাস করিতেছি । গোস্বমী হামাকে ধুলীপাৎ করিয়। 
“ফেলিলেন। 


ব-জীবন লাভ। 


“ধর্শঃ ্বনুতিতঃ পুংসাং বিক্ষকালেন কথা যই। 
নোতুপাদষেগ্যাদি রতিং শ্রম এবাহ কেবলম্‌॥” 
স্থৃত কহিলেন, হে স্কষিগণ ? অতি প্রসিদ্ধ ধর্্মও 
সুন্দররূপে হনুষ্িত হইঘ়াও যদি হরি কথা রতি উতপাদিন 
ন। করে তবে তাহা কেবল শ্রমমাত্র | 
পাঠক মহাশয়গণ,আপনারা গনেকদিন আমার পরিচয় 


পহিয়াছেন। আমি যে প্রকৃতির লোক ও মামারযে 


পাবস। তাহাতে ধন্্মরান্য শামার স্থান হওয়া জন্ন্তব। 
গৌলাই এত চক্রান্ত করিয়া কেন যে আমাকে আপন 
পদপ্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন বলিতে পারি না। তবে 
দয়া স্থানাস্থনের বিচার করে না । আমাকে মহারৌরবে 
পতিত হইতে দেখিয়। গুরু নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া 
গামাকে রক্ষা করিলেন। 

মানু প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ; ধাহার বে 


প্রকৃতি তাহা কিছুতেই বায় না। একমাত্র সদগুরুই.. 
কেবল প্রকৃত্তির পরিবর্ধন ঘটাইতে পারেন। এইজন্য 


লোকে বলে হি 


স্কয়লাকে! ময়ুল। ছোড়ে যব আগ করে প্রবেশ” 


৬৭৪ ,  সন্তুকর লীল!। 


কয়লার স্বভী্গ কৃষ্তবর্ণ কিন্তু অগ্নিসংষোগে উহা] লাল বণ 
ধারণদ্করে ॥ মানুষ যতই কেন নারকী হুউক না সদ্‌- 
গুরুর কৃপা হইলে সে দেবতার সুভুল্র্ভ অবস্থ। লাভ করে। 
সা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি মনুষ্য-ছন্ম লাভ করিয়। 
ভষ্ভাশ হইবার কারণ নাই; যে যত কেন নারকী হউক 
ন। সদৃপ্টরুর নিকট গমন করুক জীবন নিশ্চুয়ই মধুময় 
হইব যাইবে । . *$ই 

খ্বেমন বীজ না পচিলে অঞ্কুর হয় না, তেমনি" মানুষ 
নী মরিলে জীবন পায় না। ধণ্দরজীবন লাভ করিতে 
তইলে মানুষকে জীয়ন্তে মরা হওয়া চাহি। ইন্জ্রিয়গণের 
ভোগ লাঙসা, সংসারন্ুখের বাসনা, এবং ভুপ্্রবৃত্তিগণের 
উত্তেজ্ন! থাকিতে ধর্ম্মীৰন প্রস্তুত হয় না4 

হামার ভিতরট! একট। ভীষণ অরণ্য ছিল ; এই অরণা 
কাম ক্রোধ জাদি ভীষণ দানবদৈত্য, পিশাচ আঁদির 
আবাসভুমি । এখানে বিষয় বানা, ইন্ডরিয় লালস! নানারূপ 
বিবিধ মহীরুহ সকল জন্মিয়াছিল; হিংস। দ্বেষ পরশ্রী- 
কাতরন্ারূপ বিবিধ বিরিধর সর্প সকল নিয়ত এই অরণ্যে 
ব্রণ করিত। দণ্ড, অহঙ্কার হাদি সিংহ, ব্যাত্র, ভলক 
প্রভৃতি নান্‌। হিংআক জন্তুর ভয়াবহ গড্জনে এই বন নিয়ত 
প্রাতধ্বনিত হউতু। কাহার সাধ্য বে এই বনের নিকট- 
বর্তী ভয় । 

সদগুরুর ভাসাধ্য কিছই নাই, তিনি সুকৌশলে চিত 


স্াব্জ)ব্দ লাভু। ৫ 


সাজাইলেন্, তাহাতে নসাগুণ ধরাইলেন, “রা, সাতে 
হাতে গলে বন্ধন 'করিয়া তগ্ুপরি নিক্ষেপ 'করিলেন। 
আমার কঠিন প্রাণ, সহাজে মুত্যু হইবার 'নহে একা রণ 
এত দীর্ঘকাল এই চিতাগ্নিতে দগ্গীভূত হইতে লাগিল্গাম। 
আগুণ নিবাইধার, ব্লু চেষ্টা করিলঙম কিন্ত কিছুতেই 
কুতকাধ্য হইলাম না। এই ভাগ্নি বে' কেবল আমাকেই 
পোড়াতে লাগিল তুহ! নহে? সঙ্গে সঙ্গে এ ভন 
অরণ্যক্ভুলিয়া উঠিল । এই ভীষণ সিংহ শার্দুল আদি 
বাবতীয় হিং জন্ত, দৈত্য, দানব, পিশাচ. আদি সকগেই 
দ্বীভূত হইল । বৃক্ষ, লত1* কণ্টক আদির চি পর্য্যন্ত 
গুকিল না! গৌসাই খাগুবদাহ করিতেছেন: কাছার 
সাধ্য বাধা ছেয়। চিতাগ্রি আমাকে ভক্ষাধশেষে পরিণত 
করিয়। আপন! হইতে নির্ববাপিতহুইল। 

: ভগবান মনুষ্য মত্রেরই হৃদয়ে দয়! ধর্মী পরোপকার, 
পরদুঃখকাতরতা, ভালবাসা! ইত্যাদি সাধুবৃত্বি সফলের 
বীজ রোগ্াণ করিয়। রাখিয়াছেন, আমার ভিভরট। নিবিড 
জঙ্গলা কীর্ণ থাকায় এ সকল বাঁজ-অস্কুরিত হয় নাই । 

এক্ষণ অরণ্য নাই, উহা সমতল ভূমিতে পা্িণ ত 
হইয়াছে;  বৃক্ষার্দির ভক্মাবশেষ উৎকৃষ্ট সারের কাজ 
করিয়াছে ; গুরু কপ করিয়া অবিশ্রান্ত এবণ কীঞ্চন জল 
বর্ষণ করাইতেছেন, ক্রমে বনভূমি উৎকৃষ্ট উর্ধ্বরা ক্ষেতে 


৬৭৬ সদ্‌গুরুর লীল1। 


প্র দয়? : স্রোপকার, - পরছ্ঃখকাঁতরত। ভালবাসা 
ইত্যাদি: সাধুন্ত্তি সকলের যে সকল বাজ আমার মধ্যে 
নিহিত ছিল, অনুকুল অবস্থ! পাইয়। এ সকল বীজ শঙ্কুরিত 
হইয় সুন্দর সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইতেছে । ইতিমধ্যে 
কোন 'কোনটাতে ফুল ধরিতে আরম্ক করিয়াছে। ফুলের 
শোভা ও.সৌরতে চারি দিক ব্লামোদিত। কণ্টকাকীর্ণ 
ভীষণ অরণ্. এক্ষণ রন্দনকাননে পরিণত হইতে ৯লিয়াছে। 
গৌঁপ্াইর তুল্য মালাকর হার আমি দেখি না। যাহা 
একেবারেই অসম্ভব তাহা! তিনি কাধ্যে পরিণত করিলেন। 
গেমাই কৃপা করিয়! এই জঙ্গলভূমি মধ্যে যে ভক্তি 
লতার বীজ হোপণ করিয়াছিলেন এই বীজটি অস্কুরিত 
হইয় উদ্যান মধ্যে একটি শতি স্থন্দর লতা জন্মিয়াছে 
এ লঙ। শিশুটিকে গুরু' সযতনে রক্ষা করিতেছেন 
শবণকীর্ন-জল.এ.লতায় প্রতিনিয়ত সিঞ্চিত হইতেছে । 
লতার গাগে লাভ, প্রতিষ্ঠা, ভূক্কি, মুক্তি ইত্যাদি পাছে 
কোন উপশাখার উদগন হয় এইজন্য তিনি বিপক্ষণ সত" রঃ 
কতা 'অবঃম্বন করিয়াছেন। লতাশিশুটি দিন দিন পরি- 
ব্ধিত হইতেছে । সময়ে এই লতা যে শ্রীকৃ্ণ-পদকল্প- 
বৃক্দষে 'জড়াইয়া উঠিবে ন। একথা আর ব্ল! ধায় না। 
আমার সম্পূর্ণ বিশ্বান এই লতা উপযুক্ত সময়ে প্রেমফল 
প্রসব করিবে, আমি উহা আন্বাদন ' করিয়। .কৃতার্থ 


নবজীবন লাভ 1 পপ 


সদ্গুরু অনন্ত, তাহার লীলাও অনন্ত, লীলা শেষ হয 
নাই; লীলা অনন্তকাল চলিবে। গৌপাইর লীলা বর্ণন 
করি আমার . এরূপ সাধ্য নাই, আমার ক্ষুত্র জীবনের 
কয়েকট। দিনের লীলার কিঞ্চিত মাত্র পাঠক পাঠিকা 
গণকে ডপহাক, দিলাম । গোস্বামী মহাশয়ের হাজা? 
হাজার শিষ্য মাছেন , প্রত্যেকের জীবনে ভিনি অনন্তরূপে 
-লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। লে সব কথ। সাধারণে 
স্রক্ষাশ পাইভেছে না । কারণ কেহই আপনার জীননের 
.ফ্থা সাধারণে প্রকাশ করিতে রাজি নহেম | 

কোন কোন গুরু ভাইর একান্ত মন্ুরোধে আমি 
আমার জীবনে গোস্বামী মহাশয়ের লীলার একট। 
আভাস দিলাম | যর্দি আরও কিছু কাল বাঁচিয়া থাকি, 
ভবিষ্যতে আমার জীবনে আরও মে সৰ লীল! হইবে তাহ। 
পাঠক মহাশয়গণকে জাঁনাইবার ইচ্ছা থাকিল 1 

আমি এই পর্য্যন্ত লিখিয়! গ্রন্থ শেষ করিলাম । 
পাঠকগণকে মামার বিনীত নিবেদন তীহারা যেন নিরপেক্ষ 
ভাবে মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থের আদ্ক্যে।পান্ত 
পাঠ করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়। যুদ্দি কাহারও 
(কোন উপকার হয় তাহ! হইলে শু সফল জ্ঞান করিব । 

নানা কারণ বশতঃ ছাপায় অনেক ভুল রহিয়া গিযাছে। 
পাঠিকমহাশয় গণের পাঠ করিতে বড়ই ক্রেশানুভব 


৬৭৮ সন্গুরুর লীলা? 


, হইবে, এগন্য আমি অত্যন্ত হুঃখিত, হইয়াছি। ' তাহাদের 
নিকট আমি অবনত মন্তুকে প্রার্থনা করিতেছি তাহার। থে 
আমাকে ক্ষমা করেন ।. ইতি__ 





